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নবভারতী 
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কজিকাতা-১২ 


“্ধশীরে বহে লাগল” ১৯৫৭ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পধন্তি ধারাবাহকরপে দেশ? 
পতিকায় প্রকাঁশত হয়োছল। পুস্তক-বেশে পাঠক সমাজে উপাস্ণত হবার কনো সাজ- 
পোশাক 'কছ্‌ বদলেছে । অঙ্গাভরণ ছাড়াও, কয়েকাঁট নতুন অধ্যায় সংঘান্ত হছে, প্রায় 
লব পুরানো অধ্যায়গ্যাল পাঁরমাজিতি, পারবাধত হয়েছে। 

'ধশরে বহে নীল? ভ্রমণ-কাহিনত নয়। বপ্লবোস্তব িশরকে কেন্দু করে সমগ্র মধা- 
প্রাচা-সমস্যার বাংলা ভাষায় প্রথম প্রামাণিক আলোচনা । 

আরব-প্রাঙ্গণে মন্ষ্য-সভ্যতার অন্যতম আঁদ বিকাশ। ইতিহাসের গোড়া থোকে 
এ-প্রাঙ্গণ ঘটনাবাহুল্যে পারপর্ণ। বিংশ শতাব্শব মধাভাগে এ-প্রা্াণে এসে ভিড করেছে 
পৃথিবীর জাঁটলতম সমস্যা শবে দশকোটি মান্ষের দ্বরাজ-ব্যাকুল শেষ-সংগ্রাম-সংক্পহ 
নয, পাঁথবশর দুটি শ্রেষ্ট প্রতিদ্বন্থী এথানে প্রভুক্ষের দাঁব বলায় মল্পড়ামিতে মুখোমুখী 
দঁড়িয়ে। সাবেকণ সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছক প্রস্থান ভেগো দিচ্ছে বহনের সমানজ-কাঠামো। 
আবরবভুমি আজ “জটিল-গহন-পথ-সংকট-সংশয়-উদদ্রান্তা | 

আধব ভারতের পশ্চিম পাতিবেশী। বহু শতাব্দী পারবে ভখলো ঘুবোপসয় সভাতাৰ 
ভন হম নি, আরব ও ভারতবাসপব মধ্যে মিতিতাব সংলাপ শুরু হায়াছল। মুরোপকে 
ভারত ও দ:র-প্রাপ্চার লঞ্পো পারচিত কারাঁছিল আবব। ভাবতস্ব সংস্কাঁতর কয়েকাট শ্রেচ্ত 
তব্দান আববের হাত থকে পেযোছিল ষবোপ। আজ ৫ ভার্তব সঙ্গে পশ্চিমের সংহ্যাগ- 
পথ আরবভূমি। এখানকার সঙ্কট ও সমস্যার সঙ্গে তথ্যানগ পারচয প্রেক ভারতবাসীবর 
পক্ষে অপাবহার্য। এদেশ" পা্িকায় প্রকাশিত হবার সমন “ধীরে বহে নীলা পঠিক-সঘাক্ছে 
উৎসাহের সম্টি কবোছিল। 'ভাবতবষেরি নানা শহর থেকে বহু পাঠক পরতে লেখককে তার 
কদ্ুটা পারচর দযোছ্পলল। তাতে বোকা গিযোছিল বাঙ্গালী পাঠক বিশবপবিচযের আগ্রহে 
অধর । পারবর্তনশশল পাঁথবীল প্রাম্াাণক পাঁরচয় সে পেতে চার়। অ্চচ বহহ-সক্ভানে 
পাবিপর্প বাহলনা-সাহাতোর বিদভার্ণ আতনাব রাজনশীতি-সাহতোর অভাব একাক্ত। 
বর্তমান প্রচেজ্টা যাঁদ এ-দাবিদ্রা বিন্দুমান্তও দর করতে সক্ষম হয, তাহলে সে হযতো শ্রের়তর, 
যোগাতর লেখকের উদ্যোগকে সঙ্গাগ করবে। 

এ ধরনের বই যাঁবা লিখেছেন ভাঁরা জানেন নতুন শ্রশ্থকাব কত সত্রে প্রাতন ও 
সমকালীন সহকমীদর কাছে ঝণী। তাব একমাত্র আশা ভাবষ্যতের লেখক তার সঙ্গে 
কোনো-না-কোনো ক্ষণণ সত্তর বাঁধা পড়বেন।  বহব শুভেচ্ছা, উৎসাহ ও সহদ্যাগিতায 
নতুন লেখকের প্রচেছ্টা সার্থকতা পায় তাঁবা কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মামুল তদ্রুতার উধের্য। 

তথাপি বর্তমান উদ্যোগে হাত-মেলানো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতেই হবে। 
সবার আগে শ্রীসাগরমধ ঘোষ। তান “দেশ"-পত্িকায না ছাপলে "ধীরে বহে নাজ” লেখা 
হত না। দপ্রসর সখ্যাত শিপন শ্রীচত্রঞ্জন পাকড়াশী শুধ্‌ লেখা-পড়ে-ভাল-লাগা-র 
মতো নিরাবয়ব প্রেরণাষ প্রচ্ছদপট আঁকার দ্যাষত্ব নিয়োছলেন। মিশরের প্রাচীনতঘ সংস্কীতর 
কয়েকাট বিস্মযকর প্রতখক তাঁর অঞ্কনে মূর্ভ হয়ে উঠেছে। এ বই-এ যে 'তিনাঁট বিশ্লেষক 
চিত রয়েছে, তাও তাঁর তৈরখ। প্রকাশক শ্রীসৃনীল দাশগৃপ্ত “ধীরে বহে নীলাকে অঙ্গ 
শযায় সর্বাঙ্গসূন্দর কবকতে কার্পণা কবেন শি। দিল্লশর মিশরী দতাবাস ও কাইরোর 
[মশব সরকারের সংস্কৃতি-বিভাগও লেখককে অনেক সাহাষা কবেছেন। 


নয়া দেহল?, শ্রীচাশকা জেন। 


ই৬শে জ্ঞানুয়াবী, ১৯৫৮ 


বাবার স্মরণে, 


মা-কে শ্রম্ধায় 


প্রথম প্রকাশ 
জুলাই--১৯৫ ৮ 


প্রকাশক 
সুনীল দাশগস্ত 
নবভাবতশ 

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট 
কিকাতা ১২ 


মুদ্রণ 
রবীল্দ্ুনাথ ভট্রাচার্ষ 
মেট্রোপাঁলটান 'প্রান্টং আমন্ড পাবালশিং হাউস প্রাইভেট লিঃ, 


১৪১, সংরেন্দ্রুনাথ ব্যানার্জ রোড, 
কাঁলকাতা-১৩ 


প্রচ্ছদ 
গচত্তরজন পাকড়াশশ 


দাম--লাত টীকা 
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ইাঁওহাসের গোড়া থেকে বহঃ আশ্চর্য নাটকের মণ্চড়ীমি সভ্যতার জনক, মল 
নপব উভয় ভখরধ তপ্ প্রাচীন দিশর। 
কও নায়ক অধিনায়ক আবিডুতি হয়েছেন এই মনে ও স-জ্জর, দারায়ূস, 
আলেকজান্ডার, [ক্ুয়ে পাদ্রী, নেপোলিয়ন ! কহ সভাতা সৌধচড়া আজ 
বে নাণে নিম্চিহন। 
ইশনহাসেরু প্রা সমস্ত বিজয়শ বাহণী লি জ্যযাঘায় উত়্েছে লগল উ উপত্যকার 
৩5 ধূলি, কত মশংসভা এ পাশারিিহা হাত মিলিয়েছে কত শ্রী ও 
রা সঙ্গো। কত মানুষের কচ রা বিলঈন হয়ে আছে এখানকার 
গান পাতাতে । গত কুতয়কশহ বছবের মধেই লঙ্ত হয়ে গেছে নেপোঁলি- 
নল রণ [১ 20 2 এ হঙ্জাব স্বপ্ন, শহম্ঘদ রি স্বাধীন মিশরের স্বগ্ন। 
আজ নতুন করে নাশ্চহ। হয়েছে রা একাটি 'নপুণ সায়াজোর গাব সৌধ, 
পড়ে উঠ্োছল বড় বড় সাম্রাজ্যীনমাতাদের বত্তে, কৌশলে ও কটেমশীতিতে 
ভি [িবেইলশ, গ্দ্যাভস্পটোন, কজন, পালেনবশ ও উইনস্টন 
চা্চ'ল। ছেনন দার্শানক লীটশে একদা দু "যুরোপের শান্তগাি 
সামা01 গড়েছে আদের চারিত্রেরই অনুর্প-এলের চরিত হল শিকারী জন্তুর 
চারত্।” মিশর থেকে এই সামাজোর শের ছায়া অপদরণ আমাদের যৃঙ্গের 
এক বনরাটতম কশাতি। 
ইীহহসের পাঙা ওলটালে এই সফলোর স্বরূপ বেঝা যায়। আড়াই 
হাজার বছর ধরে মিশর পরাধীনতার জালা বরে এসেছে । তার শরু হয় 
৫২6 খেত পৃবণব্দে পারাঁসক বজয়ের সঙ্গে। পারাঁসকছের পরে আসে 
মাসডোনীয়'নরা, তারপর রোমান। তৃকাঁ আরব । তারপর আবার তুকাঁ, 
ভার পেছনে ফতেমই, কুদ্দ মামেলুক, আলবেনীয়ান, ইংরেজ। রাজশান্ত 
চাঁলত হয়েছে পারম্য থেকে; রোম, কনস্টান্টিনোপল, ডামাস্কাস, বাগদাদ 
অথবা আলেকজ্ান্দুয়া বা কাইরো থেকে। কিদ্তু রাজক্ষমতা, শাসকশ্রেণণ, 
দেনাপাতি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সধাই বিদেশি । মিশরের মানুষ হয়ে 
গেছে দরেপেয়েছে কাঠিন শাসন ও শোষণ, বর্বর অতাচার, বেচে থেকেছে 
ক্রতিদাসের মতো। এক একটি শিরাখিডতলে চাপা পড়েছে হাজার হাজার 


১ 


মিশরী যেহনতাঁর চোখের জল, বুকের রন্ত। টোলেমশ শাসকরা এবং তারপর 
রোমানরা পুরাতন ফারোয়াদেরই পদাজ্ক অনুসরণ করেছে; আরব খাঁলফানাও 
মিশরকে শোষণ করতে বিদ্দুমান্র করুণা করেন নি।* তারপর তক” সাগ্নাজ্য- 
বাদীরা, দাসবংশীয় মামেলুকরা, মহম্মদ আলশ বংশের শেষতম রাজা ফারুক 
পযন্ত কোনো রাজশান্তধারকই মিশরের জনসাধারণকে বাঁচবার অধিকার দিতে 
রাজী হয়ীন। তাই, অন্যান্য দেশের মতো, মিশরের উৎপশীড়ত, ক্ষুধার্ত 
গঁরব চাষীর এমন কোনো গৌরবময় অতাঁত নেই, যার দিকে ফিরে তাকিয়ে 
সে পায় তৃপ্তি ও শান্তি; মিশরের গ্রামে গ্রামে এমন কোনো রূপকথা বা কিংব- 
দল্তী পর্যনত নেই, যা এক প্রাচ্র্ধপূর্ণ পুরাতনের "স্তিমিত কান্তি বহন করে। 
মশরের এই পদ্বাতন সাধারণ মানুষ, ইতিহাসের 'বাঁচন্ন শোভাযাব্রা যে 
আপন চোখে দেখে এসেছে সভাতার প্রভাত থেকে, অথচ এত দশর্ঘ সহমত সহস্র 
বছর এ-ইাতহসের গঠনে যার কোনো সীক্রয় অংশ নেই, আজ সেই সাধারণ 
মানুষ জেগে উঠেছে এক নতুন যুগের আহবানে । তার গৌরব করবার মতো 
অতাঁত নেই; কিন্তু গৌরব করবার মতো বর্তমান ও ভাবষ্যং আজ তৈরী 
হতে চলেছে। এই নতুন নির্মাণে তার অংশ সাক্কিয়, সতেজ, সজ্জান। 
. গ্ামাল অন্দ্‌ এল নাসের মিশরের সাধারণ মানুষকে দিয়েছেন এক গোৌরব- 
দীপ্ত বর্তমান এবং উজ্জবলতর ভাঁবষ্যতেব পথ। হঠাৎ তাঁর নেতৃত্বে মিশর 
জেগে উঠেছে বহু যুগের সুপ্তি থেকে বিরাট আত্মশান্ত নিয়ে। হঠাৎ সে 
বুঝতে পেরেছে হীতহাসের সম্পদসম্ডারে তার দান অনেক; সে-দানের 'বাঁনময়ে 
আজ সে আত্মগ্রাতিত্ঠার আধিকাবী। হঠাৎ সে জানতে পেরেছে সে ক্ষীণবল 
ও হীন নয়; তাকে ছাড়া পাঁথবী অচল। গে 'নর্বান্ধব নয়; তার সঙ্গে 
হাত 'মালয়েছে পুথিবাঁর অর্ধেক মানুষ। তার অতীত শুধু অত্যাচার, 
শোষণ আর পরাজয়ের কাহনী নয়; মানুষের দৃহাত ভরে সে 'দিয়েছেও 
অনেক। আজ এই বিংশ শতকের শেষা্ের প্রথম দশকে জাগ্রত মিশর 
মানুষের দরবারে নতুন এক শান্ত, আত্মবিশ্বাস ও বাঁল্ঠ স্বপ্ন নিয়ে 
দাঁড়য়েছে। 


' গ্রামাল নাসের ইাতহাসের একজন “সেরা মানুষ" শুধু মিশরকে এভাবে 
জাগিয়ে দেবার কাতিত্বে। তাঁর আগে বহু দেশে বহু সামারক আফসার রাজ- 
শাস্ত আধকার করেছেন; অনেক দেশে অনেক জননেতা বাজমুকুট কেড়ে নিযে 
রাজাকে নির্বাসন 'দয়েছেন, রাজাসংহাসন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছেন। 
নাসেরের কৃতিত্ব মিশরকে ফারুকের দুঃশাসন থেকে উদ্ধার করাই শুধ্‌ নয়। 
শুধু এও নয় যে, তান ইংরাজ সাম্রাজোর জগম্দল পাথরের *বাসরোধকারপ 
চাপ থেকে মিশরকে ম্ত করেছেন। তাঁর প্রধান কাতিত্ব এই যে তান মিশরের 
স্ধারণ মানুষের বুকে এবং সমগ্র আরব জাতির হৃদয়ে নতুন আশা এনেছেন। 
তাদের শির আজ উন্নত, বাহতে নতুন বল, অন্তরে নতুন স্ব্ন। প্রায় দেড় 
শ বছর আগে নেপোলিয়ন যুরোপে যা করেছিলেন, নাসের আজ তা করেছেন 
আরব-ভুমিতে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে বি্লব এনে সারা যুরোপে যে নতুন 


সপ ৮ পা 
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হিঠি 


প্রাশের সাড়া জাগিয়োছিলেন, একাদুন নিজেই 'তাঁন তাকে নম্ট ও ব্যর্থ করেন। 
নাসেরের ভবিষ্যৎ কী আজ কেউ বলতে পারে না। তান এখনো তরুণ- গা 
চাঁল্পশ বছর তাঁর বয়স। যাঁপ তানি মিশরের বিপ্লবকে ঠিকপথে চাজিত 
করে রাজশন্তি জনসম্মাতর উপর পৃস্থির কোনো এক সংগঠনের ঘধ্যে পরিচালিত 
করতে পারেন, ক্ষমতা যাঁদ তাঁর আজকের বিনম্র আত্মাজভ্ঞাসাকে পরাজিত 
না কবতে পাবে, যদি তিনি তা 'বস্লবেব আদর্শকে সতাই বাস্তবে পরিণত 
কবতে পারেন, তবে এশয়া-আফ্রিকার জাগরণের ইতিহাসে তান পাবেন এক 
মহা'নাযবেধ সম্মান । 


“সব চেয়ে বড় রণক্ষে্র হচ্ছে মিশর” গামাল নাসের ২ 


আবব 'বদ্বোহ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আবব হতাশার মধ্যে গামাল অবন্দ 
অল নাসেরেব দেল্ম। অথোমান সাগ্রাজ্য-শঙ্খল থেকে মানত পেতে আরব 
জাতিকে সাহাযোব প্রাতশ্রতি দেষ ইংরেজ, আর সেই প্রাতগ্রাতর উপর 
[নর্ভব কবে বর্তমান সৌদী আরবে প্রথম বিদ্রোহের আগন জবলে ওঠে শোরুফ 
হুসেনেব নেতৃত্বে। কিন্তু যুদ্ধ থামবাব আগেই বোঝা যায় বিরাট আরব” 
ভাঁমিতে স্বাধীন এক আরব বাম্ট্র গঠনেব বদলে বৃটেন ও ফ্রান্স চাইছে নতুন 
এক সাম্রাজোব 'ভীন্ত স্থাপন করতে । প্যাবিস শান্তি সম্মেলনীতে মৃক্তি- 
কামী আবব জাতিৰ আশা চর্ণ-বিচূর্ণ করে যে নতুন আরবভূাঁমির সৃষ্টি হয়, 
সেখানে স্বাধীনতার বদলে প্রাতষ্ঠা পেল কত্তশ্দাল প্রায-পরাধান বা পর্ণ 
অধান আরব দেশ। আবব জাগরণের প্রথম প্রভাতেই সাম্রাজ্যবাদের কালো 
মেঘ মধ্য প্রাচেব আকাশ ছেযে ফেলল । পুরাতন অথোমান সম্মাট ছিলেন 
অন্তত মুসলমান, তাঁব শাসন ছিল দুরস্থ, শীথল। নতুন সাম্রাজ্যবাদ পাশ্চান্তোর 
বহুমূখী শোষণযল্ত নয়ে আরবভ়াীমিব উপর জাঁকিয়ে বসল। 

এই সময় ১৯৯১৮ সালের ১&ই জানযারণ মিশরের আসউট প্রদেশে বেনি 
মোর নামক একাঁট ছোট শহরে নাসের জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্ছদ মধ্যাধত্ত 
পাববাব। আট বছব বয়সে তাঁর 'পতা তাঁকে কাইরোতে পাঞ্ঠান লেখা-পড়ার 
জন্য, কাইবোব প্রাকীতিক সৌন্দর্য বালক গামালকে বিমুগ্ধ করে। এ বছরই 
গামালেব মা মাবা যান। মাতৃহশন বালক ছোটবেলা থেকে নিঃসঙ্গ, চিন্তাশনল 
এবং ভাঁরক্কী হযে ওঠে। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই নাসেবের মধ্যে 
রাজনৌতক চেতনা দেখা দেয়; পরাধীনতা তখন থেকেই তাঁর কিশোর 
বুকে আগুন জবাল'তে থাকে । তখন মিশরের বাতাসে আশা-নরাশার এক 
শবাচত খেলা চলছে। ১৯২২ সালে জঙগলুল পাশা ইংরাজেব কাছ থেকে 
“্বাধধনতা' আদায় কবতে সক্ষম হন; মিশরে এই “ওয়াফদ” দলের সাফলো 
নতুন আশার সণ্টার হব। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা যায়, ইংরেজের 
আসল গ্রভূত্বের কিছুই হানি হয় নি; আসলে “ওয়াফদ বিশ্লবই” ব্যর্থ হয়েছে। 


৯৯ 


রাজমৌতক অসম্ডোষ ঘুবক এবং কিশোরদের মধ্েও ছড়িয়ে পড়ে। ছারা 
দলে দঝো' শোভাষারা এবং পিঁকোঁটং করতে আরজ্ভ করে। এই নানবোধা 
না-জানা সংগ্রামের এক বিশেষ সক্রিয় নেতৃত্ব কিশোর গামালকে কেন্দ্র করে 
গড়ে ওঠে ১৯৩৪ সনের আগেই, তখনো তান উচ্চ মাধামক শিক্ষা সমাপ্ত 
করেন ?ন। 

গ্রামাল নাসের ভাঁর পাঁথবী-বিখ্যাত পুস্তকে* বাল্যকাল বিষয়ে এক- 
আধটু ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক জায়গায় তান বলেছেন, “১৯৩৫ সালে আসি 
ঘোগ দিতাম সেই সব শোভযাধায়, যাক়া দাবী করত ১৯২৩ সালের লংবিধাল 
পুনরায় চাল, করা হোক। আমাদের দাবীতে তা চালু হযেও ছিল। ছাত্র 
প্রাতিনিধিদের সঞ্গে মিশরের নেতাদের বাঁড় বাঁড় গিয়ে আমরা ধরনা দিতাম 
শুধু এই আবেদন নিয়ে যে, ভীরা মিশসের মগলের জনা একন্ হোন। এই 
সব প্রচেষ্টার ফলেই ১৯৩৬ সালে নাশনাল ফ্রম্ট গাঁঠত হয়। এ-সময় আমি 
আমার একাঁট ব্ধুকে এক পরে লিখোঁছিলাম, আল্লা ললেছেন £ সমস্ত শান্ত 
দিয়ে প্রাতরেধ করো: বিন্ত কোথার আমদের সেই শান্ত বা আজ প্রাতরোধের 
জন্য তৈরী থাকা উচিত ছিল ১ আজক্কান অবঙ্গথা সঙ্গ মননের অবস্থা 
আরো খারপ। আমরা মৃহার থে দাঁড়িয়ে। হতাশার মন্দিরের থামগলি 
ঘেন বড় শন্ত। ভর চূর্ণ করবে কে?” 

নাসের বলছেন, “কবে আম আমার মধ্যে বিশ্লবের বীজ দেখতে পেলাম » 
আঙগল কথা এর বীজ একা আমারই এধ্যে ছিল না; ছি্দ আাঙো আশনশেল 
মধ্যে যারা তার সাঠক খবর রাখত না। এই বীজ ছিল আমাদের মধ্যে জন্ম 
থেকে, আমাদের অবচেতন মনের মধ্যে এক একটা আশার অঙ্কুর হয়ে। এ 
বীজ আমরা পেয়েছিলাম আমাদের প্রপিঃরুষদের কাছ থেকে ।" 

অন্য এক জায়গ্গায় 8 “ছোটবেলা কোনো এরোপ্লেন দেখলেই আম সং করে 
বলতে শুরু করতাম £ 'হে সর্বশাক্তঘান ঈশ্বর; ইংরেজের সর্বনাশ করো ।' 
একদিন এর অর্থ খুজতে লাগলাম। পরে জানতে পাধলাম এই ছড়াটা চলে 
এসেছে মামেল,কদের যুগ থেকে । এখন ইংরেজ ছিল না. লতি তুলনা ছিল। 
তদের লক্ষ্য করে জামাদের পূর্ব প্দরুষেরা বলতেন, "হে ঈশ্বর, তুকীদের ধংস 
করো।” তাঁম শুধু সেই বহ পূর্রাততন কামনারই একটি নতুন বাজনা দদয়োছ । 
অত্যাচার চলে এসেছে, পারবন্তনহীন। শুধু বদলেছে অত্যাচারী 1” 

১৯৩৬ সালে বৃটেন এবং মিশরের সঙ্গে যে চরন্হন মৈত্রীর চুক্তি হয 
ভাতে মিশরী জনতা, বিশেষ করে যুবকসমাজ, মোটেই সুখী হতে পারে নি। 
স্য়েজ-আলোকজ্াল্দ্িয়ায় ইংরেজ্জ বিরাট সামারক ঘাঁট প্রাতষ্ঠা করে; তার 
বিপুল সাম্রাজ্যশন্তির ছন্ুছায়ায় কাইরোতে “দ্বাধীন' মিশরের রাজশান্ত স্থাঁপত্ 
ইয়। ইজরোল সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের পরস্পর-ীবরোধশ ঘোষণা এবং আরব 
প্রতিরোধ সত্বেও ধরে ধারে প্যালেস্টাইনে একাঁট ইহৃদশী রাষ্ট্র প্ঘাপন মিশরের 
আবহাওয়াকে আরো দূষিত করে ভোলে । 

১৯৩৭ সালে গামাল নাসের মালিটারী কলেজে ভরাত হন। তাঁর স্মন্দর 
ভাব, স্বাবলম্বন এবং গম্ভীর মনোভাব সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
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রি 


তখন থেকেই জ্পম্টবন্তা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জন্য তিনি 'স্াবাদিত 
হয়ে পড়েন। এমন একটি কঠিন এবং আকর্ষপকারণ বাস্তব তরি ছিল ধাতে 
[তান অনায়াসে ছান্রদের প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। নঙ্ছে ছিল তাঁর বিনয় 
স্বভাব এবং নিজের ও সবার প্রাতি সহজাত শ্রদ্ধা । জ্বহপবাক ছিলেন 'র্ভনি, 
কিন্তু একবার কোনো বিষষে মনাস্থর করে ফেললে তাঁকে টলানো ছিল অসম্ভব । 
ফিল্তু তাই বঙ্লে কোনাদন তান গোঁড়া বা অন্যগত অঙগাহঞ্কু ছিলেন ন্য। 
কোনো কাজ করতেন না অগ্ু-পশ্চাৎ ভালো করে না ভেবে, পাঁরকজ্পনা পারিপর্ণ 
তৈবাঁ না কবে, কিন্তু একবার কাজে নামলে তাঁকে ঠেঁকিষে রাখা ছিল দুঃসধ্য। 
মালিটাবী কলেজ থেকে পাশ কৰাব পর গামাল নাসেবের সৈনিক-জশবন 
শুবু হয়। ১৯৩৮ সাল থেকে আজ যাঁবা তাঁর গবপ্লবের প্রধান সহকমর্ঁ সেই 
সব সামারক আফসাবদের সত্গো নাসেরের পাঁরিচয় ও বন্ধু হয়। 
এই সখ্য থেকে পরবতর্শ দশ বছর আমাদেব তাঁড়ৎ পদক্ষেপে উত্নীর্ণ হতে 
হবে। ্বিতীঁষ বিশ্বযুদ্ধের সময দ-ীতিনটি বিশেষ ঘটনা মিশরবাসীদের 
চেতনাকে বিক্ষব্ধে কবে তোলে । তারা বুঝতে পাবে বাক্তা ফারুক দেশপ্রেম 
বিসর্জন দিযে বিলাসে এবং অসং উপায়ে অর্থ উপাজণনে গা ঢেলে দিয়েছেন; 
তাঁব কাছ থেকে মিশরেব পাওনা শুধু শোষণ এবং আত্মপ্লাঁন। একদা ঘে 
ও পাট ইংরেজকে আধাশক ক্ষমতা হস্তান্তবে বাধ্য কবঝেছিল আজ সে 
শ শাক ভোগেব সব খকম কিথে জজশীবত , বিপ্লবে গিেধবাসঘাতকতা করে শজ্জ 
রে সমাজকল্যাণ 'বিবোধী । আরো একটা বথা িশরবাসী পারিচকার বুঝাতে 
পাবে। ইংবেজ ক্ষমতাব ভগ্নাংশ 'দিষে সমাজে যে নতুন এক তাঁবেদার শ্রেগখি 
তৈথী কবেছে তাব বাইকে ক্ষমতা যাতে না পেপছধ তা দেখতে সে বদ্ধপারকর। 
১৯5৮ সলের প্যালেস্টাইন য্দ্বে নাসের তবি িস্লবের প্রথম সূচনা 
দেখতে পান। মিশব যুদ্ধে বোগদান করাব আগেই তান সেনাবাহনধ থেকে 
পদত্যাগ কবে স্বেচ্ছাসেবক রূপে প্যালেস্টইনে লড়তে চান, কিন্তু তাঁর পদ্‌- 
তাগ গৃহীত হয নি। মিশব যখন যুদ্ধে নামল, নাসের লড়তে গেলেন দেোশ- 
সীম'ন্তেব বাইবে। আববদেব পক্ষে এ ছিল স্বাধীনতা ও ধর্ম ছইয়েরই 
যদ্ধ। কিন্তু শতুসৈন্যবোষ্টত সেই ফালুজা রণক্ষেত্রে বসে নাসের এবং তাঁর 
সহকমা্বা বুঝতে পাবলেন মিশবেব শাসকবা কত নীচে নেমে শেছেন। 
লাঁকযে ল্ীকঘে চোরাক রবার কবে মশব থেকে অস্ত গোলাবারুদ চালান 
গিয়েছে শত্রু শীবরে, আব মিশর বাহনীগুল পেষেছে এমন গোলাবাবৃদ যা 
কোনো কাজেই আসবাব লয। এই বিবাট জঘনা দেশছে হী কাববাবে যাবা মেন্টা 
লাভ কবেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রাজা ফারুক, গ্লাম্্সভার অনেক সদস্য, 
এবং কাইনোব সঙ্গাজে উচ্চতম আসনে গ্রাভঙ্ঠিত অনেক যিশরী নেতা! নাঙের 
ও তাঁর সঙ্গীবা বুঝতে পাবলেন মনষ্যত্বহশনতাব বিষ দেশেব দেহকে কলুষিত, 
জঙ্গাবত কবেছে। কোনো জোড়াতাঁি দিয়ে এ বষজজণবত দেহকে বাঁচানো 
অন্নদ্ভব। 
নাসের তাঁর পুস্ভকে বলেছেন, “প্যালেস্টাইনের আঁভজ্ঞতর কথা স্মরণ 
করলে দ-চারটে অদ্ভূত অনুভূতি আমার মনে আসে£ আমবা 
' কিন্তু আমাদের অন্তর পড়ে ছিল িশরে। আমাদের বন্দকে 
লক্ষা ছিল রণক্ষেত্রের অপর দিকে শহুদের ট্রে, [বস্তু আমাদের প্রাণ উড়ে 


৯৩ 


রি রাগদারাদি রাজ রাহররারে দালা 
জন্মায় রেখে এসোছ। 

“্গ্যালেস্টাইনে স্বাধশন আঁফসারদের সেলগবালতে* প্রায়ই আলাপ 
আলোচনা ও শষেষণা চলত। শালহা সালেমাঁ এবং জাকারিয়া মহশউীগ্দন?ঃ 
একাঁদন শঘুব্যহ এঁড়য়ে আমার কাছে এসে হাঁজর। চতুর্দকে অবরুদ্ধ 
আমাদের সেই যাঁটতে বসে, যুদ্ধের পারণাম কী হবে না জেনেও, আমরা 
আলোচনা করতাম শৃধূ মিশরের কথা, যে-মশরকে রক্ষা করাই আমাদের 


'প্যালেস্টাইনে আমার পারচয় হয সেই সব বষ্ধ্ূদের সঙ্গো যাঁরা মিশরের 
জ্বন্য কমরক্ষেত্নে পরে আমার সহকমা্ণ হয়েছেন। তা ছাড়া, প্যালেস্টাইনে 
আমার পথ আম খু'জে পাই। একাঁদনকার কথা মনে পড়ে। দ্রেণ্ডে বসে 
নানা সমস্যার কথা ভাবাছলাম। শত্রু ফালুজাকে চারাঁদক থেকে ঘিরে ফেলেছে । 
আকাশ ও মাটি থেকে আঁবরত গোলাবর্ষণ হচ্ছে। তখন বার বার আঁম 
শনজেকে বলতাম "এই তো এখানে আমরা লড়ছি, চারদিকে আমাদের শত; 
ধিশবাসঘাতকতা করে আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় এই লড়াই-এ ঠেলে দেওয়া 
হয়েছে; আমাদের জীবন লোভ, ঘড়যন্ত্র এবং লালসার হাতে পুতুল মাত্র, আর 
লিগ সর লা রহ আগুনের নীচে পুড়ে 

/ 

«এ-কথা মনে হতেই আমার মন বিস্তীর্ণ প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে কঃ 
লীমান্ত পোরয়ে চলে যেত মিশরে । মনে মনে বলতাম, গ্ঁ তো দূরে আমাদের 
দেশ, ওখানে আরো বড় একটা ফালজা রণক্ষেত্র! আজ আমাদের এখানে বা 
হচ্ছে মিশরেও তাই হচ্ছে আরো বৃহত্তর পটভৃমিকায়। িশরকেও ঘরে 
রেখেছে তার শত্রুরা । মিশরও আজ নিম্ঠুরভাবে প্রতাঁরত। এমন এক 
সংগ্রামের মূখে তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যার জন্য সে তৈরী নয়। মিশরের 
ভাগ্যও লোভ, লালসা ও ফড়যন্দের হাতের পৃতুল। মশরও আজ অস্ব্রহন, 
শ্র্ের আগুনের নীচে রুদ্ধশ্বাস ।” 


৬ শক আমাদের লন্ষা 7; কোথায় আমাদের পথ 7-লাসের 


পিবদ্রোহ আর বিপ্লব এক কথা নয়। বিদ্রোহ ব্যান্তগত বা শোচ্ঠশগত : 
শবস্লব সব্জনগন। বিদ্রোহ গোপন পথের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হঠাৎ 
আঘাত হালে। বিদ্লব আসে রাজপথ ধরে, সগৌরবে নিজেকে ঘোষণা করে। 
* ১৯৫১ সনে কয়েকজন গ্বাধশনচেন্জা ও ফারুকাবিরোধশ “ক্রু আঁফসারস্” নামে একটি 
গোপন সংপ্যা তৈরণ করেন। নাসের ছিলেন তার নেতা । 
1শালহা সালেমা | ববশ্লবের একজন নেতা, কিছদিন মিনিস্টার অফ নাশপনাল গাইভডে্স 
অর্থ প্রচার সাঁচব ছিলেন। $ মহশউী্দিনও অন্যতম দেতা। 


৯ 





বদ্রোহ ক্ষৃদু গণ্ডণীর মধো লীগাবদ্ধ; বিশ্লাধ [বিস্তীর্ণ সে কাঁপিয়ে তোলে 
সমাজ-শাসনের 'ভাত্বকে। নুন করে শড়বার সংকদ্প নিয়েই সে ভা্গো। 

প্যাঙ্লেস্টাইনের রণক্ষে&রে গাষাল নালের বিদ্রোহী হলেন অন্তুয়ে, গলে 
প্রাণে। কিল্তু তখনো বিগ্লধের পথে অগ্রসরের সূচনা হয় ন। দু তিন 
বছর ধরে চলল পথের সম্ধান।: নাসের সৌঁনক; সোনিকের স্থান সগমান্তে, 
দেশের স্বাধশনতা রক্ষা করবার জন্য প্রাণ ত্যাগ তার চরম গোরব। তার গ্ধান 
নয় রাজধানীতে: পেশা নয় রাজনীতি । তবে কেন সেনাপাঁতদের উপরে 
বাজনৌতক 'বপ্ঞবের দাঁয়ত্ব আসবে 2 মিশরে কি আর কোনো দল নেই ঘারা 
ইাতহাসকে এগিয়ে দিতে পারে? চিম্তাশশল নাসের চতুর্দীকে তাকিয়ে 
ক্ষমতালোভশ, স্বার্থাম্ধ, দেশদ্রোহী এবং অসৎ রাজনশীত-দুষ্ট তথাকাথত 
নেতাদের ছাড়া কাউকে দেখতে পেলেন না। মিশরের জনসাধারণ এদের 
মমে মর্মে চিনে নিয়েছে। স্বাধধনতার বদি কপাঁচয়ে এরা সবাই নিজের 
ব্যান্তগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ গছয়ে িয়েছেন। একাঁদকে ইংরেজ, অন্যাদদকে 
রাজা ফারুক এবং তৃতীয় দিকে এই স্বার্থসর্বস্ব শ্রেণীর িভূজ-চক্ান্তের 
কল্যাণে মিশরবাসীর অতঈত দশীপ্তহশন, বর্তমান নৈরাশ্যময়, তাবিষাং 
অন্ধকার। একমার সেনাবাহনশর মধ্যেই নাসের দেখতে পেলেন এমন অনেক 
তরুণ সেনাপাঁতি, যাদের বৃকে স্বাধশনতার আগুন, যারা সৎ, সাহসী, কর্মবীর। 
তারা সবাই একমত যে দেশ ও জ্ঞাতিকে বাঁচাতে গেলে তাদেরই আাগধে 
আসতে হবে; সমস্ত মিশরই যখন এক বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্র পরিণত হয়েছে 
তখন সোনকের কর্তব্য আর সাঁমান্তে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। 

এই পাঁরবেশে নাসের তোর করেন প্স্বাধীন আঁফসারদের সামা 
জুবাং অল অহ্‌রর, 06 ৮165 0০551 নয়জন আফসার নিয়ে গর 
কার্যকরী সামাত গাঠত হয়; নাসের তার সভাপাত। সেনাবাহিনীর অনেক 
তরুণ এবং কয়েকজন প্রবীণ আফসার ধীরে ধীরে নাসেরের দলে যোগদান 
করতে লাগলেন। অত্যন্ত গোপনে এদের কাজকর্ম করতে হত, কেননা 
সরকারের গুপ্তচর ছাড়াও, ফারুকের 'নজস্ব দেশজোড়া গুস্তচর 
ছিল; তাছাড়া সেনাবাহিনগর মধ্যে তাঁবেদারেরও কোনো অভাব নেই এবং 
সামান্যতম জানাজ্ান হয়ে গেলেই "স্বাধীন আফসার'দের কোনো আস্তত্বই 
থাকত না। নাসেরের আশ্চর্যজনক স্পাঠন শান্তর অন্যতম প্রমাণ ওই যে 
শেষ পধন্ত ফ্রুশ আঁফসারদের একজনও িশ্বাসদঘাতকতা করেন নি। বিপ্লবের 
পরে নাঁগব-নাসেরের মতাবরোধ ও নাঁগবের পতনের সযোগ "নিয়ে সামান্য 
৩ 
একটা বিদ্রোহের সচনা করেছিলেন, কিন্তু আত সহজেই নাসের সে-বিদ্রোহের 
মূলোত্পাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। 

ফী আঁফসারদের সবাই তরুণ; সবাই জনসাধারণ, এমন ক, সমগ্র সেনা- 
বাহনীর নিকটেও সামানা-পারচিত। তাই তাঁদের এমন একজন প্রবীণ 
নেতার প্রয়োজন 'ষাঁন চাঁরত্রের নিজ্কলুষতার জনা, স্বাধীনতা প্রয়ত্ার জনা 
এবং সামারক দক্ষতার জনা সর্বজনাবদিত। ৮ ৯০০ 
পপি ০ শা ক জল ৭৬০৯০ 
ক্লোধভাজন, সবাই যাঁকে জানত চাপ্িবরের দৃঢ়তা, সততা ও নিভাীঁকতার 


৯ 


জ্বন্যে। "তান হলেন মহম্মদ নাঁগিব, যান নিজেকে বলেছেন “নীল নদের 
সন্তান” ১৮৯৯ সনে সুদানের রাজধানণ খার্তুমৈ নাগিবের জন্ম; বাপ 
গম্শরখ, মা সুদানের মেয়ে। 

১১৪১ সালে নাঁগব সিনিয়র আফসার স্কুলের প্রধান 'ছিলেন। 
অসাধারণ বীরত্ব ও কর্মদক্ষাতার জন্য দুবার তান “ফৌদ স্টার” 098৫ 
১৪৮) পেয়েছেন, কিন্তু তথাঁপ রাজা ফারুকের অগ্রীতভাজন হবার অপরাধে 
তাঁকে মেজর-জেনারেল পদে উন্নত করা হয় নি। এমনি সময়ে একদিন ভার 
কাছে এসে উপাস্থত হলেন একাঁট একাঘ্িশ বছরের তরুণ সেনাপাতি, যার 
নাম গমাল অব্দ অল্‌ নসের। নাগিব তীর আত্মজশবনীতে* এই প্রথম 
এীঁতহ্াসিক সাক্ষাৎকারের কাঁহনী বিস্তারিত ধিলীপবদ্ধ করেছেন। 

“একাদন আমের (মিশরের বর্তমান প্রধান সেনাপাতি) তাৰ একজন 
বন্ধুকে নিয়ে এল আমার সঙ্গে আলাপ করবার জনো। সে আত একজন 
মেজর, যাকে আম ফালুজা বণক্ষেত্রে দেখোঁছ। নাম গামাল অব্দ অল্‌ 
দাসের। কেউ না বললেও আম সহজেই বুঝতে পারলাম ওদেব নতন দালেব 
সেই নেতা। সে এসেছে আমকে যাচাই করে দেখতে! নাসেরেব ধ্যস মন্ত্র 
একীব্রশ: আমের তার চেয়েও দ; বছরের ছোট। 

"দুজন জহানয়ার অফিসার একজন 'সানি£রকে প্বীহ্ষা করছে এটা একটু 
অদ্ভুত বই ক! কল্তু আম অখুশী হলাম না। আমাদের মধ্যে সবচেষে 
সুদক্ষ ?সাঁনয়র আফনারদেবও সংকল্পেব দূঢ়তা নেই। আর আমাদের সব- 
চেয়ে বড় প্রয়োজন যৌবনের আগুন, যাকে একজন প্রবীণ কেউ লংঘত 
ব্াখতে পাবে ।,. অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-আলে চনার পর বোঝা োক। 
সব মৌলক বিষয়েই আমরা একমত। নাসের আমাকে ক্র ভাঁফসাবদ্র 
সংগঠনে যোগ দিতে অহ্বান কবলেন, যাব গতানই প্রা তঙ্ঠাতা ও সভ।পই5। 
আম রাজী হলাম।.. কোরান স্পর্শ কবে আমি শপথ কবধলাম যে ফ্রা 
আফনারদের শ্বৈতপ্তাকার সম্দান আমি রাখব, দলের গোপন ০ এ 
দিয়ে আম রক্ষা করব। অফিদাব্রা সবাই তাদের সামার কম ক 
করে এই গোপনীয়ন্তা রক্ষা করে এসেছেন: আম বলতে গর্ব অনুভব কবাছ 

যে বিস্লবের পর্বে একজনও এই বিশবাসের অযোগ্য প্রটতপল্ন হন রঃ 1" 

(কন্তু নাসেব তথনো বিগ্তবেব পথ হাঙড়ে বেডচ্ছেন। কোন পে 
গেলে জনসাধারণের সাক্রুয় সাহায্য পাওয়া যাবে 2 সবচেয়ে কম রন্তুপাঞ 
হবেঃ বিজয় সহজ হবেঃ পৃথিবীর বহুদেশে বহুবার সৈন)বাহিন।ব 
নেতাবা হঠাৎ অক্ণে রাজশান্ত দথল কারছেন। কিন্ত দেখা গত ও 
নিজেরাই হয়ে উঠেছেন গর্ণীবরোধী ক্ষমভা-মন্ত অত্যাচারী । এক শোধণেন 
বদলে জনসাধরণ পেযেছে আর একা শেষণ। নাসের ভা চান শা। তখন 
রাজত্ব করবার কোনো বাসনাই নেই তাঁর মনে । ভিনি শুধু চান মিশরকে তাস 
দঃসহ অত্যাচার থেকে মত্ত করে জনগণের নিবাচিত নেতাদের হাতে বাজত্ব- 
ভার তুলে দিয়ে সৌনক-জশীবনের কর্তব্য প্রত্যাবর্তন করতে। 

পাঁথবীর আর কোনো 'ক্যু দি তা'-র (০০০৮ ৫81) নেতা নিজের চিন্তা 
ও কর্মধারাকে এমন নিঃসংকোচ উন্মৃন্ততার সঙ্গে সাধারণের ক'ছে উপাষ্থ ও 
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করেন নি যেমন করেছেন নাসের তারি ছোট্র চিল্তাশশল পুদ্তকে। এখানেই 
তরি সঙ্গে অনা সবাকার প্রভেদ! পথ-সন্ধ সন্ধানের একটি হয়স্পশখ ব্বরণ 
দয়েছেন নাসের। 


পক আমাদের লক্ষ্য? কোথায় আমাদের পথ ? 

“প্রথম প্রশ্নের জবাব প্রায়ই আমি দ্রেনেছি। শুধু আম নয়, অনেকেই; 
কেননা, এই প্রশ্ন আমাদের সবাকার মনের স্বপন ও আশা থেকে জেগে উঠেছে। 
কন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন 2 আমার চিন্তাধারা এ-বিষয়ে সবচেয়ে বদলেছে সময়ের 
সঞ্জো সত্গে। এবং এ-বিষয়েই আমরা এখনো সবচেয়ে বোশ বভন্ক। 

“সন্দেহ নেই যে আমরা সবাই স্বপ্ন দেখাছ স্বাধীন ও শাক্তমান 
মিশরের । এশাবষয়ে মশরশদের কোনো বিভেদ নেই। কিন্তু তো মুশকিল 
ভা হচ্ছে একাঁট প্রশ্ন নিয়ে ঃ কোন পথে ও 

“১৯৫২ সালের ই৩শে জুলাই-র আগেই আম এ-প্রশেনের সম্মখনন 
হয়োছি। হারপরেও এই প্রশ্নই আ দার মনকে আধকার করে আছে। ভার 
ফলে, আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে থকা দিনগীল আমার কছে পাঁরচ্কার 
হয়েছে। বহু শতাব্দী ধবে যেতমলা সিগাদের দেশের আকাশনে [ঘিরে 
রেখেছিল আমার চোখের সামনে থেকে তা দর হয় গেছে। ভেবোছ, আমার 
মনে হয়েছে আমাদের চই একটা গঠনন ভানু কার্ পদবী তি 

শবন্তু কিসের কর্ম? গগনঘূলক কাজ রে এক টুকরো 
কাগনে লেখা খুবই সহজ । কিন্ত অনাহদল দেশের বতমািন পারিশ্থীতিতে, 
আমদের সংকটের সামনে, শুধু ঘঠননর লক কাজ চাই এ টি ৩ হান্ট নয়! 

'পকছন্দন আমার নিজের উৎসাহ ও উদ্দীপন কেই আমার মনে হত 
গটে55 আকশ্ানা। কত শই ভা ধদলে শেল। আম বুঝলাম, 
আমার [নজের প্রেরণা ও উৎনহই থে) নি, ভনা বহার মধেোও প্রেরণা ও 
উদ্দাপনা জাগাতে হবে। 

“এ কক দিনশণলতে আম নাহ আব।দক স্কুলের ছাতদের নিয়ে 
হায়াত কবে পূর্ণ স্বরজের জন্য জন্য টেচিষে গলা ভেঞোছ, আমার লঙ্জো 

চনৎকাব করেছে আরো অনেকে । কত আমাদেশ টীতবানে উড়েছে মন্ত্র 
পেন ধাাল, তাওয়া তাকে নয়েছে ২ মে। শা, এনতত গেয়োছ রঃ 
প্র । তাতে পাহাড় টলে ন, কোনো প্রস্তবখন্ড চূর্ণ হয় নি শন 
'তখন জামার ঘনে হতে লাগল পিক নিটভ ও আ।াধনা গহন হবে নিরবের 
খাদের একস করা। তার অমন আমরা দলে দলে, উত্তেজন; 
নয়ে, তদের দুয়ারে ধরা দলাম। মিশরের দোহাই দিয়ে 
ভদেপ এজ মত এক পথে আিলও হবার ক্রন্দ মিনাতি জানালাম। কিন্তু 
এক ভাঙা যেদিন হলেন, দেখলাম আমার সব আশা ধ্াালসাং হয়ে গেছে। 
তাঁরা একমত হয়ে যা পেলেন তা হচ্ছে ১৯৩৬ সনের ইঙ্গ-মিশর চাি। 
'শন্ধতীয় মহাযম্ধ এবং তারো আগের কয়েকটি বছরের প্রভাবে আমাদের 
বালের প্রায় সব তরুণের মনই [হিংসার দিকে ঝকেছিল। আমার উত্তোজত 
কহপনাতেও (আশা কার পাবালক প্রাদীকউটর এজনা আমায় শাস্তি দেবেন 
না) একাঁদন মনে হয়েছিল যে দেশের ভবিষ্যতকে উদ্ধার করতে হলে গংপ্ত- 


তার 
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হত্যাই হবে একমান্র পজিটিভ আকপন। অনেক প্রখ্যাত ব্যান্তকেই হত 
করবার কথা সোঁদন আম ভেবোছলাম, যাঁরা আমার দৈশের মহতের প্রধান 
অল্তরায়। তাঁদের দূষ্কাতির হিসাব-ীনকাশ করে তাঁরা কতটা মিশরের 
সর্বনাশ করেছেন তা বিচারের ভার আঁম নিজেকেই দিয়েছিলাম ।” 

রাজা ফার্ককে হত্যা করবার কথাও সোঁদন নাসের ভেবোৌছলেন। শুধু 
তিনিই নন্‌, ফ্রী অফিসারদের প্রায় সবাই তখন এই পথে চিন্তা করতেন। 
রাজনোতিক হত্যাকান্ডের জন্য তাঁদের গুপ্ত সাঁমাঁত নানা সাংকোতক উপায়ে 
কাজ শুরু করল। অন্ধকারে গা ঢাকা 'দয়ে, লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে গুলি 
বা হাত বোমা ছুড়ে একে একে দেশের বড় বড় শরুদ্টরনপাত কবার রোম 
হর্ষক কঞ্পনা নাসেব ও তাঁর বন্ধুদের পেয়ে বসোছল। 

কিন্তু তবু নাসেকের মনে গভশর সন্দেহ ছিল। হত্যা ও 'বপ্লব তো 


“এক নয়! হিংসা বা হত্যার পথে কি মিশরের ম্ীন্ত হতে পাববে ৮ “আস্তে 
আস্তে আম বুঝতে পারলাম যে রাজনোতিক হত্যার পথ যা একাদন এমন 
লোভজনক মনে হত, সাঁতাকারের কাজের পথ নয়।” 


এক রাত্রর একটি বিশেষ ঘটনায় নাসেরের হতামূলক দুটি ভঙ্গ 
সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি এব একটি আঁত সুন্দব বর্ণনা দষেছেন £ 

“এক রাল্পর কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে, যৌদন আমার সমস্ত 
স্বন ও চিন্তা হতাার পথ থেকে হঠাৎ অন্য পথে গ্ালত হয়ে গেল। আমবা 
ডিক করোছলাম যে একজন মানুষকে পাঁথবী থেকে সাঁবযে দিতে হবে ।* 
আমরা সেই লোকটিব চালচলন সব কিছ সযত্ে খোঁজ-খবর কবে আমাদেস 
কাজের প্ল্যান 'িাখৃতভাবে তোর কবলাম। ঠিক হল, সে যখন বানুতে 
বাঁড় ফিরবে তখন আমরা তকে গুল করে শেষ কবব। একাঁট ছেশ? 
দলকে নিষন্ত করা হল গলি চ।লাবাব ক্রন্যে, আব একাট দল তাদেব বিপদ 
থেকে বাঁচাবাব জন্য । কাজ সেবে পালাবার বাবস্থাব ভাব পড়ল তৃতশয একট 
দলের ওপব। 

“এল সেই রাত্ত। আম আকুমণকাবশ দলের সঙ্গে চললাম পনাদ্ঘ্ট 
স্থানে । সব কিছু আমাদের প্ল্যান মাফক চলল। যেমন আমবা ভেবে- 
ছিলাম, ব্াস্তা পরিশ্কার। আমবা আমাদের শকাবের প্রতীক্ষা করতে 
লাগলাম । যেই তাকে দেখা গেল, অমাঁন এক ঝলক গাল চলানো হল 
তাকে লক্ষ্য করে। তাড়াতাঁড় আমরা সবে পডলাম। আম গাডিতে বাস 
চট করে স্টার্ট দিলাম। 

“হঠাৎ আমাব কনে এসে দাবুণ আঘাত কবল একাঁট কাতর চখংকাব। 
শুনতে পেলাম একটি স্তীলোক কাঁদছে, একি ভয়ার্ত শিশুন আর্তনাদ আলু 
বহুক্ষণ ধরে “রক্ষা করো” ' বাঁচাও” কাতর আহবান। 

“গাঁড় চালাতে চালাতে এক 'বাচত্র অনুভূতিতে আমাব মন অধাীব হত্র 
গেল। একটা আশ্চর্য কিছ যেন ঘটল আমার জীবনে । সেই কাতর নাত, 
ভয়ার্ত চাঁংকার, সাহায্যের জন্য করুণ প্রার্থনা আমার কানে তখনো ভখষণ- 


* নাসেরর আত্মজীবনী থেকে মলে হয় ইন হলেন সরী পাশা, তৎকালশন সুখ্যমল্মশ, 
ফারুকের একজন প্রধান ঈপ্রয়পা। 


১ 


ভাবে ধাজছিল। আম তখন অনেক দরে চলে গোঁছ, তবু তারা আসাছল 
আমার পিছনে, আমাকে তাড়া করে। 

“বাঁড় এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম--মন আমার উত্তেজত, আমার 
অন্তর ও বিবেক বিাক্ষস্ত। আমার কানে কেবলই বাজছে সেই কাতর ধর্রনি, 
যন্দণার চশৎকার, করুণ শোক । 

“পারা রাত আমার ঘহম এল না। 

“অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একের পর এক সগারেট জ্বালিয়ে 
আম আমার িল্তাগীলকে সংযত করতে চাইলাম, কিন্তু কেবলই তারা 
বাক্ষপ্ত হয়ে যেতে লাগল । 

“আম কি ঠিক করোছ? এ প্রশ্নের জবাব দিতে যেন একটু বোঁশ্‌ 
জোর ীদয়ে মনকে বোঝালাম, যা করোঁছ সে তো আমার দেশেরই মঙ্জালের 
আন্য। 

“কন্তু অন্য কোনো পথ কি নেই? এখনো আমি নিজেকে বোঝাতে 
চাইলাম, কিন্তু কেমন যেন একটা সন্দেহ আমার মনে এসে ঢুকল। অন্য 
কোনো উপায় ক ছিল না? শুধু কয়েকজন ব্যান্তকে হত্যা করে ক দেশের 
ভাগ্য পরিকর্তন করা যায়? 

«“এ-প্রশন ষেন আমায় ঘাবড়ে দিল। আমার মনের মধ্যে থেকে কে যেন 
বলল, সমস্যা আমাদের অনেক বেশি গভীর। আমরা মশরের গৌরবের 
স্বপ্ন দৌখ। কিন্তু সেগোৌরবকে প্রাতজ্ঠা করতে কোন পথ শ্রেরতর £ যারা 
বাধা দেয় তাদের িম্ল করা? না, যারা সাহায্য করতে এাশিয়ে আসতে 
চায় তাদের এশয়ে নিয়ে আসা 2 

“বছানায় শুয়ে শুয়ে আমার অন্তরে নতুন একটা জ্জানের আলো অনুভব 
করলাম। হাঁ, আরো জরুরী হচ্ছে যারা গড়বে নতুন মিশর তাদের আনা। 
আম্নরা মিশরের গৌরবের স্বগ্ন দোখ। সে-গোৌরব কোথায় যাঁদ তাকে না 
নর্মাণ কার 2... 

“তবে 2 

'আমার অন্তর বললে, তবে কী? পথ বদলাতে হবে। যা আমরা 
কবাছ সেটাই আমাদের সাতাকারের কাজ নয় । যে কাজের জন্ম জীবন অমরা 
উৎসর্গ করোছি, তাতে আমাদের সমস্াা আরো গভীর; আমাদের সংকট এমনই 
মহান যে নোতি-বাচক পথে তার সমাধান নেই । 

“এবার অন্তরে আম শান্ত ও সংহত হলাম, কিন্তু তবু সেই রমণীর 
কাতর ধহান, শশুর ক্রন্দন এবং আর একটা মানুষের আর্ত চৎকার আমাকে 
যন্ধরণা দতে লাগল, আমার হৃদয়ে আঘাত করতে লাগল। 

“হঠাৎ আম চাইলাম লোকটা যেন না মরে। আশ্চর্য! যে-লোকটার্‌ 
মৃত্যু মাত আগের দিন সন্ধ্যায় আমি প্ল্যান করোছিলাম, এখন তারই জ্রবন 
আমি কামনা করীছি। 

“সকালের খবরের কাগজের জন্যে উদ্গীীব হয়ে রইলাম। দেখলাম থাকে 
হত্যা করার চেম্টা করোছিলাম, ভার কোনো বিপদ হয়ান। বড় স্বাস্ত পেলাম। 

“কন্তু আসন সম্রস্যা তো রয়ে গেল। আমাদের নতুন পথের সন্ধান 
জানতে হবে! সোঁদন থেকে আমরা খুজতে লাগলাধ এমন একটি কমন্পিথ 


৯৯ 


হার মূল আমাদের দেশের অজ্তরে, যার আহবান বহনে গিয়ে পেপছবে। 

«“এভারে আমরা ধারে ধীরে গড়ে তুললাম আমাদের কর্মপল্যা, যার 
পারশাঁতি হল ২৩শে জুলাই-র রান্রে। আমরা বেছে বলাম 'ীবস্লবের পথ, 
এমন এক 'বিস্লব ষার উৎপার্ত মিশরবাসীর হ্দয় থেকে, যা তাদের আশা- 
আকাজ্কার প্রতীক, যা ভাদের মহান লক্ষো এগিয়ে জলবে ইতিহাসের রাজপথ 
শদয়ে 1ঃ5 

এমনি করে নাসের একটি কয দি তাকে সাঁতাকারের বিশ্লবে পাঁবণত 
কবেছেন। তাই হান শ্যামদেশের পিবুল সংগ্রাম, ইরাকের নাবী এস সৈয়দ 
প্রমূখ সামীবক বাজনশীতকদেব থেকে একান্ত অন্লাদা। তাই মিশরকে তিনি 
দীক্ষা দিতে পেবেছেন এক নতুন আত্মশাততে, একক আঁভিনব সংযত, সংহত 
গম্ভশর আতস্মাবশ্বাসে। 


“আধানক মিশরের ইতিহাসের সব চেষে বড় ঘটনা ঘটেছে ২৩শে জুলাই, 
৯১৫২ ।' জল গাল্যার 


পালেস্টাইনের ব্যর্থ য্্ধ মিশরকে যেভাবে আঘাত কবে অন্য বোনো 
আরব দেশকে সেভাবে নয়। অবশায জড্কাব আবব়ামব বান্তনে তল 
চৈহারার অনেকখানই প্যালেস্টাইন ষ্যদ্ধের সাক্ষাংপাবণাম | কিম্তী মশবে 
যেমান রাজা ফারুক থেকে সমস্ত শাসকঙেণী দেশছ্োছিত ও কলাডবিত পাছে 
প্যালেস্টাইন যুদ্ধে তি ও শ্রেণী স্বার্থকে দূঢ়৬ব কবব। প্রকাশ চেষ্ট।ল 
লিপ্ত হয়োছিল, ততখাণন কলঙ্ক না দেখা দিখোছিল সাবমাঘ ন ইত বা 
জনে । এবমান্র ভবসা বইল ফী আমীতোনদাত অধু্ি ন টি ফ্যাল 
নানা উপায়ে সৈন্যবাহনীর উপর কত্ত প্রাতচ্তান জেড পড়ে, লাগলেন। 
নাহাস পাশার মাল্পমন্ভলী এবং আরো যে-সব ক্ষুদু ছ্ছু গোগ্সিব নেতালা 
এ-স্ময়ে ফারকের ইচ্ছান্ষায়ী একেব পর এক গতনরমেশ্টের নেব কলেছেন 
জারা সবাই িশবের অর্থটনতিক, রাজনোতিক এবং মানবিক সমন্যাব এন্াধানে 
একান্ত ব্যর্থ হয়ে অপ্রস্তুত একটা জাতিনে ইংবাজেব বিলুদ্ধে ক্ষেপিঘে কলে 
জাতাঁয় সমস্যাগাঁল ধামাচাপা দিতে চাইলেন। কিন্ত ফ্লী মি বৃ 
অনায়াসে বুঝে ফেললেন রাজনোতিব নেতাদের এই সর্বনাশা কোশল। তাবা 
গমশরের ভাগা নিয়ে নম্ছুর এবং উদাসীন ভুয়া খেলা বদ্ধ করবার জনা দ.্ট- 
সক্কহপ হলেন। 

১৯৫১ সলে লমস্ত যদ্ধবাহিনীতে ক্রু আঁফসাবদের প্রভাব ও প্রাওপাত্ত 
স্থাপিত হল। আঁফগাররা তাঁদের একটি জাতখষ ক্লাবের 'নর্ধাচনে কারদকের 
খনোলটত প্রারথণদের পরাস্ত করে নিজেদের মনোনীভদের 'নিষ্স্ত করলেন। 
নাগর হলেন ক্লাবের সভাপাতি। তখনো নাগের-প্রাতিষ্তিত গোপন দলের 
খবর জনসাধারণ বা প্লাজার ও গভরনমেন্টের গু্তচরেরা টের পায় নি। কিন্তু 
যুল্যব্াহিনীতে এসে গেছে এক বিরাট রাজনোতিক চেতনা, আর একাঁট স্যতঃ- 


৯৫ 


প্রণোঁদূত বিশ্বাস যে সেমাবাহিনধ ছাড়া মিশরকৈ বচাতে পারে এমন কেউ 
নেই। ফারুক বুঝতে পারলেন যে সেনাবাহিনীতে তাঁর প্রাতপাত্তি কমে 
আসছে। 'বিদ্তু তিনি এ-কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারলেন না যে তাঁর দিন 
ঘাঁনয়ে এসেছে এবং এঁ শেষের বীজ অঙ্কুর হত্তে মহারুহে পাঁরণত হয়েছে 
সেনাবাহনারই উর্বর হূদয়ক্ষেত্রে! 

নাঁগব ও নাসের চেষ্টা করতে লাগলেন সৈন্যবাহিনীর বাইরে রাজ- 
নোতিক নেতাদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পারবর্তনি আনতে দিশরের সমাজ ও 
রাম্্রজশবধনে। নাঁগব তাঁর আত্মজসবনগতে বলেছেনঃ “আমার, নাসেরের 
এবং আমাদের সহকম্ররদের আশা ছিল খাদ সময় থাকতে জাতীয় নেতারা 
নতুন নীতি অনুসরণ করতে পরেন ভবে ফ্রী আফিসারদের আর বিদ্রোহ 
কে হবে না। আমরা কাজে নামবার আগে যাতে শাগ্তপর্ণ উপায়ে 
দেশেব অবস্থা বদলানো যায় সেজন্য আপ্রাণ চেক্টা করেছি। যে-সব ভয়ানক 
»নায় আমাদের সমাজজীবনকে কলাষত করোছিল তাদের প্রীতি সকলের 
“৭ আকর্ষণ রে আমরা অনেক গোপনে ছাপা পুস্তিকা বিতরণ করেছি। 
5 মার লেখা একটা প্যাস্তকার কাপও আরা ীন্তর্ণ করলাম, এবং আঁম 
£্ভই তা পেশছে দিলম মহস, পের'জতশ্দন এবং যুদ্ধমল্ত্ী লুসরতকে। 
এনরা সন ৯ ম চেষ্টাই করলাম-কিতু রাত ফাক এবং তাঁর ভাঁবেদাররা 
ভানদের কোনো মামল দিলেন না। আক্ধরা কে হাবা জানতেন না। ভব 
অ্গাদ্রে তাঁরা ভাঞ্ততন একদল শিশু । সবধান করতেন অম্রা রাজনশীত 
ওত তাহ-হ।৬-পাকানে দের "শ্রম্মায় ছেড়ে দিয়ে যেন আমাদের সৌনক- 
হবে আত্ম নঘোগ কাজি)? 

১৯৫২ জনের ১৯বে জুলাই ফী আফসারদের কাকির সামাঁত কাইর়োর 
এপ ন্তে লগিন গহে প্রভাযষে মিলিত হলেন ।বপ্লবের ক্ঘপিল্থা 'স্ধর 
»প্পার জন্য । উদ জন সভ্যেব মধ্যে একমাঘ নাগিবের বস ৫১৯; সাদিক 
নসর ৪৬) নাসের ৩৪) আর সবার ছেন্ট খালেদ মহিউদ্দিন মত ২৯ একাঁট 
*.৭্‌ আদর্শ-গণেটিদত৩ দ্ুপহকজপ দস । ফুল আঁফসারদের সংখ্যা তখন 
৫০০ হাড়ে গেছে। ভারা সবাই [তন থেকে পাঁচজন নিয়ে গাঠিত ছোট 
7২১ গোত্টাতে বিভন্ত। প্রতে)ক গোত্ঠীর মাত্র একজনের সঙ্জো কার্ষকরা 
মামাতর একজন সদস্যর সংযোগ । 

দিব হল; ২৩শে জুলাই-এর রান্র প্রথম ঘাঁটকায় ক্ষমতা দখলের কাজ 
শুরু হবে। কাইরো রাত-জ্ঞাগা মানষেক শহর। গ্রীত্মের উত্তপে বিপষস্তি 
মানুষ যধারাত কাটিয়ে দেয় ছোট বড় রাস্তার উপরে সংখ্যাহীন তাঁব্‌ খাটান 
কফে ও রেস্তোরাঁয়। রাতি একটায় তারা সবাই ঘরে-ফিরে শয্যা নেবে, শহর 
হবে [নিস্তব্ধ । িল্তু কোনো একজন আঁফসার কেমন করে টের পেয়ে যান যে 
কাইরোর বাত্তাসে একটা বস্লবের ষড়যন্ত চলছে এবং তাঁর মারফত খবরটা 
ঘগয়ে পেশছয় মান্নিভার কোনো কোনো সদস্যের কাছে। 

তাঁড়ংগাততে ফ্রধ আফিসারদের কাজ করতে হয়। সামারক হেডকোয়া্টার্স 
দখল করা হল সব্প্রথম এবং এখানেই বিপ্লবী বাহন সামান্য প্রাতরোধের 
সম্মখশন হয়। দুজন প্রাতরোধকারী সৈনা মারা যায় আদ্দ দুজন হয় 
আহত। দ্বাত পৌনে দটায় 93 দখল করে [বিপ্লবী দল কাইয়ো 


৯ 


আঁধিকার শর্দ করল এবং রাত সাড়ে তিনটায় এ-কাজ 

প্র ০ প-ইপ পা দ ধরাটশ 
রাজদূত জ্যার রাজ্ফ স্টিফেন্সনও তখন সৌডভাগ্যক্রমে ফ্রান্সে ছুটিতে 
গেছেন। বিস্লবশদের ভয় ছিল ফারুককে নয়, মশরের গভর্নমেন্টকেও 
নয়, িন্তু ইংরাজ রাজদৃতকে, যাঁর পরামর্শে ইংরেজ সরকার সুয়েজে অবাস্ধত 
'বরাট লামরিক বাহ্নীকে আদেশ করতে পারতেন ফারুকের পক্ষে হস্তক্ষেপ 
করতে। আসলে রাজা ফারূকেরও এই ছিল একমাত্র ভরসা । কাইরোতে 
বি্লবের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তান আবেদন ফরেন বৃটেন ও 
আমোরকার কছে ক্ষিপ্র সামারক সাহায্যের জন্যে। স্টফেন্সন যদি বমশরে, 
উপস্থিত থাকতেন তাহলে হয়তো ইংরেজ হস্তক্ষেপ করত, কিন্ত আমোরিকা 
তখন বিস্লবীদের প্রাত সহানুভাতিশীল। মাঁকন রাষ্ট্রদূত জেফাবসন 
কাফের ফারুকের সাহাষ্য প্রার্থনার উত্তরে জানালেন মিশরেব আভ্যদ্তারক 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আমোরকান সরকার আনিচ্ছক। অবশ্য তান 
আশ্বাস দিলেন যে প্রয়োজন হলে তান ফাবুক ও তাঁর পাঁববারেব জীবন 
রক্ষায় সাহাযা করবেন। হতাশ হয়ে ফারুক আবেপন করলেন মিশরে ইংরেজ 
সৈনাবাহনর সেনাপাঁতি জেনারেল স্যার উইলিয়ম 'স্নমের কাছে, তাঁকে ও 
ভার পারজনব্গকে মিশর থেকে পলায়ন করতে সহাধ্য করা হোক । জেনাবেল 
স্লিম ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন ফাব্ক আবেদন করলেন, ইংরেজ 
থাছিনলী কাইরো দখল করুক ও ইংরেজ নৌ-শান্ত আলেকজান্দ্িয়া আকুমণ 
করুক। জেঃ “স্লম এই জাবেদন পাঠালেন লন্ডনে পববাজ্্রমন্দীশ ইডেনের 
কাছে। ইডেন জিজ্ঞাসা করলেন মার্কন পররাম্ট্র সাচব ডীন এাঁচসনকে। 
এচিসন প্রোসিডেন্ট ্ুম্যানের সর্গো আলোচনা করে ইডেনকে জানালেন যে 
মশরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত অন্যায় হবে। ইংরেজ সবকার 
ফারুকের আবেদন প্রতাখান করতে বাধ্য হলেন। 

ইতিমধ্যে কাইরো দখল করে ফ্রু আফসাররা শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে তুলে 
[নয়েছেন। ২৪শে, জুলাই প্রভাতে নাগিব সেনাবাঁহনীব প্রধান সেনাপাঁতি 
হিসাবে কাইরো বেতারে 'ীবশ্লবী যুগের প্রথম ঘোষণায় মিশরবাসপদেপ 
উদ্দেশ করে বললেন, “আপ্পনারা জানেন আমাদের দেশ এক গবশেষ সঙকটেল 
মধ্য দিয়ে চলেছে । আপনারা দেখেছেন কশভাবে বিশবাসখঘাতকদের হস্ত এখন 
পর্যন্ত সমস্ত জাতির ভাগ্য পারচালনা করে এসেছে। এই বিশ্বাসঘাতকেরা 
তাঁদের প্রভুত্ব সেনাবাহনীর মধ্যে পর্য্ত বিস্তার করতে চেয়েছিল-ভেবেছিল 
মিশরের সৈনিকের দেশপ্রেম হারিয়েছে। 

“আমরা তাই আমাদের দেশকে কলঙ্কমূন্ত্ করতে সঙ্গঙ্গপ কবোছ। 
বিশ্বাসঘাতক ও হণনবলদের দূর করে মিশরের ইতহাসে আমরা এক নৃতন 
ও গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করতে চলোছি।” 

'ক্যুদি তা'র প্ল্যান তিন ভাগে ভাগ করা হয়োছল। প্রথম, সঘস্ত যুদ্ধ- 
বাঁহনগর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন; শ্বিতীয়, কাইরো দখল করে রাজশান্ত 
হঙ্তগত করা, আর তৃতখয়ত, রাজা ফারুককে দেশজাগ করতে বাধা করা। 

কাইরো আধকার করে নিজেরাই গভনমেন্টের দায়িত্ব নিতে 
চাইলেন না। নাসেজ্জের তখনো ধারণা রাজশন্তি তাঁদের চালাতে হবে না। 


৯৯. 


এমন একদল দেশপ্রেম এগিয়ে এসে নতুন মিশর গড়বার দাঁরিত্ব নেবেন 
যাঁদের উপর 'বিপ্ৰবীরা নির্ভর করতো পারবেন। তাই নাসের ও মাগির 
রাজনৈতিক সততার জন্য স্বাবাদত আল মেহেরকে প্রধান মান্দিত্বের আসনে 
বসালেন। মান্র ২৩৬ জন 'বিরোধশ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল; তার মধোও 
৩৪ জন বাদে সবাইকে সোঁদনই ম্ুষ্ত দেওয়া হয়। যাদের আটকে রাখা হয় 
তাদের মধ্যে কয়েকাজন ছিলেন কমম্যানস্ট। 

এবার শুরু হল তৃতীয় পর্যায়। রাজা ফারুকের 'সংহাসনন্ত্যাত। 


পঙব ভেবে দেখন, স্বণযিগ দ্বারে কধাঘাত করছে, অথচ 'বিশবাসঘাতকদের 


৮) শাজজাবে খা পর্যপ্তি পাওয়া যাচ্ছে লা! তাই যাক হয়, ভবে ক 
ভদ্দানক হভ্রতাব সঞ্খেই না মানুত্র (িশবাসহল্তাদের আঘাত কববে।? 
_-কারলাইল 


১৭৯৯ সালে ত্রিশ বছরের আলবৌনুয়ান যুবক মহম্মদ আলাঁ সেনাপাতি 
হয়ে অথোমান সুলতানের আদেশে আসেন 'মিশবে নেপোলিধনের আকুমর্ণ 
প্রাতবোধ কবাব দাঁরত্ব নিষে। নৈপোলিয়নেব সৈনাদেক কাছে পরাজিত 
হযেও এই আক্ুমণেবই সযোগ নষে মহম্মদ আলা ।মশরে ানাজেব প্রভুত্ব 
স্থাপন কবেন। দু-বছব পরে বিরাট এক প্রাচ্য সাম্রাজ্যের স্বপ্ন লোহত সাগরে 
বসর্জন দিষে নেপোলযন যখন দেশে প্রভাকর্ভন কবেন তখন সশৃঙ্খল এবং 
যদ্ধচতুন এক সৈন্যবাহনী 'নযে মিশরে মহম্মদ আলী সবেসর্বা। ১৮০৫ 
স'লেই তান মিশরের কর্তা হিসাবে তক সৃলতানেক স্বীকাতি পেলেন। 

এক বিজ্তীর্ণ আরব রাম্ট্রী গড়ে তুলবাব স্বপ্ন দেখোছলেন আলবানিয়ার 
সাহসী যোদ্ধা মহম্মদ আলী । 'ারয়া বিজয় করে এই স্বপ্নকে অনেক" 
খাঁন বা্তবতাও তান দিষেছিলেন। পশ্চিমী দেশগৃলিব কায়দায় নিজের 
পেনাবাহনীকে 'তাঁন স্বীশাক্ষিত এবং সংগাঠিত করোছিলেন; মিশরের একাঁট 
নৌবাহনীও [তান চেয়োছলেন গড়ে তুলতে । অথোমান সুজতান এবং 
যুরোপের শল্তিগ্ীল তাঁকে মিশরের আঁধনায়ক বলে মেনে নিয়োছিলেন__ 
যাঁদও সুলতানের নামমাত্র অধীনতা তিনি স্বীকার করতেন। 

মহম্মদ আলনর স্বপ্ন সার্থক হয় নি? প্রধানত দূ কারণে এ-স্বস্ন ব্যর্থ 
হয়। এক, ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের বিরোধিতা, দই, আরধভামিতে 
মাঁন্তকামী জাতীয়তাবাদের অভাব। পামারস্টোন বাধা দেন বিশেষ করে দুই 
কারণে। তুকার সুলতানকে ঘাটাঘাঁট করে রাশিয়ার প্রাচ্য-নিবদ্ধ লোলুপ 
দৃম্টকে প্রশ্রয়ের সযোগ তিনি দিতে চান না; আর দ্বিতীয়ত ইং্বজের 
বিরাট প্রাচ্য সাম্রাজোর রক্ষণের জন্য পারিচিত অথোমান শান্তকেই তান বেশি 
নিভরযোগ্য মনে করেন অপাঁরচিত মহম্মদ আলীর চেয়ে। সার হেনরী 
বৃুলওয়ের পামারস্টোনের জাীবনীতে এপ্রসঙ্জে নাপেলসএর (80153) 
বৃটিশ রাষ্ট্রদূতকে লেখা পামারস্টোনের একখানা চিঠির উল্লেখ করেছেন। 
পামারস্টোন লিখোঁছিলেন, “মহম্মদ আলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সমস্ত আরবী তাষী 
দেশশুলিকে একন্র করে একাঁটি আরব রাজ্য গঠন করা। হয়তো! এই উদ্দেশ্য 


তত 


ক্ষাতিকর নয়। কিন্তু এর মানে হবে তুকাঁ” সান্মাজাকে ভেঙ্গো দেওয়া । তাতে 
আমরা রাজী হতে পাঁর না। তাছাড়া, রাশিয়ার ভারতবর্ষে'যাবার পথ তৃষা 
বেশ ভালোভাবেই আটকে রেখেছে! এর চেয়ে ভালোভাবে আটকানো একজন 
স্বাধীন আরব নপাতি দ্বারা নাও হতে পারে ।”* 

তারপর ইতিহালের পাতায় প্রায় দেড়শো বছর গত হয়েছে । সেই জ্বপ্ল- 
বিলাসী বীর মহম্মদ আলীর বংশধর রাজা ফারুক। যে-রাজবংশের 'ভান্ত 
মহম্মদ আলণ স্থাপন করেছিলেন তার সবশেষ রাজা । দেড়শো বছর এই 
আলবোনয়ান বংশ মিশরের উপর রাজত্ব করেছে; কিন্ত কোনোদিনই সম্পর্প 
সার্বভৌম হতে পারে নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পযন্তি আরা আইনত 
অথোমান সুলতানের অধীন ছিলেন; যাঁদও বস্তৃতপক্ষে মিশরের বুকের উপর 
যে রাজছত্রের ছায়া পড়োছল তা বৃঁটশ। প্রথম যুদ্ধের পরে ফার্কেরই 
পিতা ফৌদ ইংরেজ কর্তৃক মিশরের 'স্বাধীন' নৃপাঁতি বলে স্বীকাতি পান। 
কিন্তু এ-স্বাধীনতা' ইংরেজের সাম্রাজ্য ও বাঁণজ্য স্বার্থের দ্বারা সংকুচিত 
ও সামাবদ্ধ। ফারুক, তাঁর পৃবপিদষদের মতো, মিশরে প্রকৃতপক্ষে 
পবছেশী। ্িশবের কল।'ণ ও শুভকেে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আপন ব চাদ- 
পাশের একাঁটি ভাঁব্দেব গোচ্তীর স্বার্থকে বড় করে দেখে, নিকৃত্টতম ভোগ- 
ঠবলসে আত্মসমর্পণ করে এবং একমান্র ঘড়যন্ত ও বিবাসভঙ্গেব আশ্রষে 
দেশেব ভাগ্য বনয়ল্লল কবতে গিয়ে ফাবুক নিজেল ও িশববাসীব মধো ষে 
দস্তর ব্যবধান তৈরী করোছলেন, যে ঘৃণা ও প্রাভীহংসাব বীজ স্পহস্তে 
বপন করোছিলেন, ৯৯৫২ সনেব ই৬শে ভ.লাই তার ইতিহাটীসক হসাবালিব শা 
হজ আলেকজ্ঞান্দ্রয়াব সুপ্রাচীন ভটভীমতে। ইংরেজ ফাবুককে বক্ষা করতে 
এগিয়ে এল না, অমোরিকা মিশরের ঘটনবহাল রঙ্গমন্ড থেলে তব অঙ্রু,হণান 
প্রস্থান দাঁডয়ে দাঁড়য়ে দেখল। 

২৫শো জুলাই ফারুকের িসংহাসন তা ও এনর্পাসন পরো আয়োজন 
করতে নাশিব দুই তিন জন সহকমখকে নিষে উপাস্থত হলেন অলেক- 
জান্দুয়ায়) নাসের বাইরোতে রইলেন বিগ্লবশ যুগের সূচনার পৌরোহিত। 
করতে । প্রধানমন্ত্ আলশ মেহেরকে দিয়ে ফাবুককে আগেই জানানো হষে- 
'ছিঞ্ল বিপ্লবীদের ন্যনতম দাবী । কথা ছৈল এ দিনই সকাল ছ টায নাঁগব 
ফারুকের হাতে পেপীছে দেবেন তাঁদের জানাটিমেটাম । ীকন্ত বিশেষ কভক- 
শীল কারণে বারো ঘন্টার জন্য এ-প্রোগ্রাম পিছিয়ে দেওয়া হল। 

এই সামান্য অবসরে নাগিব ও তাঁর সহকম্দেব ঘধ্যে বিভকেলি শুরু 
হয় ফারুকের ভাবষাং ধনয্ে। নাগর চান নির্বাসন, রাজকীয় সম্মানের সঞ্চো; 
শালহ্‌ সালেম, আনোয়ার সাদাত এবং অন্যান্য বিস্লবী নেতাবা চান ফারূকের 
প্রকাশ্য বিচার) কিছুক্ষণ 'বতকেকি পর বর্তমান সহকারথ প্রধানমন্তণ গামাল 
সালেমকে নাঁশ্গব বললেন, "তুমি একখানা প্লেনে করে এক্ষান কাইরোতে 
চলে যাও নাসেরের মতামত জানবার জনো। তুমি ফারুকের বিচারের 
পক্ষপাতী; আম মনে কার শত হলেও ফারুক রাজা, মহম্মদ আলীর বংশধর, 
তাঁর নির্বাসনই শ্রেয়। আম বিশ্বাস রাঁখ আমার সঙ্গো দ্বিমত হয়েও তুম 
নাসেরকে আমার মতামতের নিরপেক্ষ বিবরণ দিতি কার্পণ্য করবে না?” 
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কয়েক ঘণ্টায় মধ্যেই গামাল সালেম কাইরো থেকে ফিরে এলেন মাসেনের 
স্বাক্ষাপ্পত একাটি পর নিয়ে। নাসের লিখেছেনঃ 

“মৃস্তি আন্দোলনের কতার্বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফারদককে বিদায় করা। 
তার চেয়েও বড় কাজ্জ হচ্ছে ফারুক যে 'বরাট কলঙ্ক পেছনে রেখে যাখে 
তার কালিমা থেকে মিশরকে মৃস্ত করা। আমাদের এমন একটি ভাঁবষ্যৎ 
গড়তে হবে যেখানে জনগণ সাবভৌমা ক্ষমতা লাভ করতে পারে, বচিতে পারে 
সম্মান ও গৌরবের সঙ্গো। আমাদেব লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সবাবচার। 
বিনা বিচারে ফারুককে আমরা হত্যা করতে পাঁর না। তাকে কারাগারে 
বেখে অন্য সব মহত্তর কান্ত অবহেলা করে, তার ভাবষ্যৎ নিষে মামলা করার 
সময়ও আমাদের নেই। তাই আমরা ফারুককে নির্বাসনই দেব। হীতিহাস 
দেবে তাকে ঘৃত্যুদণ্ড।” 

নাগব তাঁর আআজীবনীতে বলেছেন, “এই চিঠি পড়ে নাসেরের প্রাত 
শ্রদ্ধা আমার মন ভরে উঠল |” ্ 

[বিকেল পাঁচটাঘ কাপুকীনর্বাসন পর্বের শুরু হল। ফারুক কোথায় ? 
আলেকজান্দ্রযাব দূর্গে নেই এ-খবক নাঁগব আগেই পেয়েছেন। বিলাস- 
প্রাসাদ বাঁনযৌছলেন ফারুক অনেকগীল। তার একাঁট মোন্তাজায়, 
সেখানেই বস্লকী বাহনী প্রথস আকরুমণ করে। বনাপ্রাতরোধে রাজপ্রাতি- 
রক্ষণ বাহিনী আত্মসমর্পণ কবে। কিন্তু ফাবুক কই? তখন আক্রমণ করা 
হল 'বাস্‌ এল তন প্রাসাদ : সামান্য প্রাতিরোধেব পর রক্ষীদল পরাজয় 
ঈ্বীকার কবে। এবার ফাবুককে পাওয়া গেল। প্রধানমন্ এবং গমশরের 
প্রধন 'িচাবপাঁত্ উভয়ের সঙ্জো আলোচনা কলে লাগব ও নাসের যে আলাঁটি- 
মেটাম ইতণী করেছিলেন, ফারুকের হাতে 'তা সমার্পত হল। সধাক্ষপ্ত একটি 
আদেশপন্র- প্রজাব আদেশ রাজাকে ! 

'মশবেব প্রধান সেনাপাঁত লেঃ জেঃ মহম্মদ নাঁগব সম্বোধন করছেন 
রাজা ফাবঃকতক £ 'বাব বাব সংাবধান ভঙ্গ করে আপনাব রাজত্বে অন্যায়কে 
আপাঁন উত্তবোত্তর প্রশ্রয় দিষেছেন; জনগণের ইচ্ছাকে আপান' সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা কবেছেন: জনগণ আপনাব কাছে সীবচার, সম্মান এবং সংরক্ষণ 
পেতে পাবে এ-বিশবাস হারাতে বাধা হয়েছে। 

“রশ্বের চোখে মিশবেব খ্যাত আপাঁন খর্ব করেছেন। 

"প্যালেস্টাইন যুদ্ধে যে ঘুষখোর ও িে*বাসগঘাতকদের পাঁরচন্স পাওয্া 
গিষেছিল আপাঁন তাদের অপরাধ গ্রহণ করেন 'নি। 

“তাই আম, মহম্মদ নাগব, জনগণেব আস্ধাভাজন সেনাবাহনীর 
পক্ষ হতে, দাবী জানাচ্ছি দুপুর বারোটার মধ্যে আপাঁন সিংহাসন ত্যাগ 
করুন আপনাব পত্র আহ্‌মেদ ফৌদেব স্বপক্ষে । [বিকাল ছ-টাব জাগেই 
আপনাকে মিশর ত্যাগ কবে চলে যেতে হবে। 

«এই দাবণ প্রত্যাখ্যান করলে যা ফল হবে তার সব দায়ত্ব আপনার 1” 


ফারুক শেষবারের মতো বৃটেন-আমোবিকার শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু তাতেও 
ফল হল না। মাঁর্কন রাজদূত কাফেরী সাড়ে এগারোটায় ফারুককে জানালেন 
শীবস্লবী বাহনীর থেকে ব্ন্তিগতভাবে ফারুকের কোলো ভন নেই। তখন 


৫ 
ধরে বহে নাল--২ 


ফারূক নাখবের আদেশপর মানতে রাজশী হলেন চারটি শর্তে । তার মর্ম এই 
যে রাজকীয় সম্মানে তাঁকে বিদায় দতে হবে। 'মাহৃরুসা' নাম্নী একখানা 
ছোট জাহাজে 'তানি নাগেল্স্‌ যাবেন, তাঁর বিদায়ের সময় একুশটি তোপের 
আওয়াজ হবে। 

রাস এল 'তিন' প্রাসাদের এক প্রশস্ত কক্ষে দুপুর একটার সময় ফাক্গুক 
ভাঁর রাজ্যত্যাগপন্ত স্বাক্ষর করেন। ছোট্র একথাঁন কাগজে তাঁর কাম্পত হাতের 
হস্তাক্ষর মিশরের দেড়শো বছরের এক বিস্তৃত অধ্যায়ের উপর যবাঁনকা টেনে 


দিল। 
“আম, দ্বিতীয় ফারুক ফৌদ, আমার দেশের মঙ্গল, সুখ ও উদ্বাতর 
জন্যে, তার বর্তমান জাটল পারাদ্ধাততে সাহায্য করবার ইচ্ছায়, এবং 
িশরবাসীর আভপ্রায় অনুযায়ী, আমার পত্র আহৃমেদের স্বপক্ষে 
রাজত্ব ত্যাগ করছি ।” 
ফারুক দু [তিনবার কাগজখানি পড়লেন। তাঁর বিশাল দেহ নিষ্পন্দ; 
কপালে ঘ্বাম, হাত পা কর্পিছে। প্রধান বিচারপাতকে জিন্াসা করলেন, “এ- 
দলিল আইনত ঠিক ? যখন উত্তর হল, 'ঠিক, তখন ফার্‌ূক বললেন, “মশর- 
বাসীর আভিপ্রায় অনৃযায়ৰ'” এ-কথা ক-টি বাদ দেওয়া হোক। প্রধান বচারপাঁত 
বললেন, “যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে আপনার পক্ষে সম্মানজনক আর কিছু 
হতে পারে না। আপান ম্বাক্ষর করুন।” 

ফারুক প্রথমবার সই করলেন। হাত এমনভাবে কেপে গেল ষে সই 
বোঝা গেল না। ফার্‌ক একট. হাসবার চেম্টা করে আবার কলম ধরলেন। 

বিচারপাঁত বললেন, “এতেই হবে।” 

তবু ফারুক পাঁর্কার কবে আর একবার নাম সই কবলেন। 

বিকেল পাঁচটায় মিশরের নৌবাহিনীর আযাড়ামরালের বেশে সাঁচ্জত হবে 


যাবার জন্যে। প্রধানমন্ত্রী, অনা কষেকজন মন্রী, মার্কন দূত কাফেবা সেখানে 
উপাষ্ধত। প্রথমে জাহাজে উঠলেন রানী নারম্যান, তারপব এক বছরেব রাজ- 
পুত্র আহৃমেদ এক-ইংরেজ ধার কোলে । দুশো চাবখানা বাক্স বোঝাই হয়ে 
এল রাজা-রানীর জানসপন্র। রাজপতাকা মাথা নত করল, প্রাসাদে বাদে 
বেজে উঠল 'বিদারের ব্যঞ্জনা; [মশরেব প্রথানৃযায়শ বাজগৃহের কয়েকশত দাস- 
দাস উচ্চ কলরবে কপট শোক জানাতে লাগল । একুশ বাব গর্জে উঠল কামান £ 
'মিশরবাসীর শেষ হুংকার 

বিস্লবী দলের প্রাতিনাধ নাশিব ফারুককে শেষ সেলাম জানালেন। বহু 
বৎসর দুজন দ্‌জনকে ঘৃণা করে এসেছেন। তবু নাগিবের মন এই এীতহাসক 
বিদায়ের মুহূর্তে ভারা হয়ে উঠেছে। 

অনা দু. একটা কথাবার্তার পর নাগব বললেন, “আপাঁন তো জানেন, 
আপান নিজেই একাজ করতে আমাদের বাধ্য করেছেন।” 

গ্জান। আপনারা আজ যা করেছেন, অনেকাদন আগেই আম তা 
করতে চেয়েছিলাম ।» 

ফারুকের উত্তর শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। 

ফারুক ভাবার ঘুললেন, “আপনারা আমাকে ৬টার মধো দেশত্যাগ করতে 
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বলোছলেন। আম আপনাদের কথা মেমে নিয়েছি)” একটু থেমে ঘোগ 
করলেন “মিশরের সৈন্যবাহনশর আপনারা যর লেবেন। আমার ঠাকুরদা এর 
সৃষ্টি করোছলেন !? 

'পৃমশরের সেনাগণ আজ সুদক্ষ লোকেদের হাতে এসেছে,” উত্তর করলেন 
নাগিব। 

“আপনাদের কাজ সহজ হবে না। মিশর শাসন করা সহজ নয়।” 


মিশরের মাটিতে দাঁড়য়ে এই বোধ হয় রাজা ফারুকের শেষ কথা । তাঁর 
বাতিশ বছরের জীবনের পনেরো বছর তিনি রাজত্ব করেছেন, যার প্রীতাঁট দন 
তাঁকে অনুভব করতে হয়েছে মশর শাসন করা সহজ নয়। ইংরেজ-আধ- 
পত্যের ছায়ায় গ্রাত মুহূর্তে ফারুক বুঝতে পেরেছেন সাঁত্যকারের শাসন 
ক্ষমতা তাঁর হাতের বাইরে; মিশরের মঞ্খল করতে হলে যে সাহস ও দৃঢ়তা 
প্রয়োজন তা থেকে 'তাঁন বণ্িত। তাই প্রায়ই রাঁসকতা করে তিনি বলতেন, 
“কেক বছব পবে পাঁথবীতে মার পাঁচজন রাজা থাকবে-_ ইংলশ্ডের রাজা, 
আর তাসের চার রাজা!» মিশরের রাজার আয়ু যে সংকীর্ণ ফার্ক ভা 
জানতেন। 

রাজা ফৌদের ছয়াট সন্তানের মধ একমান্র পূন্ন ফারুক! ফৌদ বোধ 
হয় 'ফ' অক্ষরটির মধ্যে একাল্ত রাজকীয় বা সৌভাগাসূচক্ষি কিছু দেখতে 
পেযোৌছলেন £ তাই ফারুকেব বোনেদেব নাম ফোৌকিয়া, ফয়জা, ফয়কা, ফাঁথিয়়া। 
ফাবুকের প্রথম পত্বীব নামও বিবাহের পর পাঁরবাত হল ফরিদা । তাঁদের 
তন কন্যাঃ ফেরিয়ান, ফয়জিয়া, ফাঁদয়া। একমাত্র নরিম্যাল, যাঁকে ফারুক 
জোব করে বিবাহ করেছিলেন, নাম বদলাতে রাজী হন ন। ফারুক তরি 
প্রথম পুত্রের নাম দিয়েছিলেন “দ্বতণয় ফৌদ'। 

১৯৩৬ সালে মশর ইংরেজের সঞ্গো নতুন এক চীঁন্ত করে ক্বাধীনতা' 
পেল। কিন্তু লর্ড 'কলার্ন, যিনি হাই কাঁমশনার থেকে মিশরে প্রথম রাম্ট- 
দূত নিষ্স্ত হলেন, এই নতুন সত্তাকে কোনোমতেই কার্যত স্বীকার করতে 
পাবলেন না। ফারুূককে তান শিশুর মতো করায়ত্ব রাখতে চাইতেন। এই 
কলার্ন ১৯৪২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৃটিশ ট্যাংক ও সাঁজোযা বাহনী 
দয়ে রাজপ্রাসাদ পাঁববৃত কবিয়ে হিটলারমুখী ফারুককে বাধ্য করেন নাহাস 
পাশাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে মিনশান্তর অনুকূল রাজনাঁতি অবলম্বন করতে! 
এ-ঘটনার পবে ফাবুকেব মধ্যে নানা প্রকারের সমাজ-ীবরোধশ, অত্যাচারী এবং 
লালসাপূর্ণ প্রবান্তি দেখা ষেতে লাগল। কমে ক্লমে ফারুক অত্যাচারী, লুশ্ঠন- 
প্রমূখ, শোষণ-ীপ্রয়, ভোগ-সবস্ব হয়ে উঠলেন। বাজার লোভ থেকে মিশর- 
বাসধর ধন-সম্পান্ত, রমণী, এমন ক ব্যান্তগত সম্পান্তও আর নিরাপদ রইল 
না। রাজার চারাদকে এসে জুটল দেশ বিদেশ থেকে জ:য়াড়ণী আর অর্থ- 
ীলস্সু তাঁবেদারের দল-্লমে ক্রমে তারাই হয়ে উঠল 'মিশরের প্রকৃত শাসক! 
একাঁদকে ফারুক ও অনাঁদকে ইংরেজ-_এই দুই বাধার মধ্যবতী হয়ে মিশরণ 
নেতারা সবাই দেশের প্রকৃত পূর্ণ স্বাধীনতা অঞ্জন বা কলদণ সাধন করতে 
ব্যর্থ হলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁরাও হয়ে উঠলেন উৎকোচগ্রাহী, যড়ষন্ত্রপরায়ণ, 
স্বার্থপর, শ্রেণীকেন্দ্িক। মিশরের সমস্ত সমাজদেহ পচে উঠল। 
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1বস্লবী পরিবর্তন ছাড়া এই সর্বগ্রাসী রোগের উপশম নেই এটা নেতারা 
সবাই জানতেন। তাই ১৯৪৮ সনে কাইরোর জনতাকে ইংরাজের বরঃদ্ধে 
ক্ষেঁপিয়ে তুলে নাহাস পাশা এক দাবানলের সৃষ্টি করলেন! কিন্তু সে-আগুনে 
পুড়ে মিশরবাসীর আশ্নপরীক্ষা হয়ে গেল। অনেকেই বুঝলে কেন রাজ- 
নৌতিক নৈভারা এ ব্য আগুন জেহলে কয়েকশত দেশবাসীকে শুধু আহত 
মারিস নল নিরিনি রলাগডি নি 
করে রইল। 

তারপর এল প্যালেস্টাইনের যৃদ্ধ। অপ্রস্তুত সেনাবাহনীকে ছেলে 
দিলেন যদ্ধক্ষেত্রে রাজা ফারুক ও তাঁর গভর্নমেন্ট। দেশদ্রোহতার চরম 
অপরাধ অগ্রাহা করে ঝৃটা অস্ত্র পাঠাতে লাগলেন নিজেদের সেনাদেব, আর 
আসল অস্ত চালান যেতে লাগল শন্রাশাবরে। এবার ববাট এক ধাক্কা 
খেয়ে জেগে উঠল মিশরের তব্‌ণ সেনাদল। রাজাঁসংহাসন টলল। প্যালে 
স্টাইনে ফারুক যে চরম দেশদ্রোহতার নিদর্শন দৌঁখয়োছলেন, ১৯৫২ 
সনের ২৫শৈ জুলাই-র বষগ্ন সন্ধ্যা তার পাঁরণাঁত হল 'নর্বাসনে । 


“ইজপ্ট $ মোটাদের জন্যে বড় বড় কেক, গরীবদেব জন্যে এক টুকরো 
পেশ্যাঙ্জ” -বাবাঁঘট বুজভেল্ট 

'শমশবের জনসংখ্যাব শতকবা পণ্চাশি জন ভমিহধন। দ. হাজার ধনপ পাশা 
আঁধকার কবে আছে বারো লক্ষ একর জাঁনি।” _স্জন শাল্ছাণ 

“বাজ টনাতিক দমন ছাড়াও, মিখর চিবাদন তত্র অর্থনৈঠেতক বাধিতে জগ 
এসে ছ। _-তাত চাস ইসাধুই 


ধব্লবের পববতর্ঈ প্রভাত চিরদিনই ভযংকব। ফরাসী বিস্লবের পাঁবিচষ 
দিতে গিয়ে কারলহিন এ-কথাটা বিশেষ করে দেখাতে চেয়েছিলেন। লোঁননও 
অস্বীকার কবেন 'নি। 

নাসের-নাগবেব নেতৃত্বে মশবেব বিদ্লব ছল প্রা সম্পূর্ণ বন্তুতীন। 
এখানেই তার প্রকৃত প্রথম বিজ্রয়। ফারুক রন্তপাত প্রার্থনা কবোছিলেন; 
সমাজ-জীবনে সংপ্রাতিন্ঠত পাশাদেবও আশা ছিল. মারামাঁর, গোলমাল হলে 
ইংরেজ সুয়েজ-এ অবাঁস্থত সৈন্দল নিষে হস্তক্ষেপ করবে। কিল্ত কোনো 
কোনো বিপ্লবী নেতাব অপাত্ত সত্বেও নাসেব বন্তপাতেব ও অতাচাবেব পথ 
সম্পূর্ণ এাঁড়য়ে গেলেন। ২৩শে জ.লাইযের 'িস্লবেব একটি সধাক্ষপ্ত নিদেশে 
জন গণ্থার বলেছেন, “কোনো রন্তপাত বা গোলমাল হয় নি। বিদেশীদের 
িবলুদ্ধে একটি 'মাছিল পর্ঘত না-কেননা, নাসের চান নি ইংরেজকে কোনো 
হস্তক্ষেপের সুযোগ দিতে ।” 

ীকল্তু বিস্লবীয়া পুরাতনেকে টিকতে দেন 'ন। প্রথম থেকেই একটি 
স্লোগানকে তাঁকা প্রাধানা দিয়েছিলেন-“সাফ করো”, 01981 1001 তিনজন 
সদগ্য নিয়ে একটি 'রিস্লবী আদালত গঠন করা হল-_বিপ্পবের শন্রুদের 1বচারের 
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দ্নোযে। এর সঙ্গো ফরাসী বিপ্লবের কিছটটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু বিচারে বা 
দণ্ড দেওয়া হল, ফরাসী 'বিস্লবের তুলনায় তা কিছুই নয়। 

সমাজের প্রায় সমস্ত স্তর থেকেই শত্রুদের ধরা হয়োছিল। একটি 'বিচিন্ 
মান্ষের দল বিপ্লবী আদালতের সম্মুখে হাঁজর। দণ্ডও আঁডনব। সমস্ত 
রাজনোতিক দলের নেতারা, যাঁরা ৯৯৪২ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ফার্‌কের অধীনে 
মান্যিত্ব গ্রহণ করোছলেন, ১৯৬৪ পর্যন্তি তাদের জি রাজনোৌতিক 
আঁধকার থেকে বাঁণ্চত করা হল। এই এক ধোপে মিশরের সামাজিক জীবন 
পুরাতনপন্থী রাজনোতিক নেতাদের প্রভাব থেকে বারো বছরের জন্যে মস্ত 
হয়ে গেল। সেনাদল থেকে, পররাম্ট্র দপ্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েক 
ডজন সেনাপাতি, কূটনশীতাবদ এবং অধ্যাপকদের সরিয়ে নেওয়া হল। নাহাস 
পাশার হল কারাদণ্ড । তাঁর সুন্দর তরুণী ভার্ধা জেইনাব, 'যাঁনি স্বামীর 
পিছনে থেকে শাসন-ক্ষমতা চালাতেন এবং গোপনে তুলোর বাজারে ফাটকা 
খেলে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড আত্মসাৎ করতেন, জালিয়াতি ও ঘুষ নেওয়ার অপরাধে 
দেষী সাব্যস্ভ হুলেন। ভাব দশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের সম্পন্তি বা্সেয়াপ্ত 
হল। 

দুজন খ্যাতনামা সাংবাদককে দশ ও পনেরো বছরের কারাবাস দেওয়া হয়। 
অপরাধ ঘুষ নেওয়া। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ইব্রাহম অবদেল হাজৰ, 
প্যালেস্টাইন যুদ্ধে অস্ত-ব্যবসায়ে তান আখের গাঁছয়ে নিয়োছলেন, দেশ- 
দ্বোহতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু এ-দন্ডাদেশ কাঁময়ে 
কারাবাসে পাঁরণত করা হয়। কুখ্যাত সেরাগ-অল-দীন পনেরো বনুরের কারাবাস 
পেলেন। ফার্কের নিজস্ব কর্মচারীদের কয়েকজন, দু-চারজন প্রান্তন মল্তী, 
এবং আরো কেউ কেউ দগর্ঘ কারাবাসের দণ্ড পেলেন। কিন্তু আঁচরেই প্রায় 
সব দণ্ডাদেশই প্রভ্যাহত হল, নয়তো অনেকটা কাময়ে দেওয়া হল। 

নাসের তাঁৰ পৃস্ভকে বলেছেন 8 এ-সময়ে বিপ্লবীদের আসল কাজ ছিল 
নতুন মশর তোর করা। পুরাতনকে ভেঙে, পঙ্গু করে প্রাতণবস্নবের পথ 
বন্ধ করা খুবই দরকার । কিন্তু পুরাতন যেন নতুনের দাঁজ্উকে ঘোলাটে করে 
নাদেয়। “চতুর্দক থেকে ঝড় এসে আমাদেব উপর আছড়ে পড়ছে । আমরা 
বে প্রান্তবে দাঁড়য়ে, ভার উপর ঝড়ের গর্জন, 'বিদ্যাতের বালক, মেঘের 
হুংকার । এ-সবের উপরে রন্তপাত ও রক্তমূখী শাসন যাঁদ আমরা বেছে নিতাম, 
তাহলে সর্বনাশ হত।? 

নাসেব জানতেন যে, আববগী থেকে নাহাস পাশা পর্য্ড মিশরের দীর্ঘ 
জাতশয়তাবাদশ সংগ্রামের সর্বপ্রধান দুর্বলতা ছিল রাজনশীত থেকে নতুন 
সমাজ গড়বার আদর্শকে 'নর্বাসিত করা। ১৯১৯ সালের বিপ্লব এবং তার 
কিছ পরেই বখ্যাত জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের স্বাধীন সরকার, 
১৯৩৬-এর আন্দোলন, নাহাস পাশার অভ্যুদয়-এ-সবই রাজনোতিক জপবনে 
কম-বেশি আলোড়ন এনে সেখানেই থেমে গিয়োছিল। মিশরের আর্থিক ও 
সামাঁজক জশবনে তাদের প্রাতধ্যনি পেশছয় নি। সেখানে সাধারণ জনতা 
দাঁরদ্যের নিম্স্তরে ক্রমাগত নেমে গেছে, অন্যা্দকে ইংরেজ-রাক্ষত একাট শ্রেশশ 
গড়ে উঠেছে, যার আয়ত্তে এমে জমেছে ভূঁম, অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজশান্তী। 

নাসের প্রথম থেকেই জানতেন যে, রাজনোতিক বিস্লব কোনোমতে সার্থক 
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হবে না, যাঁদ-না তার সঙ্গে থাকে সামাজিক 'বস্লব। এথানেই তাঁর দত 
মাঁগবেষ মতান্তর শুরু হয়, যার পারণাঁত হয় নাগিবের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারে । 
তন বছরের মধ্যে নাসের নিজেই [িস্লবশ ?মশরের কর্ণধার হয়ে ওঠেন। 

নাসেরের ভাষায় এই “স্বৈত বিপ্লবের” আদর্শ আত সন্দরভাবে বার্ঁত 
হয়েছে। 

“আমার মনে হয় আমাদের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে যে, আমরা দাট বিপ্লবের 
মধ্য দিয়ে চলেছি, একাঁট নয়! পাঁথবশর প্রত্যেকাঁট জাতিকে ক্ধৈত ব”্লবের 
মধ্য 'দয়ে যেতে হয়। প্রথম বিপ্লব রাজনোতক। দেশীয় অত্যাচার বা 
শবদেশী সেনাদলের শাসন থেকে জাতির মাান্ত ও সার্বভোঁম আধকার দখল 
করা তার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিপ্লব সামাক্রক। তার রূপ শ্রেণী সঙ্ঘর্য। 
সমবেত জাতির প্রতোক মানৃষের স্দাবচার প্রাপ্তিতে এ-বিস্লবের শেষ। 

“আমাদের যুগের আগেশু মানুষকে এ দ্বৈত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেতে 
হয়েছে। কিন্তু তাদের দুটি বিপ্লবের একই সঙ্জো মোকাবিলা করতে হয়াঁন। 

কিন্তু আমাদের ভয়ংকর দারিত্ব, বা আমরা এড়াতে পাঁর না, দ্যাট 
িস্লবকেই একসঙ্গো আমাদের সার্থক করতে হবে। 

“সার্থক হতে হলে রাজনোভক বিশ্লবের মধ্য দিয়ে জাতির সমস্ত স্তরের 
মানুষকে এঁক্যবম্ধ করতে হবে। তাদের দঢ় বন্ধনে বাঁধতে হবে। জাতব 
কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগের আদর্শে তাদের অল্তরকে জবাঁলয়ে দিতে হবে । 

'“কন্তু সামাজিক 'িস্লবের চেহারা আলাদা । প্রথম থেকেই তা প্রাতীষ্ঠত 
মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে নাড়া দেয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে। যৃম্ধ বাধায। 
অসদপায়, সন্দেহ, ঘৃণা ও অহমিকায় বাতাস বিষাল্ত হয়ে ওঠে। 

«“আমবা এই দ্বৈত বিপ্লবের দুটি পাথরের মাঝখানে চাপা পড়ে গোঁছ। 
এ দুরকম বিস্লবের মধ্য দিয়েই আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। একাঁট বিস্লবেব 
আদর্শ আমাদের একান্ত করবে, পরস্পরকে ভালোবেসে, পাশাপাঁশ দাঁড়ষে 
শলর সঙ্গে লড়তে বাধ্য করবে। অন্য 'বিশ্লবের ধাক্কায় আমরা বিভন্ত। ঘ্‌ণা 
ও স্বার্থপরতাষ কুলষিত।” 


বিপ্লবের অব্যাহত পবেই নাসেব 'নিভীঁকভাবে দূঢ়তাব সঙ্গে সামাঁজক 
[িস্লবে হাত দিলেন। বড় বড জমদারীগুলি ভেঙে ভীমহঈন প্রজাদের মধ্যে 
িতবণ করা হল। ফার.কের নিজস্ব বিজ্তী্শ ভূসম্পাস্ত দিয়ে এ-ডুদান পর্বে 
শুরু। বিল বামযাল্ড একটি ছোট সামতির উপর মিশর গঠনে এক মতুল 
পারকঞ্পনা তোরর দায়িত্ব দিলেন। মিশরের প্রধান সমস্যা ভূমি; তাই ভাম 
সংস্কার নিয়েই নতুন সমাজ গঞ্জনের গোড়াপত্তন করা হল। 
ধবঙ্লবী কম্যাম্ডের গোড়া থেকেই রশীত ছিল যে, প্রতোক প্রধান কর্ম 
পম্ধাত সর্বসম্মাতক্রমে গ্রহণ ও কারে পাঁরণত করা হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ উপ- 
দলের সাষ্টর পথ এভাবে প্রথম থেকেই নন্ট করে দেওয়া হয়। যতক্ষণ সর্ব- 
[িম্ধান্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ কম্যান্ডের অধিবেশন চলবে; নাসের বা 
নাশিব একা কোনো কিছু করতে পারবেন না। এই প্রথাতে আপাঁত্ত করে নাগ 
দর্বপ্রথম তাঁর সহকষমর্শদের িরাগভাজন হন। নাগিব চৈয়োছলেন দসিশরের 
দাঁতাকারের প্রধান মন্ত্রী হতে--অন্যান্য দেশের প্রধান মন্দের মতো ক্ষমতার 
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আঁধকারশ হতে । বপ্লবী কম্যান্ড এতটা ক্ষমতা তাঁকে দিতে অস্বীকার করে। 
আগেই বলা হয়েছে, নাগিব আসলে ছিলেন বাইয়ের লোক । বিপ্লবের পরো; 
ভাগে হলেও তান অন্তর্জাত নয়। জন গান্ধারের ভাষায়, প্রথম 

কাডীন্সিলে ছিলেন নয়জন সদস্য; ফ্রশ আফসারস কাঁমটি হতে তাঁদের উৎপাস্তি। 
নাগিব তাদের মধ্যে ছিলেন না। তাঁকে আনতে হঙ্লেছিল, কেননা ফ্রী 
আঁফিসাররা একজন প্রবীণ মানুষ, একজন প্রাতাম্ঠিত সেনাপাঁত চেয়োছিলেন 
তাঁদের মুখপান্র হিসেবে, যাতে তাঁদের কার্য-পরিকজ্পনাকে জনসাধারণ শ্রদ্ধার 
চোখে দেখে । নাসের বিপ্লবের পরিকল্পনা তোর করে নাঁগবের কাছে পবক্রণ' 


নাগব তাঁর আত্মজশীবনধতে নাসের ও বপ্লবশ কম্যান্ডের সঙ্গো তাঁর মত- 
ীবরোধের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে মোটামুটি নিরপেক্ষ বলা চলে। 'লম্সের 
উদ্ধৃতি থেকে এশীবরোধের চেহারা স্চিক বোঝা যাবে। 

“আব্দ এল নাসের, যাঁকে আম চিরাদন গভার প্রশংসা ও শ্রষ্ধা করে 
এসেছি, একটি বিশেষ শাল্তসম্পন্ব তরুণ! তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম, 
আমাকে কয়েক বছরের জন্যে মিশরের ভাগ্য নিয়ল্মণের ক্ষমতা দেশয়া হোক। 
তিনি আর একট; বয়স্ক হয়ে উপযা্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করলেই আম পদভ্যাঙ্গ 
করে শাসনভার তাঁকে ফিরিয়ে দেব। অন্যথায়, আম তাঁকে বললাম, আমাকে 
আঁবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে, তাতে খাঁদ কোনো সঙ্কটের ঈম্টি হয়, তবুও । 
কারণ, 'কমিটি-শাসল, আমার অসহ্য। তার চেয়ে বরং তান নিজেই ইচ্ছামত 
রাজকার্য চালনা করুন। যে-সব কর্মপন্থা আঁম অনুমোদন কার না, সর্ব- 
সম্মাতর খাতিরে সে-সব মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসচ্ভব 1......বিভঙ্ত দায়িত্বে 


“বপ্লবশ কাউন্সিলের সঙ্গো আমার বিশেষ বিশেষ বিরোধের কথা এখানে 
বলব না। এটুকু বললেই যথেষ্ট বে, তার অনেকখানই নাসের-বার্নত পবগ্লব- 
দর্শন নিয়ে। ......একাঁট ছত্রিশ বৎসরের যুবকের উৎসাহ নিয়ে নাসের 'বিদ্বাস 
করতেন যে, আদর্শরক্ষার জন্য মিশর সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেদের শত্রতাও 
বাঞ্ছনীয়। আম তিপান্ন বছরের সাবধানতা 'নিয়ে, ভাবতাম যে, ষতটা সম্ভব 
জনমতকে দাঁক্ষণে রেখে চলাই আমাদের কর্তব্য। তা ছাড়া, আমার মনে 
হত, কোনো কোনো উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য অপর কতগুলি উদ্দেশা এখন 
দরে সারয়ে রাখা সমীচীন। এক কথায়, একেবারে রাঁট না পাওয়ার চেয়ে 
আধখানা রাঁটি আমার কাছে লোভনীয় মনে হয়ৌছল। পৃরো রুটি পাওয়ার 
জন্যে নাসের এমন বোঁশ বিপদ ঘাড়ে করতে রাজী ছিলেন, যা আঁম অনুচিত 
মনে করতাম। ইতিহাসই বিচ্ভার করবে আমাদের মধো কে ধনভূর্ল। যি 
আমার ভুল প্রমাণ হয় এবং সৌঁদন যাঁদ আম বেচে থাকি, তবে নাসেরকে 
তাঁর উচ্চতর বাদ্ধর জন্যে সবার আগে আমিই আঁভনন্দন জানাব | 

নাগিব-নাসেরের বিরোধ মিশরের নতুন 'বপ্লবের সবচেয়ে করুণাত্মক ঘটনা । 
নাগিব তাঁর অঞ্প কয়েক বছরের কর্মক্ষেতে অনেকখান সাহাধ্য করোছলেন, 
শবস্লবের সার্থকতায়। স্বাধীনচেতা, নিম্কলঙ্ক যোদ্ধা 'হসাবে তাঁর খ্যাতি 
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সারা মিশয়ে যাদিত ছিল। তাঁর নেতৃত্বকে আমোয়কা এরং কিছুটা বৃটেনও, 
মধ্যপল্ধীদের প্রাধান্য হিসাবে গ্রহণ করোছিল। সদানে নাখিবের প্রাধান্য ছিল 
অনেকখানি; তাঁর পৌরোহিত্যে সংদান-মিশরের মৈত্রী অনেকখানি নতুন পথে 
এগিয়ে গিয়েছিল । 

[কন্ঠ তথাঁপ এ-ববেধ ছিল অবশাম্ভাবী। নাসেধ বিপ্লবকে তার 
স্বাভাঁবক পাঁরণাঁততে এঁশিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। নাঁগব চেয়েছিলেন তাকে 
মাঝপথে রাখতে । নাঁগব ছিলেন তুকর্ণর আতাতুর্কের আদর্শে অনতপ্রাত। 
[তান বুঝতে পাবেন নি আতাতুর্কেব বিপ্লব বহাঁদন আগেই প্রাতি-বিপ্লবে 
পাঁরণত হযেছে। তৃকাঁব মতো 'ইয়ং বিপ্লব" ফোনো দেশেই সার্থক হয ন। 
১৯১% সালেই লর্ড ক্রোমার বলেছিলেন, “ইয়ং তুকাঁ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 
তারই অনুরূপ বার্থ হয়েছে ইয়ং পারসা, ইয়ং 'মশর। ইয়ং চীনও 'বিশেষ 
সীবধা করতে পেবেছে বলে মনে হয় না।”* 

নাসের আব একটি "ইয়ং ঈজপ্ট” সৃষ্ট করতে চান ন। তাঁর বিপ্লব” 
কাউীন্সলে নানা মতের লোক ছিল, তাদের মধ্যে কয়েক জন সাম্যবাদসও ॥ 
তাঁরা সবাই একত্র একই লক্ষো উপনীত হবাব আদর্শে অনুপ্রাণত হয়ে চলতে 
শুরু করেছিলেন। নাসের জানতেন মিশরের ইতিহাস নতুন পথে মোড় 
ফিরেছে; এ-পথ আরবীব পথ নয়, কেমাল পাশার বা জগলুল বা নাহাসেব পথ 
নয়। হয়তো কিছুটা মহম্মদ আলশর পথ, যে-পর্থে একাঁদন প্রাচীন মিশর 
নবীন দীপ্ততে জেগে উঠোছিল। ীকল্তু বিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয় অর্ধে বিস্লব 
বহৃমখী; তাকে সমাজজাবনে রূপান্তাীরত করতে না পারলে তর ব্যর্থতা 
অনিবার্য! নাসের হতে চান নি আব একজন মৃস্ফা কামাল, বা বেজা খান, 
বা চিয়াং কাইশেক। 

সবচেয়ে দুঃখের হচ্ছে এই যে, নাগিব-নাসেবেব বিবোধেব সযোগ [নষে 
উগ্ঘ ইসলামপল্থী মোসলেম রাদাবহূড' এবং কম্যানস্টরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় 
[বস্লবকে হাীঁনবল ও ব্যর্থ করে তুলতে চোম্টত হয়। ১৯১৫৩ সালের ১৮ই 
জুলাই, অর্থাৎ 'বপ্লবের প্রায় এক বছব পর, নাসের সহকাবী প্রধান মণ্তী 
নযুস্ত হয়ে জনসাধারণের গোচরে আসেন। তার আগে একমাত্র সেনাবিভাগ 
ছাড়া তাঁর পাঁরচয ছিল অত্যন্ত সীমাবন্ধ। দেশের লোকে তাঁব নাম পর্যশ্ত 
জানতো না। নাসেরকে সহকারী প্রধান মল্তরী হতে হয নাঁগবের সঙ্গো 
বিপ্লবী কাউন্সিলের বিবোধের জনো। এশাবরোধ রুমাগতই বাড়তে থাকে। 
১৯৫৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, নাসেব প্রধান মন্ত্র এবং বিপ্লবী কাউীন্সলের 
সভাপাঁতি হন। নাঁশিবকে প্রায় সব ক্ষঘতাপূর্ণ পদ থেকে সাঁবযে দেওয়া হয়। 
[িন্তু সঙ্গে সঙ্পো কাইরো ও অন্যান শহরে এবং সুদানে জনমতের তীব্র 
প্রাভিবাদে নাসের নাঁগবকে প্রেসিডেন্টের পদ দিতে বাধ্য হন।  এ-প্রাতিবাদ 
নাসেরের বিরুদ্ধে নয়-বিশ্লবাঁ সংস্থা আভাম্তরশণ বিরোধে হশনবল না হয়ে 
যায় জনসাধারণ প্রাতিবাদের মধ্য দিয়ে সে দাবী জানায়। ৮ই মার্চ নাগিবকে 
পুনরায় প্রধান মন্ত্র পদ দেওয়া হয়। িদ্তু বিপ্লবাঁ কাউন্সিলের সভাপতির 
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পদ তান আর ফয়ে পেলেন না। এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে মার্চের 
২৭-২৯ তারিখে স্বা্থপ্রণোঁদত কয়েকটি দল কাইরোতে গোলমালের প্াীন্ট 
করে। ১৭ই এপ্রিল নাসের পুনরায় প্রধান মন্মী হন। নাঁগব রইলেন 
প্রেসিডেন্ট। 

১৯৫৪ সনের অক্টোবরে নাসের আলেকজ্জান্দ্রয়ায় এক জনসভায় বন্তুতা 
করাছলেন। বিরাট জনতা মহা উল্লাসে অন্ির্নান্দত করে নিশ্চুপ আগ্রহে তারি 
আবেগময় ভাষণ শুনাঁছিল। এমন সময় পর পর আটাট গল তাঁর দেহ লক্ষ্য 
করে বার্ধতি হয়। আততায়ী মৃসাঁলম রাদারহুডের সভ্য। জনতা ক্ষিপ্রতার 
সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে। নাসেরের গায়ে কোনো আঘাত লাগে 'নি। বন্দযমাত্র 
1বচাঁলত না হয়ে ভিনি তার ভাষণ শেষ করেন। দে-সভায় উপস্থিত এক 
মার্কণ 'রপোর্টার বলেন, “হঠাৎ জনতার নিস্তব্ধ একাগ্রতা ভেদ করে পিস্ত- 
লের আওয়াজ! এক এক করে আটবার। সমস্ত জনতা ছত্রভঙ্গ, 'বিচালত, 
ক্ুদ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু গামাল অন্দ অল: নাসের সম্পূর্ণ আঁবচলিত। এমন 
“ক বন্তৃতা কালীন তাঁর শল্ত মুখের কাঠিন্য পর্য্ত বদল হয় 'ন। ব্যান্তগত 
সাহসের এই একটি চরম নিদর্শন 1” 

নাসেরকে এবার বাধা হয়ে কিছুটা কঠোব হতে হল। মুসলিম ব্রাদারহডকে 
এমন ভাবে তান ভেঙ্গে দিলেন যে, তার পুনবভুয্খান প্রায় অসস্ভব। 
নাসেরকে হত্যা করার ষড়যন্দে লিপ্ত ছয়জনকে ফাঁস দেওয়া হল, একজনকে 
যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদশ্ড। নভেম্বরে নাঁগবকে সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত ও 
গৃহবন্দী করে রাখা হল জন গাল্থার বলেছেন, “হয়তো নাসেরের বিরুদ্ধে 
যড়যন্লে নাগিবের কোনো হাত ছিল না। কন্তু ব্রাদারহডের সভোরা বলে- 
ছিলেন, তাঁরা নাগিবের নেতৃত্বে একটি নতুন বৈস্লাবক সরকার গঠন করতে 
চান। নাগিব তাঁদের মতলব জানতেন কি না কে জানে ।* 

এ সময়ে কয়েকজন কম্যানিস্ট নেতাকেও নাজদ্োহতার অপরাধে বিচার 
করে কঠিন শাস্ত দেওয়া হয়। তার মধ্যে ১৬ জন অ*বারোহী বাহনীর 
সেনাপাতি। ইসুফ সাঁদক মনসুর ও খালেদ মাহডীদ্দন, িস্লবী কাডীদ্স- 
লেব দজন সদস্যকেও, সাম্যবাদ মনোভাবের জন্য ক্ষমতাচুত করা হয়। 
নাগর 'নজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর জশবনীতে যে, এদের বিরুদ্ধে আভিযোগ 
[ছল যে. নাসেরের সঙ্ষো তাঁর বিরোধের সুযোগ নিয়ে এরা 'বকক্প চাভরননমেন্ট 
গঠন করার ঘড়ষল্ম করোছলেন। 

বিস্পীবের এই স্বজ্পস্থায় কলঙ্কময় অধ্যায়ের শেষ করা ষাক নাশিবের 
পুস্তক থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, যাতে আরো বোঝা বাবে এর প্রকৃত 
তাৎপর্য £ 

“আমার নাম জাঁড়ত হয়েছে একাঁট সামাবাদী ষড়ঘন্তের সঙ্গো। তাই 
আমার বলা উচিত ষে, নাসেরের সঙ্গে আমার যেশবনোধ তা মত 'নয়ে নয়, 
পথ ও কৌশল নিযে । এর প্রকৃত চৈহারাটা পারিবারিক কলহের যতো । 
[িশবের বিশ্বের আদশ* নিয়ে আমাদের কোনো মতভেদ হয়নি-এবস্লবের 
অন্যতম আদর্শ ছিল সাম্যবাদের কারণশগ্ীলকে দূর করা। মতভেদ হয়েছিল 
কেবল কখভাবে মে-আদর্শ করায়ত্ত হতে পারে তাই নয়ে। যাঁদ সাম্যবাদী, 
বা ওয়াফদ দলের লোকেরা কিংবা মুসালিম ব্রাদারহুডের সদস্যরা এই সঙ্কটে 


৩৩, 


আমার রাজপদের সুযোগ নিতে চেষ্টা করে থাকে, তবে ভা আমার সম্পূর্ণ 
অগোচরে । তার জন্য তাদের শাস্ত পেতেই হবে। এবং আমার কোনো 


সহানুভূত্িই তারা দাবী করতে পারে না।॥ 
ডর রি 
৭ গণতল্াকে রক্ষা করার একমান্র উপায় তার সামাল্তকে প্রসারিত করা ।" 
-আনিগারন বেন 


«প্রভাত এল, সেই লিল্্লাহীন জনতার চোখের উপর...” -বায়রন 


বংশ শতকের 'গ্বিতশয় অর্ধে রাজনোতিক বিবর্তনের রূপটাই যেন কেমন 
বদলে গিয়েছে । যেমন সাবেক পপজবাদও নেই, তেমাঁন সাবেকী সাম্য- 
বাদও নেই। আমোরকাতেও এক বপৃল সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা 
সরকারী বাজেটের অন্যতম 'নিদর্শন। রাশিয়ায় এককৌনল্দ্িক সমাজতম্ম ঢেলে 
সাজা হচ্ছে। কমানিস্টরা পার্লামেন্টারী ডেমেক্রেসীতে হঠাং অনেকটা 
[ব*বাসগ হয়ে উঠেছে। নানা পথ ধরে সমাজতন্ম তার লক্ষাস্থলে এগোবার 
চেষ্টা করছে। মাও সে তুং বলেছেন, “শত শত ফুল ফ্‌টুক, শত শত মত 
জেগে উঠ্ক।” 

সৈনাদলের আধনায়করা ইতিহাসের নানা পর্যায়ে রাজশান্ত অধিকার করে- 
ছেন। কিন্তু তার ফল হয়েছে স্বৈরাচারণ শাসন, সামারক শাল্ততে সূরাক্ষত 
ক্ষৃদ্র এক গোচ্ঠীর প্রভূত্ব। ভূ'ইফোড় বিশ্লব হয়েছে পৃথিবীতে অনেক; 
প্রগন্ির পথ ধরে এশিয়ে এসে বার বার এ-ীবপ্লব' জনগণেব আস্থা ও সমর্থনকে 
ধিশবাসঘাতকতায় চূর্ণীবচূর্ণ করেছে। 

মিশরে যাঁরা ১৯১৫২ সালে 'বিশ্নব আনেন, তাঁরা সবাই সেনাদলের লোক। 
তাই এ-বপ্লবকে অনেকাঁদন সন্দেহের চোখে দেখেছেন অনেক দেশেব লোক। 
কতদূর এবস্লবের শিকড় মিশরেব প্রাচীন ভাঁমর গর্ভে? শুধু ক একটি 
চ্ছাট সামারক গোষ্ঠীর উচ্চাশার প্রতীক ? না, বহ্‌ যুগ পরপদানত, শাঁসত, 
শোষিত মিশরবাসীর মানুষের আঁধকার নিয়ে বাঁচবার প্রাচীন কামনা এ-বিপ্লবে 
মূর্ত হয়ে উঠেছে ? সেনাবাহিনীর কয়েক শত আঁফসার কতখান জনমতের 
প্রকৃত প্রাতীনাধ * কতদূর তাঁরা জনমতের সম্মান দে প্রস্তৃত ? 

নাসের তাঁর বিশ্লব-দর্শনে নিজেই বাব বার এ-প্রশ্ন করেছেন। সৈনা- 
পলের স্থান তো দেশের সীমান্তে) দেশকে রন্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা 
তার ব্লত। তবে কেন সৈন্দল নেবে পুরাতন সমাজ ভেঙো নবতব সমাজ 
শাঠনের ভার ১ কেন সে তুলে নেবে রাজদন্ড ? 

“বাট হোয়াই দি আরম ?-সৈনাদলের উপর এ দায়িত্ব কেন” বার বার 
'আঁমি নিজেকে এ প্রশন করে আসাছ। ২৩শে জুলাইয়ের আগে, আশা, 
ভাবনা ও পাঁরকজ্পনার বিভিন্ন প্রহরে, বার বার করোছি এপ্রম্ন। আজো, 
'এই আমার অনতিম প্রধান জিজ্ঞাসা ।” 


এখানে, একটু ।থেমে, মিশরের রাজনোতিক ও সামাজিক পরিবেশে, সেনা- 


৪০১০, 


বাহলী, বিশেষ করে সেনাপাঁতদেক্ষ স্থান কণ প্রকারের তা বুঝে নেওয়া 
দরকার। বহু শতাব্দণ পরে মহম্মদ আলাই প্রথম মিশরের গ্রামজ সাধারণ 
মানূষকে দৈন্যদলে ভরাঁত করান। কিচ্তু উচ্চপদে তখন কোনো মিশরশর স্থান 
হত না। অসামারক বড় পদেও হয় রুরোপীয়, নয় তুকীদের প্রাধান্য ছিল। 
মহম্মদ আলীর পুত আব্বাস এই নশীতকে আরো পাকা করে জেলেন। 
তানি তুকর্ণদের সঙ্গে উলেমা জাতশয় লোক এবং [পতৃভূঁমি আলবোঁনয়া 
থেকে আমদালগ আফসারদের দিয়ে সৈন্যদলের উপারস্তরকে সুদড় করেন। 
কিন্তু প্রথম সৌদের আমলে এ-নপীতর ব্যাপক পাঁরবর্তন হয়। িশরীদের 
আধিকার প্রাতত্ঠা করার নীতি অনুসরণ করে তিনি অনেক 'মশরবাসীকে 
সেনাদলে কর্নেল পদে উন্নীত করেন। এর পরে রাজা ইসমাইল যখন পূরাতন 
নীতিতে ফিরে যেতে চেষ্টা করেন, তখন 'মিশরশদের মধ্যে এক গভীর অসহ্তো- 
ষের পৃষ্টি হয়। আরবণ পাশার নেতৃত্বে ষে-বিদ্রোহ এসময়ে দেখা দেয়, তৃকর্ঁ 
ণবরোধণ মনোভাব ছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ। পরবভর্ণকালে, বৃটিশ 
'রাক্ষত"' মিশরে, স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য আবাব সেনাদলের ছ্বার খুলে 
দেওয়া হয়। ভালো ভালো বংশের মেধাব+ ছেলেরা সেনাপাঁতর পদে নিষ্ত 


জশবনের বর্ধমান কলুষতা মোটামুটি সেনাবাহনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রবেশ 
করতে পারে নি। অন্য পক্ষে, দেশের ভাগ্য ও সৈন্যদের জীবন লয়ে যে নিত্তুর 
জুয়া খেলার শয়তান প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সময় সেনাপাঁতিদের কাছে ধরা পড়ে 
যায়, তাতে একদল তরুণ আঁফসারের মনে গভশর বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহের আগুন 
জহলে ওঠে। আমরা আগেই জেনেছি যে, এ*রাই ফ্রী আফসারস নামে গোপন 
কেন্দ্র গঠন করে কা উপায়ে মিশরের ভাশাকে এক চাঁরন্ুহখন রাজা ও একদল 
দেশদোহাী রাজনোতক নেতার কব্ল হতে মস্ত করা যায়, সে-পথ খুজতে শু 
করেন। 

নালের তাঁর পুস্তকে বলেছেন, ২৩শে জুলাইয়ের পর্বে অনেক কারণই 
ছল সেনাদলকে জাতীয় জীবনের আমূল সংস্কারের জন্য হস্তক্ষেপ করতে 
বাধ্য করার। “আমরা বলাবাল করতাম, আঁর্ম যাঁদ একাজ না করে তবে 
করবে কেঃ এক অত্যাচারী রাজা বহাঁদন আমাদের ব্যবহার করে এসেছে 
জনসাধারণের মধ্যে ভীত সন্টার করতে; আজ সেই ভয়ের অস্ত্রকেই ব্যবহার 
করতে হবে সেই স্বেচ্ছাচারীর ধবংসের জন্যে। আমরা অন্তরে অনুভব 
কবতাম যে, যাঁদ আমরা এ-কাজে ব্যর্থ হই, তবে তা হবে আমাদের উপর দেশ- 
বাসীর এক গভীর আস্থাব ব্যর্থতা ।» 

১৯১৯ সাল থেকে মিশরের জাতীয় সংগ্রামের ইতহাস ঘে'টে নাসেরের 
দূঢ় বিশ্বাস জন্মাল, সেনাদল ছাড়া মুস্তষুদ্ধের পৌরোহিত্য করতে পারে 
এমন আর কেউ নেই। এমন একটি পৃসংবন্ধ শী্তর প্রয়োজন এ-দাধত্বকে 
সার্থক করার জনো, যা ব্যন্ত ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে দরে; জনগণের অন্তর 
থেকে যার উৎপাত্ত; যে-শাস্তর নেতারা জনগণের আস্থা ও শ্রম্ধাভজন; এবং 
যার হাতে এতটা বাস্তব বল আছে যে, কার্ধীসম্ধর জন্য তাকে অনা কোনো 
শান্তর দ্বারস্থ হতে হবে না। “এমন একাট শাস্ত একমার সেনাবাহলীর 
মধ্যে আমরা দেখতে পেয়োছলাম ।” 


তে 


কিন্তু; মাসের তাঁর ম্বভাবাসদ্ধ সরলতার মঙ্জো বলেছেন, এ-কথা ঠিক নয় 
যে, বিপ্লবের আগে সঠিক ও স:সংবদ্ধ কর্তব্য বিষয়ে আমাদের মনে 
কোনো পাকা ও স্বিশ্লোষত পারকজ্পনা ছিল। আমরা ভেবেছিলাম সমস্ত 
জাত আমাদের নেতৃত্বের জনো তৈরণ হয়ে বসে আছে; আমরা সোনার কাঠি 
রূপোর কাঠি নীদ্রুত রাজকন্যার কপালে ছোঁয়ালেই তান জেগে উঠে 
[বগ্লবকে সার্থক করে তুলবেন। কিন্তু ২৩শে জ:লাইয়ের পরেই আমরা 
দেখতে শেলাম যে, আমাদের ধারণা ভুল। বিস্নবের' গঁতি এবং তার কঠিন 
দাবীই আমাদের কর্তবা ও দাতিত্বকে গড়ে তুলল। একবার শুরু করে 
আমরা দ্বায়িত্ব ছেড়ে অপসরণ করতে অস্বীকার করলাম। 

পৃবস্লব-দর্শনের” যে কয়েকটি কথা পাঁথবীর নানা দেশে নানা ভাষায় বাযং- 
বার উদ্ধৃত হয়ে এসেছে, তার কছুটার তজমা থেকেই বোঝা যাবে কতখাঁন 
আত্মাবশ্বাস ও সরল মানাঁসক উন্মুস্ততা নিয়ে নাসের এ-সময়ে পথের সন্ধান 
করোছলেন ঃ 

“২৩শে জ.লাইয়ের অগে আমার মনে হত সমস্ত জাতই প্রস্তুত হয়ে 
অপেক্ষা করছে শুধু একটি বাঁলষ্ঠ অগ্রগামী নেতৃত্বের জনো। এ-নেতৃঙ 
পেলেই এক এঁকাব্ধ সেনাবাহিনীর মতো সে ঝাঁপয়ে পড়বে লক্ষ্য আদর্শ 
আয়ত্ত করতে,। আমার মনে হত শুধু এই নেতৃত্ব এনে দেওয়াই আমাদের 
দায়িত্ব; কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ-দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। তার পরে আমদের 
পাশ্চাতবতর্ঁ বিস্লবী সেনা দার্পত পদক্ষেপে লাইন করে এগয়ে যাবে লক্ষা- 


“তারপর, হঠাং এল ২৩শে জুলাই। আমরা অগ্রগামীর দল এগয়ে এসে 
অত্যাচারীর দূর্গ আক্রমণ করলাম। ফারুককে আমরা ভাড়ালাম। কিছুক্ষণ 
আমরা থেমে রইলাম এাঁগয়েআসা জনবাহনীর জাগ্রত পদধ্বানর প্রতীক্ষায় । 

প্ীর্থ হল প্রতীক্ষা। জনতা এল--অন্তহশীন জনতা । কিল্ত আমাদের 
সেই সবুজ স্বশ্নের কি এই বাস্তব চেহারা ১ জনতা এল--দুবলি, কলহ 
বিভন্ত জনতা। আমাদের পাবন্র জয়ষাত্তা থেমে গেল। চারাঁদকে নেমে এল 
জন্ধকার। 'বপদের সঙ্কেত। আর তখনই আমার মনে হল অগ্রগামী 
নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে সৌনক আমরা যারা এসোছ, আমাদের দায়ত্বের শেষ 
হয়নি। মাত্র হয়েছে শুরু । 

“আমরা চেয়োছলাম শৃঙ্খলা; পেয়োছ বিশৃঙ্খল কোলাহল। আমরা 
চেয়েছিলাম একা; আমাদের পশ্চাতে দেখতে পেলাম কেবল বরো আমরা 
চেয়োছলাম কাজ; পেলাম আলস্য, উদাসান্য ।...... 

পকল্তু আমরা নিজেরাই তো তৈরশ ছিলাম না। তাই আমরা নেতৃস্থানীয় 
আঁভজ্ঞ মানুষদের মতামত খুজতে লাগলাম । কিল্তু হায়, বিশেষ কিছু 
জুটল না। 

“আমরা যার কাছেই সাহাযা ও উপদেশের জন্য হাতি পাতলাম, পরামশণ 
পেল/ম কোনো না কোনো একজন মিশরণীকে হত্যা করো। প্রতোকটি আইডিয়া 
যা আমরা পেলাম, তা হচ্ছে অনা কোনো আহইীডয়ার উপর আক্রমণ । যাঁদ 
আমরা আমাদের দেশের বরেণাদের উপদেশমতো কাজ করতাম, তবে মিশরের 
প্রত্যেকটি মানুষকে" আমাদের' হত্যা করতে হত, প্রত্যেকটি ভাব্ধারাকে চেপে 
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মারতে হত। দেশব্যাপী এক মহাম্মপানে, ধহংসষ্তুপ ও শবদেহের শ্লাঝখানে 
বসে, আমাদের দুর্ভাগ্যকে আভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজই আমাদের 
থাকত না। 

“হাজার হাজার আবেদনপত্র আমাদের হাতে আসতে লাগল । আমরা এ- 
সব আবেদনের মর্ম বুঝতে পারতাম যাঁদ তাদের দাবী হ'ত পুরাতন অন্যায় 
ও আঁবচার দূর করবার। কল্তু বোৌশর ভাগ আবেদনই শুধু প্রীতাহংসার 
দাবী। যেন বিস্লৰ এসেছে প্রত্যেকের হাতে ঘণা ও প্রাতাহংসার অস্ত্র 
হয়ে। 

“যাঁদ তখন কেউ আমাকে জিজ্কেস করত, “সব চেয়ে বোঁশ শ্রাপাঁন কী 
চান?" আম উত্তর দিতাম, এমন একজন 'িশরী, যে অন্য মিশরীদের একটু 
প্রশংসা করবে। এমন একজন মিশর যার অন্তর দেশব'সসর জন্যে ক্ষমা, 
করুণা ও প্রেমে ভরে উঠেছে। এমন একজন 'িশরী যে কেবল অন্য মশরদ- 
দেব মতামত ট:করো টুকরো করে 'ছিণ্ড়তেই আনন্দ পায় না।' 

“এ-ছাড়াও চতুর্দকে সে কণ প্রচণ্ড অহামকা! প্রত্যেক ীজহহাগ্রে মানত 
একাঁট শব্দ ২ আম?) প্রত্যেক সমস্যার সমাধান 'আম'। আর কেউ তার 
অ-আ-ক-খ-ও জানে না। সব জান, সব বাঁঝ শুধু 'আম'। আলাপ 
আলোচনার সময় যখনই োজজ্ঞেস কবতাম কোনো না কোনো সমস্যার ক 
সমাধান 2 চটপট উত্তর হত, 'আ'ম'। 

“অর্থনৌতক সমস্যা ৮ শুধু 'আমিই' তার সমাধান জান; অন্য সবাই 
নেহাত শশু। বাকছনৌতিক প্রশ্ন 9 উত্তব দিতে পার শুধু আম এ-সব 
'বড় বড" লোকদের সঙ্জো কথাবা্তা কয়ে আত, দুঃখে আম আমার 
সহকমীর্দেব বলতাম, পকচ্ছ হবে না! যাঁদ এদের [জিজ্ঞেস করো হাওয়াই 
দ্বীপের মৎস্য সমস্যার সমাধান লী 2 তা হলেও এপ্বা সমস্বরে জবাব দেবেন, 
“শাম?” 

'এবাদন আমাদেব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তার অধ্যাপকদের এক 
সভায় আম এদের অভিজ্ঞতা ও ত্তভানের সহায়তা চাইলাম। অনেকেই লদ্বা- 
চভা বন্ুতা কবলেন। কিন্তু একজনও নতুন কোনো আইডিয়া দিতে পরলেন 
না। শংধু প্রত্যেকে তাঁবেদারী মনোভাব নিয়ে এীগষে এলেন আযাব কাছে, 
তাঁব যেগ্যতা ও জ্ঞানের বিজ্ঞাপন বহন করে। যেন প্রলেকেই অসাধা সাধন 
করতে পাবেন। আর প্রতোকেই এমনভাবে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন 
যেন স্বর্গ ও মতের সকল এশ্বর্য হতেও আমি তাঁর কাছে 'প্রয়তর । 

“বীকার করছি, এ-সব দেখেশুনে আমাব যেন একট মানাঁসক সঙ্কট 
উপাস্থত হল। শকল্তু ধীরে আস্তে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে দেখতে 
আমি এ-পারবেশের প্রকৃত তাৎপর্ধ স্ুঝতে পারলাম। মিশরের ধনদার্ণ 
বেদনাব ছাঁবও আমাব চোখে স্পঙ্ট হয়ে উঠল। আার এ-অনভুতির সঙ্গে 
সঙ্গে বহুদিন ধরে যে প্রশন আমার মনকে মখিত করেছে, তারও জবাব আম 
পেলাম। 

“ই৩শে জুলাই সেনাদল যে-বি্লব আনল, সে দায়িত্ব কি ছিল 
আমাদেরই ? 

“'এ-প্রশ্নের উত্তর হচ্ছেঃ ন্যয়, সে দায়িত্ব আমাদেন্ই। আমাদের 
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ফ্ষমধারা আমরা নিজেরা বেছে নিই ন। মিশরের ইতিহাস এনকরম'ধারা 
আমাদের হাতে তুলে 'দিয়েছে।” 


“মিশরে এসে] আম দেখোঁছ অত্যাচার, আম দেখোছ অত্যাচায়।?-_-সধা" 
যুগের জনৈক রাজ্জা তাঁর পূন্রকে লাখত পন্রে। 


“গ্রাকীতক সম্পদের চেয়েও মানাসক সম্পদ বিকাশ যোঁশ প্রয়োজন” 
--আডলাই স্টিভেনসন 
“এমন কোনো লীমা নেই যা আমরা উত্তীর্ণ হথ না" নাসের 


১৯৫২ থেকে ১৯৫৪। এ তিন বছর মিশরের 'বিস্লব 'স্থাতশীলতার 
পথ খুজে বেডিয়েছে। নাসের যে দ্বতাবপ্লবের কথা বলেছেন, প্রথম 
থেকেই তান দঢ়তার সঙ্গে বিস্লবণ কাউন্সিলের সামনে সে-লক্ষ্য স্থাপন 
করেন। কোনো সাত্কার বগ্লবই সম্পূর্ণ শাদ্তিতে এবং কোনো বাধা না 
পেয়ে এগোতে পারে না, বিশেষ করে প্রাতীষ্তত স্বাথের মূলে আঘাত যাঁদ 
হানে। মিশরের বিপ্লবের পথেও বাধা এসেছে অনেক, দেশজ স্বার্থ ও 
বিদেশণ স্বার্থ উভয় পক্ষ থেকেই। রাজপ্রাসাদ ঘিরে আত দাঁষত ক্ষমতা- 
ভোগী যে-সমাজ গড়ে উঠেছিল তার কবল থেকে মিশরকে মস্ত দেওয়া সহজ 
কাজ নয়। তা ছাড়া, উচ্চ আদর্শ, নিচ্কলঙ্ক দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের 
প্রস্তুতি ছাড়া নাসের ও তাঁর সহকমর্দের অন্য কোনো পুজি ছিল না। রাজ- 
নশীতিতে তাঁরা 'ছিলেন একান্ত অনাঁভজ্ঞ। কোনো অর্থনোতিক বা সামাঁজক 
পাঁরক্পনাই তাঁদের তৈরাঁ ছল না। শন -৬8১৯০৮ 
মোসলেম প্রাদারহুডেক সমর্থক, কয়েকজন কমু রাজকর্মনচারণরা 
অনেকেই অসং। ৮৮ চা 1742158 
প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে । লোবয়েত রাশিয়া ১৯৫৫ সালে 
বাশ্ডুং মহাসম্মেলনের আগে পয়ন্তি নাসেরকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে। 
ক্আাভান্তরীণ ও আল্তজাতিক কোনো অবস্থাই বিপ্লবের অনুকূল 'ছিল না। 

বাধা আসে প্রধানত চার দিক থেকে । প্রথম, নাঁগব। তান ফ্রী আফসর- 
দের অন্যতম না হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা ছিল যত শীঘ্র রাজশান্ত বিস্লবী কম্যান্ডের 
হাত থেকে একাট স্বাধীনভাবে নিবাঁচত গণপাঁরষদের হাতে চলে ষায়। এই 
উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রথম থেকেই চাপ দিতে থাকেন গণ-পাঁরষদ নির্বাচনের । 
সামাক্দিক পটভূমিকার বিশেষ পারবর্তনের তিনি ছিলেন বিরূদ্ধে! নাসেব 
কিছাদনের জন্যে নাগবের মতে প্রায় মত দিয়েছিলেন। ১১৫৪ সালের 
প্রথম দিকে নাগিব, নাসেরের সম্মতি নিয়ে, গণপাঁরষদের পথ প্রায় পাঁরচ্কার 
করে এনোছিলেন। কিন্তু বিশ্লবাঁ সংদ্ধার আঁধকাংশ সদস্যরা নাসেরকে 
বোঝাতে সক্ষম হলেন যে দেশ তখনো এ জাতীয় রাজনোতিক সংস্কারের জনা 
তৈরী নয়। কারথানার শ্রামকরা ও বিশ্বাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিপ্লবী নেতৃত্বের 
স্বপক্ষে আন্দোলন শুধু করে দেয়। নাসেন্র তখন বুঝতে পারেন যে, মাগিবের 
আপাত-নির্দোষ কর্মপল্ধার পশ্চাতে এক গতশর বপদ আত্মগোপন করে 
আছে। 
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৯৭১১০ স্পা 
রাজনোতিক নেতারা তেবোছলেন নাসের আঁতি সহজেই তাঁদের সো হাত 
মায়ে ক্ষমতার একটা সুচার; বাঁটোয়ারা করে নেবেন। তাঁরা জানতেন যে, 
নাসেরের রাজনৈতিক উচ্চাকাঞ্খা ছিল না; তাঁর আসল ইচ্ছা ছিল সৈনিকরা 
যত শশর্র সম্ভব অসামারক নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে। তাই, 
ফার্‌ককে নির্বাসন দেওয়ার পরেই, যখন বিশ্লবী সরকার রাজনোতিক দল- 
গুীলকে আত্মশৃদ্ধির আহ্বান জানাল, তখন দু-দশজন দ্বিতীয় শ্রেণির নেতাদের 
পার্ট থেকে বাহচ্কাব ছাড়া কোনো দলই বিশেষ পাড়া দিল না। বিস্লবী 
সরকার পলাজনৈতিক দলগুলির 'চিত্রশ্যাম্ধর জন্য ষে নতুন আইন জার করল 
তার প্রধান প্রধান নিরেশ ছিল $ কে) কোনো পার্ট গঠন করবার আগে তার 
উদ্দেশ্য, আর্থক অবস্থা ও সদসাসংখ্যার একটি বিস্তৃত 'ববরণ দাখিল করে 
স্ববাজ্টীসীচবের নিকট অনুমাতির জন্য আবেদন করতে হবে, (খে) প্রত্যেক 
পাঁটিকে তার অর্থ জমা রাখতে হবে কোনো এক গ্রা্ভীষ্ঠত ব্যাঞ্কে এবং 
[নয়ামতভাবে অর্থের একটা 'হসাব জ্রনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে হবে; 
(গ) কোনো ব্যান্ত যাঁদ আদালতে অসৎ কারের জন্য দোষাঁ সাব্যস্ত হয়ে থাকে 
তবে সে কোনো রাজনোৌতক দলে যোগ 'দিতে পারবে না; এবং (ঘ) রাজনোতিক 
দলের নেতারা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য-ফটকা-বাজার ইত্যাদ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ঘস্ত থাকতে পারবেন না। 

নাসেব কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখলেন কোনো দলেরই এ-আইন মানবার 
বিশেষ আগ্রহ নেই। তখন, ১৯৫২ সালের ১২ই আগস্ট, বিপ্লবী সরকার 
কযেকাঁট পার্জ কাঁমাট (বিশুদ্ধিকরণ কমিটি) 'নিযোগ করলেন এ- 
কাঁমাটগুঁলিকে বিচাব করবার প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। পাবাঁলক প্রাসাঁকউ- 
টরেব সম্মতি না নিষেই এ-কমাটগ্ল যেকোনো লোকের ঘব তল্লাস+ঁ করে 
তাকে গ্রেপ্তাব ও তার বিরুদ্ধে মামলা বৃজু কবতে পারে। একটি কাঁমাটকে 
ভাব দেওয়া হয তুলাব বাজারে যে-সব কেলেক্কার্শ চলেছে তার বাবস্থা কবাব, 
অন্য একাঁটকে প্যালেস্টাইন যুদ্ধে অস্র-ব্াবসা নিয়ে ষে দেশদ্র্যোহতা চলোছিল 
তাক অনুসন্ধানের; তৃতীয একটিকে ভূমি নিয়ে চোরাকাববাব বন্ধ করাব। 

২৬শৈ আগস্ট সরকার আদেশ করেন যে, কর্তমান ও প্রান্তন প্রত্যেক প্রধান- 
মল্লণ ও অন্যান্য মন্দের ব্যান্তগত সম্পাস্তর একাঁটি তাঁলকা দাঁখল করতে 
হবে। 
সব রাজনোৌতিক দলই এ-সব আইনে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বিপন্ন 
হল ওয়াফদ্‌-যে ওয়াফদ: জগল্‌ল পাশার নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে মিশরে এক 
[বিরাট বিদ্রোহেব দাপটে ইংরেজকে বাধ্য করোছিল অনেকথাঁনি রাজ্জনৌতিক 
ক্ষমতা হস্তান্তর করতে । '্ৰিশ বছরের রাজক্ষমতাভোগ ওয়াফদ পার 
সমস্ত দেহকে 'বষান্ত করে দিয়োছল। এমন কোনো নেতাই ছিলেন না যাঁর 
রাজনোতক জীবন ছিল নন্কলুষ। 

ওয়াফদ্‌ তাই বিদ্রোহ করল। পার্জ কামাট মানতে: অস্বীকার করজ। 
সম্পার্তির তালিকা দিতে রাজী হল না। রাজনৈতিক দল গঠনের ঘে-দব শত 
নতুন আরোপিত হয়েছিল তা উপেক্ষা করতে লাগল। ২৪শে আগন্ট, 
জগলুল পাশার ২৫তম মত্যু-বাধিকীতে, নাহাস পাশা এক জবালাময়ী বনতৃতার 
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শপ ক্ষোঁপয়ে তুলতে চাইলেন। তান প্রথম 
নাগিব-নাসেরের প্রশংসা করে পরে দাবী করলেন ধে রাজনোতিক নেতৃত্বের 
'্রীতহাঁসক আঁধকার সামরিক নেতাদের নয়, ওয়াফদং পার্টির। 

নাসের আর চুপ করে থাকলেন না। নাগিবের ধিরোধিতা অগ্রাহ্য করে 
সেপ্টেম্বরের ও এবং ৭ তারখে 'বাভল্ন রাজনৌতক দলের পণ্যাশ জন নেতাকে 
তাঁদের গৃহেই শ্রেস্তার করা হল। গভর্নমেদ্টের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল 
যে একাজ করতে হয়েছে রাজনোৌতিক দলগ্ীলর সরকার আইন ও আদেশ 
অমান্য করার অপবাধে। 

তৃতীয় বিরোধ এল কমনিস্টদের পক্ষ থেকে । নাগিবনাসের ও নাসের- 
ওয়াফদ বিরোধের সুযোগ নিয়ে কম্যনিস্টরা করতে লাগল নতুন এক গণ- 
বিক্ষোভের আয়োজন। তারা হাত মেলাল ওয়াফদ্‌ পার্টির সঙ্গে । 

১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসের ১৬ই তারিখে নাসের সমস্ত রাজনৈতিক 
দল ভেঙ্গে দেবার আদেশ জার করলেন। কোনো নতুন দল গঞ্জনেরও উপায় 
রইল না। ঘোষণা করা হল এই ব্যবম্থা চলবে তিন বছর; তারপর জনগণের 
নির্বাচিত গণপারষদ গণিত হবে। 

[তন 'দনের মধ্যে ২৩০ গন রাজনৌতিক ও সামারক নেতা কারারদ্ধ 
হলেন। নাসের ঘোষণা করলেন এরা বিপ্লবী সংস্থার বিরুদ্ধে এক গভীর 
যড়যন্দে 'লস্ত। 

মাঁরয়া হয়ে ওয়াফদ্‌ পার্ট, কময্যানস্ট ও মোসলেম ব্রাদারহুড ফের্রুয়া- 
রীতে বৃঁটিশ-বিরোধী গোলমাল সাঁন্ট করল কাইবো ও অন্যানা শহরে। 
নাসের দড় হস্তে এগোলমাল দমন করলেন। ইংরেজদের যথেষ্ট পাঁরমাণে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল। 

এবার নাসের প্রকৃত পথ খুজে পেলেন। সৈনাদের দায়ত্বের শেষ হতে 
অনেক দেরি। কাজ সবে মাত শুবু হযেছে। যে-বিপ্লববে তারা ডেকে 
এনেছেন, তাকে সফল করার দায়ত্ব তাঁদেবই। এ-পাধিত্ব দিতে পাবে মিশরে 
এমন আর কেউ নেই। 

সামাঁজক “ও অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনের কাজ অগেই শর হয়োছল। 
বিগ্লবেব পনেরো দিনের মধ্যে ভূমি সংস্কাবের জন্য একটি ষগনতকাবী আইন 
জারী হয়। 

মিশরের আসল সমস্যাই ভূমি। নাল নদেব করুণার উপর মিশ্সবাসীর 
জীবন নির্ভরশীল । নল নদের জল শবাকয়ে গেলে মিশর মরু; ক্ষুধার 


হাহাকারে 'মশরবাসীর জনর্ণ কুটীর আঁদ্ধর হয়ে ওঠে। 
জন গাল্ধার মিশরের প্রথম ও প্রধান চিরস্থায়ী বাস্তব হল তার 
ভূমি। প্রায় নিয়ে মিশর । কিন্তু তার শঙরা ৯৬ই ভাগই 


মরভূঁম, বাসের অযোগ্য। সারা মিশরে মাত্র ষাট লক্ষ একর জাম চাষের 
যোগ্য। নীল নদের কৃপাবার দিয়ে সিপিত এই ক্ষ ভীমই মিশরের সোয়া 
দুই কোট মানুষের আধকাংশকে কোনোপ্রকারে বাঁচয়ে রাখে । এই জনসংখার 
প্রায় সবটাই নীল নদের পাশ্্ববতণ অগ্থলে বাস করতে বাধ্য; তাই পাথবীর 
সব দেশের চেয়ে মিশরের জমির উপর মানষের চাপ বোঁশ। প্রত্যেক বর্গ 
মাইল জমিতে &৬০০ জন লোকের বাস! এর উপর জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে 
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ভয়াবহ ঘুততায়। গত উনিশ বছরে হয়েছে দ্বিগ্ণ। প্রত্যেক বংসর বাড়ছে 
সাড়ে তিন কক্ষ করে। একজন মিশরণ অধ্যাপক গাদ্খারকে বলোছলেন, 
“একটিগান্র জিনিস মিশরে ৬১৬ পায় আর [মশরেই থাকে £ তারা মান্য! 
আমরা নিজেদের ভারেই নিজেরা নিশ্পোষত। আমাদের চার হাজার গ্রামের 
আধকাংশই বিজলবাতি-বিহশন। সূর্যাস্তের পরে মানুষের আর কিছুই 
করার নেই £ শুধু যৌন লম্ভোগ ছাড়া ।* 

বিপ্লব সরকারের কাঁষি মন্ত্র ডাঃ এমেরী এই সময়ে এক বিবাতিতে 
বলেন যে, গড়ে প্রতোক 'মিশরবাসীর আছে মাত্র আধ একর জাম; মা থেকে 
দুবেলা দুমুতো অন্নও তার জোটে না। অপরপক্ষে ভুস্বামীদের শভকরা 
ছ-জন আঁধকার কবে আছে সমদ্ত জমির শতকরা ৬% ভাগ। আর বাকী ৯৪ 
জনের ভাগ্যে জুটেছে শতকরা ৩৫ ভাগ! ডা চার্লস ইসাউইর মতে ডীম- 
নির্ভর জনসংখ্যার অর্ধেকিই উদ্বৃত্ত, অর্থাৎ অর্ধেককে অন্য জীবিকার সন্ধান 
[দিতে হবে। 

মহম্মদ আল মিশরে এক ব্যাপক সেচব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ইংরেজ 
শা্ড এই সেচপ্রণালীর অদল-বদল কবে কৃষিকার্ষেব অনেকখানি ক্ষাতি করলেও 
মিশরের সেচ বিভাগ প্রাচ্য দেশগঠালর মধ্যে ব্যাপকতা ও স্থিতিশীলতার জন্য 
উল্লেখযোগ্য। তথাপি যে-দাবিদ্রয প্রাচীন ফারোয়াদের আমল থেকে মিশরের 
'ফালাহনকে' পিষ্ট কবে এসেছে, অনেক সাম্রাঞজ্জোব উত্থান-পতন, অনেক 
প্লাজশান্তব বিকাশাবলয়েও তার কোনো পারবর্তন হয়ান। 

বিগ্লবী সরকারের প্রধান কত ভমি-সংস্কাব। ১৯৫২ সালের ৯ই 
সেপ্টেম্বন নতুন ভীম আইন ঘোষত হয়। তাৰ প্রধান ধারাগুল এই £ (ক) 
কৃষিভমি কাবুর দুশো একরেব বেশি থাকতে পারবে না; (খ) উদ্বৃত্ত ভূমি 
সবকাব কিনে নেবে ত্রিশ বছবের শতকরা তিন পাউন্ড সদওযালা বন্ডে ক্ষতি- 
পর্ণ দিযে, (গ) পচি বছবেব মধ্যে এই জাম ভূমিহীন চাষীদের কাছে সস্তা 
দামে ও সহ 'ক্ষাঁস্ততে বিক্রয় কৰা হবে; (ঘ) প্রত্যেক প্লটেব আয়তন হবে 
দই থেকে পাঁচ একব, এবং চাষীদের সমবায় চাষ কবতে উৎসাহ দেওয়া হবে; 
( ৩) জাল দম ও ভ্রীমহ ।ন চাষীদের মজুরী আইন কবে নিধারত হবে : (চ) 
চাষীদের তি বেতন নর্ধাধণ করবা হবে, (ছ) সব ছোট ছোট্ট চাষীদের 
জন্যে একাট সমবাধ কাঘি সামাঁত গঠিভ হবে প্রতোক গরমে: এসমিভি টাকা 
ধাব দেবে, চাষের যন্ত সববধাহ করবে, চাষেক ও ফসল বিক্লর়েব বিষয়ে উন্নত- 
তধ সাহাষ্য করবে, (জ) আইন কবে ভূমির খাজনা বেধে দেওয়া হবে। 

এই সংস্কার পাঁরকজ্পনা বর্তমান বছবে (১৯৫৭) পাঁরপূর্ণ হবার কথ্থ। 
প্রা চা লক্ষ একব জাঁম নতুন করে বাঁটোয়ারা হয়ে এক লক্ষ চাষীর নতুন 
জশীবকার বাবস্থা হবে। ১৯৫৩ সালেই প্রায় দু-লক্ষ একর জাম সরকার 
কিনে নেন, ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে বাঁটোয়ারা শুরু হাতে থাকে। 

ভঁম-সমস্যার সমাধান করতে মিশব যে-পথ অনুসরণ করেছে ভারতবধের 
পক্ষে তার সম্যক প্রাণধান কর্তব্য, কেননা আমরাও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন! 
মোটামুটি উভম দেশের ভূমি-সমস্যা এক রকম। ইসলামের কল্যাণে মিশরের 
সমাজ ব্যবস্থায় কোনো শ্রেণীগত বা বংশগত প্রাধান্য থাকার কথা নয়। আইনত, 
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ঘট 
ধাঁয়ে বহে না-ও 


নেইও। িচ্তু বাস্তবক্ষেতরে ভুমিদার শ্রেপীই সমাজ শান করে আসত। দু-হাজার 
একর জামির মালিক যে ভৃঁমিদার তার প্রভুত্ব ছিল অনেক। যারা তার জা 
চাষ করত, জীবিকার জন্যে ছিল তার উপর নিষ্ঠ'রশশল, তাকে অমান্য করার 
সাহস তাদের ছিল না। তার দাবী মতো খাজনা দিতে তারা ছিল বাধা, তায় 
হুকুম মতো ফসল ফলাতে; আর জামদার ষে-ব়াজনৌতক দলের পৃহ্ঠপোষক, 
নিবচনে তারই পক্ষে ভোট 'দিতে। বড় বড় ভূমিদার পাঁরবারগাঁল সমস্ত 
প্রাতপাত্তশীল রাজনৌতিক দলেই সমান সংখ্যার সভা রেখে দিত। তাতৈ, 
যে-দলই ক্ষমতা পাক, তাদের দ্বার্থ থাকত সুরাক্ষিত। আর এ-জন্যেই, কোনো 
রাজনোতিক দলই ভূঁম সংস্কারের দিকে মন দিতে চাইত না। শুধু তাই নয়, 
জাম কেনার জন্যে বিস্তবান লোকেদের মধ্যে সর্বদাই একটা কাড়াকাড়ি দেখা 
যেত। জাঁমর আয়তন স্ব্প হওয়ায় এই কাড়াকাঁড় হয়োছল আরো প্রকট । 
দাঁরদু রায়ত তার সামান্য জমিতে কখনই নিরাপদ বোধ করত না; যে-কোনো 
সময়ে জামদারের হস্ত কাঙালের সমস্ত ধন চুরি করে নিতে পারত। জাম 
[নিয়ে কালোবাজার চলত অবাধে । 

দু-হাজার একরের বোশি আবাদী জাম আছে ১৯৫০ সালে মিশরের এমন 
মাঁলকের সংখ্যা ছল মাত ৬১ জন। এরাই সমাজের শীর্ষে ছিলেন, ক্ষমতার 
উচ্চতম আসনে। দেড় হাজার থেকে দুহাজার একরের মাঁলকের সংখ্যা 'ছিল 
৪৮, এক হাজার থেকে দেড় হাজার একরের ৯৯১; আট শো থেকে এক হাজার 


একবের ১২; আব একশো থেকে দুশো একরের ৩,১৯৪। নিচের দিকে £ 
১০ থেকে ২০ একর £ ৪৬,১২৩ 
& থেকে ১০ একব ॥ ৬,১৮,৮৬০ 
১ থেকে ৫ একব £ ১৯,৮১,৩৪৩ 


এই যে সবচেয়ে নীচের স্তরে প্রায় বিশ লক্ষ লোক, এদের গড়পড়তা জমি 
ছিল একের তিন অংশ একর! 

রাজপাঁরবারেব ২০০ লোকের মোট ভূমির পাবমাণ ছিল দূ লক্ষ একর । 

স্লবী সরকার যে ভূমি-ব্যবস্থা করলেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হল £ 
(৯) আঁতকায় জমিদারী তুলে দেওয়া; (২) এমন লোককে ভামর আঁধকার 
দেওয়া যার ভূমি প্রয়োজন এবং যে ভূমি চাব করবে, (৩) ভূমির ভগ্নাংশ-করণ 
বন্ধ করা (8) ছোট ছোট জমির মালিকদের সমবায় সাঁমাভতে একারিত করা 
৬ সপন শিকুস০১৮ ক ১ 
নিয়োজিত করা ও (৭) অনাবাদী জমিকে আবাদণ জামতে পাঁরণত করা। 

নতুন আইনে বৃহত্তম জাঁমদারীর আফ্রতন বেধে দেওয়া হল দৃশো একর। 
এর উপরে যৌথ পাঁরবারে দৃই পৃত্রকে পণ্ঠাশ একর করে একশ একর পথন্তি 
দাম করার অনুমাতি দেওয়া হল। বাকী জমি বেচে দিতে হবে, কিল্তু যে-কেউ 
এসে কিনতে পারবে না। এমন লোকেদের কাছে বেচতে হবে যারা চাষণ, 
যাদেয় পাঁচ একরের বেশ জাম নেই, যারা বির্শত জাঁমর কাছেই বাস করে, 
ধিংবা যারা বি্বাবদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় স্নাতক পরণক্ষায় উত্তীর্ণ । কোনো 
রেতা পাঁচ একরের বেশি ও দু একের কম কিনতে পারবে না। সরকার 
নিজে জমি কিনবে না, কিন্তু বেচা-কেনার মধাস্থতা করবে; জমির দাম আদার 
করে মালিককে দেঁবে। 


৪৭ 


এনবাবস্থার কয়েকটা উীল্লেখযোগা গৃণ আছে। টানা 
জামদারী প্রথার লোপ হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় ভূমিদার বর্তমান। মিশরে 
ধতনশো একরের বোশ কোনো পাঁরিবারের রাখবার উপায় নেই। দু থেকে 
কেউ এসে জাম িনতে পারবে না। এতে এক গ্রামের বা এলাকার জমিয় 
মালিক সে-গ্রাম ধা এলাকার লোকেদের মধ্যেই থেকে যাবে । সরকারের মারফত 
বেচাকেনা করতে হবে এবং দামের অর্থও মালককে সরকারের হাত থেকে 
নিতে হবে; তাই জাম লিয়ে চোরা কারবার বা মালকের অন্যায়ভাবে বোশ 
দাম নেওয়ার রাস্তা একেবারে বন্ধ। 

উদ্বৃত্ত জাম বন্টনের আগে সরকারশ কাঁষ দপ্তর একাঁট বাপক বৈজ্ঞানিক 
পাঁরকক্পনা তৈধি করেন। জম কার চাই ঃ এই হচ্ছে পারকজ্পনার উদ্দেশ্য 
চাষীদের আর্ক ও সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান করে এ-স্ল্যান তোর হয়। 
সিদ্ধান্ত করা হল জমি কিনতে পারবে শুধু তারাই যারা সাঁত্যকারের চাষী । 
প্রতোক পারবারকে মোটামুটি পাঁচ একর জর কিনতে দেওয়া হবে- ক্ষেত্রবিশেষে 
বেশিও দেওযা হতে পারে। জমির মালিক হবেন পাঁরবারের কর্তা । যাঁদ 
পরিবার বড় হয়, তবে তাকে একাধিক “দদাব-পাঁরবারে” ভাগ করা হবে। যেমন, 
প্রত্যেক পূন্ন, তার পত্শ ও সন্তানদের নিয়ে তৈরী হবে এই “পাব-পাঁরবার” ; 
একেও পাঁচ একর জাঁম কিনতে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য হল, কাঁষকে অর্থকরণশ 
করে তোলা; কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন চালানো সম্ভবপর করা। 

যে-সব চাষাঁদের পাঁচ একর বা তার কম জাম আছে, তাদের প্রত্যেক গ্রামে 
একটি করে সমবায় সাঁমাত প্রাতিষ্ঠত হবে। এর সভ্য হওয়া বাধাতামূলক। 
সমবায় সামাতি সরকারখ অর্থ পাবে। চাষীদের দেবে উৎপাদন বাড়াবার জন্য 
টাকা ধার, ভালো বখজ, সার ও কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত নদেশি। উৎপন্ন 
শস্য বিক্রী হবে সমবায় সামাতির মারফত । তাতে ছোট ছোট আবাদশ জমিও 
বড জমি চাষের উপকারিতা পেতে পরবে । ছোট চাষীকে কোনো কারণেই বড় 


নতুন ভুমব্যবস্থায় 
জাম কেনার জন্য কাড়াকাড় বন্ধ হওয়ায় যে-অর্থ ব্যাত হত, এখন ত্বা নতুন 
[শিম্প-প্রচেম্টায় নিয়োজত হচ্ছে। জমি ?নয়ে চোরা কারবার বন্ধ হবারও ফল 
হয়েছে 'শি্পায়নে নতুন মূলধন নিয়োগ । যে উদ্বৃত্ত জাম নতুন করে বন্টনের 
জন্যে পাওয়া যাবে তার সরকারী অন্যামত মুল্য বারো কোট পাউন্ড। এ-আর্থ: 
যাতে শিল্পগঠনে নিযুক্ত হয় সরকার সেবষয়ে তৎপর হয়েছেন। সামাজিক 
. ক্ষেত্রে, নতুন ভূমি-ব্যবস্থা কৃষিকে একটি লাভবান জশীবকায় পাঁরণত করেছে। 
জাঁঘ থেকে একটি পারবার এখন তার ভরণ-পোষণ অনায়াসেই চালিয়ে নিতে 
পারবে। মিশর সরকার মনে করেন এক লক্ষ বিশ হাজাব পাঁরবার উদ্বৃত্ত 
জাম থেকে মোটামুটি ভালোভাবেই জশীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। চার 
রাজস্ব কমে 'শগয়েছে, জমিদারের বেআইনী দাবী তাকে আর মেটাতে হবে না, 
সমবায় সামাতি থেকে সহজ শর্তে সে খণ পাবে; সুতরাং তার উৎপাদন ও 
উপার্জন দুইই বাড়বে। এই বাড়াতি উপার্জন সরকার দুই ক্ষেত্রে নিষুক্ধ 
করতে চোল্টত। প্রথম, 'শঙ্গেপে। নানা ধরনের সরকারী খণ, ছোট ছোট 
অর্থ জমানো প্ল্যান ইত্যাদির জাল ফেলে চাষীর উদ্বৃত্ত আয়কে সরকানন নতুন 


৪৩ 


ীমশর নির্মাণে নিয়োজিত করতে চাইছেন। দ্বিতীয়, খানাধাদশ জমি আধাদখ- 
করণে বর্তমানে মিশরের প্রায় সবটাই মর্প্রান্তর। নতুন বৈজ্জানক উপায়ে 
মরতে সোনা ফলাতে না পারলে মিশরের বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্যাভাব 
নিশিত। সুতরাং বিপ্লব সরকারকে এ-দকেও 'বশেষ মনোযোগ দিতে 
হয়েছে। 
নাসেরেব নেতৃত্বে বিস্লবী কাীন্সল ২৫ বংসর ব্যাপী একাঁটি বিবাট 
সংগঠন পারিকজ্পনা তৈরি করে তাকে কার্যকরী করতে বদ্ধপাঁরকর হয়েছেন। 
নম্ন মিশরে পনেরো লক্ষ একর জাম কাঁষর জনা পুনর্দ্ধার করা, প্রান আট 
লক্ষ একর জাঁমকে স্থায়ী সেচ প্রণালীতে আনয়ন ধরা, বিজলী উৎপাদন, শিল্প 
স্থাপন ইত্যাদি এই পাঁরকজ্পনার প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত। তাকে সার্থক 
করতে হলে প্রথম প্রষোজন জলের। এজন্যে বিষুব রেখা থেকে ভূমধ্যসাগর 
পর্যন্ত এক বিস্ভূত সেচ পাবিকজ্পনা তৈরি করা হযেছে। লেক 'ভিক্টোরিযা 
যেখানে নীল নদেব জন্ম-সেই অণ্টলে একাঁট বিরাট 'রিজার্ভার তোর কবে, 
আওয়েন ফল্‌স্‌ (060. £911)-এ একটি বাঁধ বেধে তাকে শাসন করে, 
নীল নদের জলকে সারা বছর ধবে উপয্স্ত পারমাণে মিশবীদের কাছে পেশছে 
দৈওয়া পবিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। 

আসওয়নে ইংরেজরা বিংশ শতাব্পীর প্রথম 'দিকো একটি বাঁধ তৈবি 
করোৌছিল। সেই বাঁধের ছু উপরে নতুন এক বিরাট বাঁধ তৈবি কষা নাসেবেব 
সবচেয়ে প্রিয় নির্মাণ-স্বগন। এই আসওয়ান বাঁধ নিয়েই সূয়েজ সমস্যার 
সৃন্টি। আসওয়ান বাঁধের কজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুঁদন, এ-বিধমে 
বিস্তাঁতত আলোচনা পর অধ্যায়ে করা হবে। 

মিশরের শতকবা ৯৬ ভাগ জুড়ে যে-মবূউ়ুমি তাব কিছ; কিছূ খাসেল 
উপযোগন না করতে পাবলে কোনো মি পাঁবকল্পনাই সার্থক হতে পাবে না। 
গুঁক ও বোমান যৃগে ভূমধাসাগবের সাম্বকট মব্‌ অঞ্চল শসা-শ্ামল ছিল। 
পশ্চম মরুতে এবং দিনাই অগ্লে পরীক্ষামূলক কগেকাঁটি কোন্দ্রে এব মধেই 
কাজ শুবু হযেছে। সনাইতে ছোট ছোট সেচ-কার্ষে বাষ্টর জল ধরে বাখা 
হচ্ছে। মকিন সাহায্য নিষে পশ্চিম মরুতে িশ লক্ষ একর জমি উদ্ধাবেন 
কাজ শুর; হযেছিল সুয়েজ সঙ্কটের আগে । ১৯৫৩ সালেব প্রথমে বিপ্লবী 
সরকার এক বনমহোৎ্সবেব উদ্যোগ করে পাঁচ বছবে তন কোটি লক্ষ বোপণের 
সক্কদণ গ্রহণ করেন। 

১৫৩ সালেব ১৮ই জুন। মিশরের হীতহাসে আর একাটি স্বীয় 
দিন। এদিন মিশরের নতুন জন্ম প্রজ্জাতন্ঘের রূপ [নয়ে। সমস্ত রাজসিক 
খেতাব এাদন মিথ্যা হয়ে যায়। নাসের-নাগিব ঘোষণা কবেন, ভমগণেন 
সমর্থন নিয়ে ঠিক করা হবে ভাঁবষাতে মিশরে কী ধবনের প্রজ্জাতন্ত চাল্‌ হবে, 
প্রধান মন্ত্রী-শাসত না রাস্ট্রপাঁত-শাসিত। জনগণের নিব্চিত পারষদ রচনা 
করবে মিশরের স্থায়ী শাসনতল্ম। 

একশো আট-চক্লিশ বছর পরে মহম্মদ আলা স্থাঁপত বংশের রাজমৃকুট 
এদিন নশ্চিহ। হয়ে গেল। ১৮০৫ সালে তুক* সূলতান মহম্মদ আলণঁকে 
পাশা' খেতাব দিয়ে মিশরের গভর্নর করে পাঞজিয়েছিলেন। ১৬৭ সালে 
তাঁর ধংশধররা "গারো উন্নত 'খেদীব' পদবণ গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে 


নথ, 


ইংরেজ মিশরক্ষে তুকণর প্রাধান্য থেকে শযন্ত করে খেদীবকে বানায় সলতান। 
১৯২২ সালে ইগা-মশর: ছন্ততে “্বাধীন' মিশরের সুলতান ফোদ হলেন 
প্রথম রাজা'। তার পুত্র ফারুক সিংহাসনে আসেন ১৯৩৬ সালে_নতুন এক 
ইওগ-মিশর টন্তর বছরে। ফারুকের নির্বাসনের পর ১৯৫২ সালের ২৬ 
জলাই তাঁর এক বছবের শিশ-পুন্র আহমদ ফোদকে 'রাক্তা' বানানো হয়। পলা 
একবছর পবে এই শিশরাজার 'রাজত্বের' অবসানের সঙ্গে সঙো খতিহাসিক: 
যুগে মশর সর্বপ্রথম একট প্রজাতল্ত্ে পরিণত হয়। 

১৫১৭ সালে প্রথম সেলিম মিশর বিজয় করে তুকা আঁধপত্য স্থাপন 
করেন। তার দু বছর আগে পারস্যের শাহকে পবাস্ত করে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে তুকাঁ 
সাম্রাজোর দ্বার উদ্ঘাটন কবেছিলেন। সেই থেকে চলে আসছিল মিশরের 
উপব অথোমান্‌ সাম্াজের গ্রাধান্য। পরে, অল্প কিছাদনের জনো, কাইরোর 
বাজপ্রাসাদে বসে মহম্মদ আলা এক বিস্তীর্ণ আরব সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখে- 
ছিলেন এবং তাকে অনেকটা সাফলোর পথে এনেও ফেলোছিলেন। 'কিচ্তু 
তখন যুরোপে নতুন সামা্ঞাশান্তর উদ্ঘান হয়েছে। ইংলল্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, 
বাশযা লোভাতুব দাষ্ট নক্ষেপ কৰছে প্রাচ্যের অতুলনশয় এ*বর্ষের 'দিকে। 
যুবোপেব ক্ষমতাদ্ত সামাজ্যবাদেব ধাক্কায় ঘহম্মদ আলার লারব সাল্্রাজ্যের 
স্বপ্ন এক মূহূর্তে ধূলিসাং হযে গেল। “ঘুবোপের রন বানি” তুকর্টর 
হাত থেকে, ফ্রান্স, জ মেনী ও রাশিয়াকে কুউনীতি ও সাম্রাজানীততে পবাস্ত 
করে, ইংবেজ মিশব ও প্রায় সমস্ত হধ্যপ্রাচ্যে নিজের প্রভূত স্থাপন করে। 
১৯৫৩ সালেব ১৮ই জুন দেশজ বাজমুকুট চিবানর্বাসন দিয়ে নবীন শব 
এক বিবাট এীতিহাঁদক অধ্যাযের উপর যবানকা টেনে দিল। 


প্রত1ক" নাদের 


'দাঁবছুপীড়ি৬ স্মশ্ত মধাপ্রাচা আসওফান বাঁধ একটি নতুন আশার $ 
(মিশর শশণ নদেষ দান" বহেবোভোট্া 


নীল নদেব হীরবতরট আসওঘান শহব মিশরের হীতহামে এক গার্বত 
স্থ।ন চাঁধকার খবে ঢাছে। পূবেই বলা হযেছে ইংবেজ এখানে ১৯০২ সালে 
এনা বাধি নির্মাণ কারে। পাঁট-সাত বছর পবে বাঁধাটকে আবো উচ্চ করা 
হয। কাছাকাছি দ.টো ব্যারাজ নির্মাণ কবে উচ্চতর [ঘিশবে জল-সপ্পববাহের 
ব/বস্থা কবা হয। এই সেচ বাবস্থা ফলে ঘ্িশ বছরে মিশবেব সোঁচত জামির 
পগ্রমাণ বেড়ে যায লক্ষাধক একব। 

মবগ্রাসত মিশবকে শস্যশ্যামল করবার স্বপ্ন নাসেবকে উদ্বৃদ্ধ করে 
আসওয়ানে এক বিবাট বহুঘখা পাঁবকজ্পনা তোবি কবতে। এ-পারকম্পনার 
না আসওযান বাঁধ হলেও, বাঁধ এব একটি অংশ মাত্। বিজলণ উৎপার্দন, শিল্প 
সৃষ্টি এবং মিশবের প্রাচীন মটর নীচে লবঙ্গায়িত এশ্বর্যকে মানুষের সেবায় 
নিয়োগ কবা এ-পারিকজ্পনার' অন্তর্গত অন্যান্য উদ্দেশ্য। 

আসওয়ান বাঁধের ভিত্তির উপর নাসের গড়তে চান নতুন মিশরের জল- 
সৌধ। নাসেব নিজেই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত অভিজাত পিক “ফরেন 


৪৫ 


এফেন়াস”-এ একটি প্রবন্ধে আসওয়ান বাঁধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কয়েছেন।* এই 
বাঁধ বিশ লক্ষ জমিকে জলাদাণ্চিত করবে; চার লক্ষ একর জামিকে ধান চাষের 
উপযোগণ করবে এবং উচ্চতর মিশরে আরো সাত লক্ষ একর জামতে দারা 
বছর ধরে সেচবার সরবরাহ করবে। জাতীয় উৎপাদন বাড়বে পধ্রাতিশ কোটি 
মিশর পাউন্ড; জাতীয় আয়ে যোগান দেবে প্রাঁত বছর আড়াই কোটি পাউন্ড। 
জল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ চালাবে বিরাট এক ভূমি-সার কারখানা; বিস্তৃত এক 
ক্ষেত ঢেকে যাবে ছোট বড় শিল্পজালে। 

প্রধান বাঁধাটর উচ্চতা ৩৫৬ ফিট, দৈর্ঘা তিন মাইল। তৈরী হবে পাঁথবশীর 
রহেত্বম মানূষ-গড়া লেক, আয়তনে ৭৫০ বর্গ মাইল। বিদযযুং-কারখানায় 
সষ্টি হবে প্রাত বছর দশ মিলার্ড কিলোওয়াট বিজলণ। আসওয়ানে যে 
লোঁহ সম্পদ আছে তা উষ্চু দরের; মিশরের ইম্পাত শিঞ্পকে পাঁচশ বছর 
বাঁচিয়ে রাখার মতো। এই বিরাট খানজ সম্পদের উপর 'নর্ভর করে কাইরোর 
সাঁম্বকটে জার্মান সাহায্যে মিশরের প্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে 
উঠেছে। তার বাংসারক উৎপাদন-লক্ষ্য দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টন ইস্পাত । 
শিল্প-পাঁরকম্পনার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রজেক্ হচ্ছে একটি কাগজ 
ও নিউজ প্রিন্ট কারখানা, চান উৎপাদন, একাঁট 'ীবরাট টায়ার ফ্যাক্টর ও একটি 
শাটের কল। 

নাসের তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন--“নতুন মিশর গড়ে উঠছে ত্রিধারা গঠন- 
নীতির পার ভাঁম-সংস্কার, শিল্প-গঠন, বাঁণজ্যের প্রসার। 'তিনাটি 
ধারারই উদ্দেশ্য লাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন।” মিশরের চাষী আজ 
আর অন্য কারুর দাস নয়। নিজেই সে নিজের প্রভু। ভুীম-সং্কাবে তাল 
রোজগার অনেকখানি বেড়েছে । কারখানার শ্রমকও নতুন জীবন পেয়েছে। 

শ্রীমক, মালিক ও সরকারের প্রারতীনাধ নিয়ে গঠিত কাঁমাট তার 
বেতিন নিধারিত করে দেয়। 

“জনকল্যাণের জন্যে মিশরের সবকার এক বিরাট পারকজ্পনা তৈি 
করেছেন। এ-বছরই (১৯১৫৫) বিশ কোটি টাকা সমাজ-সংস্করের জন্য বাজেটে 
ধরাদ্দ করা হয়েছে। পনেরো হাজার লোক বাস করে এমন প্রত্যেকাট গ্রামে 
স্থাপিত হচ্ছে একাট সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, তার অধীনে থাকবে একটি স্কুল, একটি 
হাসপাতাল এবং একাঁট সমাজ-ও-কাষ প্রসারক সংস্থা। ১৯৫৪ সালে 
এ-ধরন্র ২০০ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পাঁচ বছরে সমস্ত 'মশর এরকম কেন্দ্রে 
ছেয়ে যাবে।” নাসের তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন--“দশ বছরে আমরা আসওয়ান 
পাঁরকজ্পনা নির্মাণ করতে চাই। তখন মিশরের জাতীয় আয় চ্বগণ হবে, 
জবনমানও উন্নত হবে অনুর্প। মিশরের সমাজকে পবদ্পর-বরোধণ 
শ্রেণীতে বিভন্ত করে তার অগ্রগাঁতির পথ বন্ধ করতে যে রাজপাঁরবার ও রাজার 
রা সলাঙা? রা রানির দার রনির 

। 


“আমাদের বিপ্ধবের লক্ষ্য £ মানুষের শোষণের শেষ, জাতির বহুষুগের 
আশা আকাঙ্ক্ষা পরেণ, সাত্যকারের গণতল্মের যোগ্য রাজনোতিক চেতনা সাষ্টি। 


৯ * ৩ 7 ০৭, [6%0101107 ৮0806] 40৫61 85967) 17015187, 4১051, 
বাঘা 1955 


শ্ঙ 


শবস্লবের আর একটি উদ্দেশ্য সমাজের 'বাঁভয্ন শ্রেণর মধ্যে বিদ্বাস ও লহ- 
ঘোঁিতার সেতু নির্মাণ করা; প্রত্যেক ব্যান্ত ও সমগ্র সমাজের মনে এনে দেওয়া 
আদর্শবাদের আলো। আমরা চাই মিশরে একটি খাঁটি গণতন্দের সৃষ্টি করতে 
-যে ঝটো গণতম্ রাজপ্রাসাদ ও ধনী লোকেরা শোষণের অস্ম হিসাবে সাধারণ 
মানুষের উপর চাঁপিয়ে দিয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । সে ছিল 
পার্লামেন্টের নামে স্বৈরাচার। এতদিন পার্লামেন্ট সামাজিক প্রগতির পর 
অবরোধ করে রেখেছে। আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে ভাঁবষ্যতে পালচসেনোর 
সদসারা বহূর কল্যাণের জন্য কাজ করবে, মুষ্টিমেয় ধনীশ্রেণীর জন্য নয়? 

এখানে বর্তমান থেকে ছুটি নিয়ে, একটুখানি দেখে নেওষা বাক গত মহা" 
যুদ্ধের আগে মিশরের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাটা কেমন ছিল। তাহলে 
বিপ্লবের সাফলা মেপে দেখা অনেক সহজ হবে। 

বংশ শতাব্দীর প্রথমে দেখতে পাই ইংরেজ প্রীতানীধ লর্ড ক্লোমার উঠে 
পড়ে লেগেছেন মিশরেব বাজেটকে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমান রাখতে! তাঁর 
প্রকৃত উদ্দেশ্য তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাকে অটুট রাখা । ১৯০২ সালের 
বাজেটের মোট আয় ২২ কোট পাউন্ড, ব্যয় একুশ কোটি । ব্যয়ের অর্ধেক 
ইংরেজকে সেলাম ও ইংরেজ এবং ফরাসী মহাজনদের সুদ দিতেই নিঃশেষ । 
বাক অর্ধেকেব বেশশব ভাগই শাসনব্যবস্থার দাবী । শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পেয়েছে, 
শতকবা দেড় পাউন্ড। এর পবেও বহু বছর পর্ধন্ত বাজেটের 'বিরাটতস 
অংশ বিদেশীর খণ শোধেই চলে যেত। 

লর্ড ক্লোমার তাঁব “আধূনক মিশর” (1০৫50 চ£/0 পুস্তকে দু 
প্রকারের সংস্কারের উল্লেখ করেছেন ঃ প্রথম, ধা শাসন ব্যবস্ধার মধ্য দিয়ে 
করা যায়, যেমন রাস্তা বানানো, সেচকার্ধ তৈরি করা; আর, দ্বিতীয়, যা 
সামাঁজক, যেমন শিক্ষানীতির সংস্কার। ১৯২০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ মিশরে 
যা-কিছু কবেছে, তা শুধু প্রথম পর্যাষে। সমাজ, শিক্ষা, স্মীজাতির উন্নত 
ইত্যাদ কোনোদিকেই সে নজব দেয় ন। মিশরে মেয়েদের জন্য প্রথম মাধ্যমিক 
[বদ্যালয় স্থাপিত হয ১৯২৫ সালে, মিশব স্বাধীন হবার প্র। ইংরেজ 
আমলে মান্র একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাঁপত হয় মেয়েদের জন্যে, ১৮৯৫ সালে। 
বাজেটের শতকবা তিনভাগের বোশি কোনোঁদন শিক্ষাবাবদ ব্যয়িত হয় 'নি।* 

স্বাধীনতার পবে শিক্ষাব কিছুটা প্রসার হয় এবং ১৯৩৩ সালে সাত থেকে 
বাবো পরন্ত ছেলেমেয়েদেব জন্য শিক্ষাকে করা হয় বাধ্যতামূলক । কিন্তু 
কার্যত তাব ফল কতখানি হয়েছে বোঝা যায় মিশরের বর্তমান জনসংখ্যার 
শতকরা পশ্চাশি জনের আশক্ষার অঙ্ক থেকে । ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে 
প্রায় পচি কোট পাউন্ড ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ মানত ৫৫,০০০ পাউন্ড । 
কোনো জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার উল্লেখ নেই-কেবল জিনিসপত্রের দাম বিশৈষ 
বেড়ে যাবার জন্যে সামান্য বোনাস ছাড়া ।] 

আসওয়ান বাঁধের জনা দরকার দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে এক শ ত্রিশ 
কোট ডলার। অন্য দেশের সাহায্য ছাড়া মিশরের পক্ষে এই বিরাট 
'াঁরিকজ্পনা কার্যকর করা কম্টসাধয। তাই নাসের পুজিওয়ালা দেশগাঁলর 


শা শী আলি পি পি পি পাস সির পপ পপ আন আপ 


1709 ৪ 10-০তো05, ৮৩ 18891, 1:0100010, 000101 101৩. 
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৪৭ 


সাহায্য চাইলেন। কিন্তু আর্থিক বা টেকনলা্জক্যাল সাহায্যের বিনিময়ে 
পপ ৬ পুলক গা পরত 
না। 

» সংয্েজ্জ থেকে অপস্ত সামারক শীল্তকে নতুন সাজে সাঁজয়ে সারা মধ্য- 
প্রাচাব্যাপী এক সামারক 'মৈত্র' জন্য বৃটেন, আমোরকার সাহায্য ও সমর্থন 
নিয়ে ১৯৫০ জাল থেকেই চেষ্টা করে আসাছল। নাসের এমৈ্শতে যোগ 
দিতে অস্বীকার করে 'সীরয়া ও সৌদী আরবের সঙ্গো 'মীলত হয়ে এক 
1নরশেক্ষ স্বাধীন আরব গোষ্ঠী প্রাতষ্ঠা করতে বদ্ধপারকর হলেন। জর্ডনে 
ইংরেজ-প্রণোদিত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল; জর্ডনের প্রধান সেনাপাঁত গ্লাব পাশাকে 
রাজা হুসেন বরখাস্ত করলেন। জর্ডন 'মালত হল 'মিশর-সারয়া-মৌদী 
আরব গোষ্ঠীতে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাসের সোভিয়েট সরকারের 
সাহাযো চেকোম্লোভাকিয়ার সঙ্গে অস্ব্-সরববাহের চুন্তি স্বাক্ষর করে মধ্য- 
প্রাচোর চিরাচারিত রাজনীতির গাঁত একেবারে বদলে দিলেন।* 

এর পরে শুরু হল মিশর নিয়ে দুই দৈতোর শীতল-যুদ্ধ। রাশিয়া 
হঠাং মধাপ্রাচোব নাটামণ্ে প্রবেশ করে বৃটেনের চিত্তে নিদারুণ ভয়েব সঞ্টার 
করল। আমোরকা ভাবল আসওয়ান বাঁধের জন্য অর্থ সাহায্য দিয়ে নাসেরকে 
তাঁর স্বাধীন প্ররাস্ট্রনর্ীত থেকে নিরদ্ত করা যাবে। 

১৯১৮৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বৃটেন ও আমোঁরকা এক য্ত ববাঁততে 
আসওয়ান বাধের জন্য সাহায্য করবার প্রস্ভীতি ঘোষণা করে। 'বমব ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে যৌথভাবে এরা আসওয়ান পাবকহ্পনার প্রথম পর্যায়ের জন্য অর্থ সাহায্য 
করতে রাজী হয়। আমোঁবকা দিতে বাজী হয় পাঁচ কোঁটি ষাট লক্ষ ডলাব, 
বুটেন এক কোট চল্লিশ লক্ষ ডলাব এবং বিশ্ব ব্যাংক বশ কোটি ডলার। 
সবটাই কর্জ। যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে বৃটেন ও আমোঁবকা ভাঁবষাৎ 
পারীম্থাত অনুকূল হলে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে সহযোঁশাত্তা করবে আসওযান 
পারিকজ্পনার দ্বিতীর পর্যায় কার্যকরী করতে। 


এই ঘোষণার 'ঠিক তন মাস আগে ওযাঁশংটনস্থ মিশরী বাজদৃত ঘে"্যণা 
করেন যে অক্টোববেব ১৭ তাঁরখে রাঁশয়া আসওয়ান বাঁধের জনা বিশ কোটি 
ডলার ধার দিতে রাজী হয়েছে, যা মিশরকে রশ বছরে শোধ করতে হবে তুলা 
এবং চাল রপ্তানি করে। সুদ মাত শতকবা দুই ডলার। সোবিয়েত সবকাবের 
এই প্রস্তাবই আমেরিকাকে সাহাষ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে প্রণোদিত কবেছিল। 

কিন্তু মধ্যপ্রাচোর ঘটনাপ্রবাহ উত্তরোন্তর পা্চমী দেশগাীলির প্রাতক্‌ল 
হাতে থাকে। নাসের নতুন শর গড়তে পুরাতন চেনা পথে চলতে অস্বীকার 
করেন। 'তিনি জানতেন, বদ্লবকে পাকা করতে হলে আঁবলদ্বে তাঁকে জন- 
সাধারণের জীবন-মান উন্নত করতে হবে। মিশরকে শিল্পসমদ্ধ করতে তানি 
বূটেন ও আমোরকার' কৃপণ করের উপর নির্ভর না করে যে-কোনো দেশ থেকে 
সাহাষা নিতে প্রস্তুত, ধদি-না এ-সাহাষ্য মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতাকে খর্ব 
করে। রাশিয়া ও পূর্ব মুরোপের রাষ্্গুলির কাছে উদার সাহায্যের প্রাভ- 
ঠ্াতি পেয়ে নাসের এক বিস্তৃত শিক্প-পাঁরকম্পনা তৈরি করেন। রাশিয়ার 
সাহায্য নিয়ে আলেকজাদ্দুয়ায় একাঁটি নতুন ড্রাই ডক, হাঙ্গারীর সহায়তায় 


পপি চ (955 হি উজ 


* এমন ঘটনার বিতৃত জালোচনা পরে করা হয়েছে। 
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অনেকখানি নতুন রেল লাইন, পর্বে জার্মানীর সহযোগিতায় একটি মোটর 
কারখানা এই নতুন শিল্পায়নের কয়েকটি প্রধান অংশ। 

কয়েকটি শান্তশাল+ মার্কিন সংস্থা, বৃটেন এবং বাগদাদ চুন্তির অন্তর্গত 
একমাম আরব দেশ ইরাক, আমৌরকান গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিত্বে আরম্ভ 
করে আসওয়ান বাঁধের জনা সাহায্য প্রদ্তাব প্রত্যাহার করতে । এ-দাহাধ্য 
দেবার প্রস্ততি ঘোঁষত হবার আগেই মার্কিন সেনেটের পররাম্ট্র কাঁমটি ডাব্গেস 
সাহেবকে হুকুম করেন যে, পারদ্পারক প্রাতিরক্ষা ফান্ড (100081 ০০৫ 
1000) থেকে মেন আসওষান বাঁধের জন্য টাকা দেওয়া না হয়। আমোরকার 
যে-সব অণুলে তুলা উৎপন্ন হয়, সেখানকার নির্বাচিত কংগ্রেসম্যানেরা ভয় পেলেন 
মিশরের সঙ্গো তুলার বাজারে 'ীরতর প্রাতষোগিতার। প্রভাবশালশ ইহুদীরা 
ইজরেইল ও মশরের শরুভার সযোগ নিয়ে গভনমেন্টকে চাপ দিতে লাগলেন 
মিশরকে সাহায্য না করতে । লূটেন, নাসেরের দপ্ত স্বাদোশকতায় ভয় পেয়ে 
এবং বাগদ'দ চুক্তিতে তার যোগদান করতে দড়ু অসম্নাতিতে 'বরন্ত ও হতাশ 
হয়ে আমোরকাকে অনুরোধ করে, নাসেরকে যেন সে না পাড়ে তোলে'। 
মিশরের পৃাতন প্রাভিদ্বন্ছবী ইরাক ভয় পেয়ে যায় পাছে নাসেরের নেতৃত্বে 
মিশর আরব সমাজের স্থগ্মী নেতার আসন দখল করে নেয়। উত্তর আফ্রিকার 

জাতীয়তাবাদী আববদের সাগ্রাজ্যবাদাীববোধশ সংগ্রামে নাসেরের সহযোগিতার 
চাট গিয়ে ফ্ুম্পও আমোরকাকে জানয়ে দেয় যে, নাসের-সমর্থক নীতিতে 
ভার ঘোর আপাত্ত। 

১৯৫৬ সালের জুন মাসে আম্োরকা জানতে পারে যে, সোবিয়েত সবকার 
আসওয়ান বাঁধের জন্য সাহায্যের সাঁত্কার কোনো প্রস্তাব ভখনো করেন নি। 
বস্তপক্ষে সোবিয়েতের এ ধরনের বিরাট সাহাযা দেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছা 

আদো আছে কিনা, সেটাই আমোরকার কাছে সন্দেহজনক ঘনে হতে থাকে । 
মাঁকিন সবকাব ভাবলেন, সোবিয়েত সাহায্য প্রস্তাবটা নাসেরের এক বিশুদ্ধ 
চাল-আমোবক্কে সাহাষা দিতে বাধ্য করার জন্য। যেহেতু আসওয়ান 
পবিবজ্পনা ছাড়া বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, মিশরের নিজস্ব 
নেই এ-পারিকজ্পনাকে কার্ধে পাঁরণত করার, যেহেতু রাশিয়া সাহাষা দতে 
সাঁত্াকারের প্রস্ভুত নয়, তাই, মার্নি সবকার ভাবলেন, নাসেরের উপর চাপ 
দেবার, তাকে একটু উচিত শিক্ষা দেবার একমান্র উপায় হচ্ছে সাহাঙ্য-প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করা। 

১৯৬৬ সালের ১১শে জুলাই । যুগোশ্লাভিয়ার বিয়োন দ্বপে মার্শাল 
টিটো, জওহরলাল নেহরু শ গ মাল জব্দ অল নাসের এক এাঁতহাঁসিক আলাপ- 
আলোচনায় ম্র্ন। জগুহরলাল রাশিয়া ও পূর্ব রুরোপ ভ্রমণ করে ভারতেম 
দিকে ফিরে আসছেন। তাঁর ও টিটোব আমন্তণে নাসের গিয়েছেন গবরত্থপূর্ণ 
অ.লোচনায় যোগ দিতে । 

এদকে ওয়াশিংটনে মিশরের রাজদূত ডালেস সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রারথধ 
আসওয়ান পরিকজ্পনার জন্য মান সাহাধ্য প্রস্তাবকে পকফা করতে । তাঁকে 
জানাতে যে, নাসের পশ্চিমী দেশগাীলর সাহায্য নিতে মনংস্ধর করেছেন। 
সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশতভাবে তীন শুনতে পেলেন যে, মার্কিন সরকার সাহায্য 
্রদ্াব প্রতাহার করেছেন। যুগপৎ বূটেন ও বি*ব ব্যাঞ্কও তাঁদের সাহায্য 


৪৯১, 


প্রস্তাব ফারয়ে নিয়েছে। কারণ? আসওয়ান বাঁধ পার্কফ্পনা ঠিক অর্থকরণ 
ও বাস্তব নয়। স্বাহাধ্া করবার জন্য এপ্রা তৈরশ ছিলেন রাজনোতিক কারণে | 
সে রাজনৌতিক অবস্থাও আজ আরু অনুকূল নেই। 

বিয়েমীন থেকে ফিরে এসে প্রথমেই নাসের পেলেন আমোরবার রাজধানী 
'তধেকে মিশরের রাম্ট্দূতের জর্‌রী 'তার'; মার্কিন সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাহারের 
সংরাদ। তার আগেই ব্যাপারটা পাঁথবার সর্ব রটে গেছে। কোধে ও 
হতাশায় মুহূর্তের জন্য তান বিহ্বল হয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই তাঁর চোখে 
মুখে গভীর সঞ্কল্পের দূঢ়তা ফুটে উঠল। তিনি তাঁর পারধ্বচরদের বললেন 
“আসওয়ান বাঁধ গড়তেই হবে! কোনো সাহাষ্য না পেলেও নতুন মিশর নির্মাণ 
হবেই। এই প্রত্যাহারের জবাব মিশরের হাতেই আছে।» 

জবাব এল এক সপ্তাহের মধ্যে! সয়েজ খাল নাসের মিশরের হাতে 
তুলে দিলেন মিশরের ইতিহাস মুহূর্তের মধ্যে এক আভিনব অধ্যায়ে 
প্রবেশ করল !! 

মাক্কন সরকারেব নতুন যাস্ত--অর্থাং আসওয়ান বাঁধ গড়তে পারার মতো 
আর্থিক স্থধাত ও শন্তি মিশরের নেই, গড়তে গিয়ে মিশর নিজেই ভেঙে 
পডবে- মিথ্যা প্রমাণিত হল নিউ ইয়র্ক টাইমস কাগজের কাইরো-প্রাতিনাধ 
অসঙ্গৃড কারুথার্স (9589০ 08:8101673) লাখত একাঁট প্রবন্ধে। মিশরের 
প্রা নত্দাই কোট পাউন্ড। ১৯৫৩ পালে এই অয়ের শতকবা আটভাগ 
গঠনমূলক কাজে নিষুন্ত হযেছে । সেই হিসাবে ১৯৫৬ সালে সাত কোট 
পাউন্ড পাওয়া যাবে গঠনমূলক কাজের জন্যে। তাব সঙ্গে যন্ত হবে বাজেটের 
শল্প-গঠন খাতে বরাদ্দ প্রা ছয় কোট পাউন্ড। সুতরাং 'মিশবেব গঠন- 
মূলক আয়ের পারমাণ হবে সাত কোটি পাউশ্ডেবও বোঁশ, আর ব্যয়, আট 
কোটি পাউন্ড। বাতৎসবিক ঘাটতি মান এক কোট পাউন্ড । 

“মশবের অর্থনৌতিক অবস্থা অসংদ্থ, একথা বলা ঠিক হবে না।” 

বিপ্লবের প্রিয়তম সন্তান আসওয়ান। আসওয়ান থেকে সুয়েজ। সুযেজ 
থে নতুন, স্বাধীন" আশ্ন-দীক্ষিত মিশর। ইতিহাস দ্রুততম বেগে এগিষে 
চলেছে সঙ্কট-সচ্কুল পথে নতুন উজ্জল ভবিষ্যতের দিকে। প্রভাভেব পথে 
রজনাঁর অন্ধকারের বুক চিরে। 


"আমি একজন পারসিক। পারসোর শান্ত নিষে মশরকে আম পদানত 
0 করোছি। মিশরের বুক কেটে বরে-াওয়া পিরাভা (নীল) নদ থেকে পাবসা 

থেকে আগত (লোহিত) সম্য্র পর্য্ত একাঁট খাল কাটবার আদেশ শা 

দিয়েছি। আমার আদেশ মতো এই খাল কাটা হয়েছে।” _দারায়ূস 


প্লাচ্য ও প্রতীচোর দ্বারপথ মিশর। শুধ আজ নয়, ইতিহাসের গোড়া 
থেকে। চার হাজার বছর ধরে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর সংযোগ করতে পারে 
"এমন একটি জলপথের গুরুত্ব মানুষ অনডব করে এসেছে । আজ যাঁদ প্রথম 


১৫4, 


ফারোয়ার আমলের একজন বণিক বর্তমান যুগের একজন বণিকের দঞ্গো কথা- 
বার্তা বলতে পারত, এই জলপথের িপেষ গুরত্থ সম্ঘম্ধে একমত হতে ঠাঁদের 
ম্‌হূর্তের বৌশ সময় লাগত না। 

সভ্যতার প্রথম থেকে সমস্ত বিশ্বের ঝাঁপিজ্য মিশরের দ্বার দিয়ে আতর 
করেছে এশিয়া, মুরোপ বা আফ্রিকা মহাদেশে । মিশরের প্রাচীন লসমন্ধ 
শহরে বিক্লী হত নানা দেশের সেরা সম্পদ। সুদূর প্রাচ্য থেকে, পারসা, 
ব্যাবিলোন, আরেবিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, সদান, গ্রস, রোম, স্পেন 'ও উত্তর 
আফ্রিকা থেকে নানা বাঁণজ্যপথে আসত সে-সব সম্পদ মিশরের শহরে শহরে। 

মিশরের পূর্বাচলে সংয়েজ-নামক ছে এক টুকরো মাটিতে আফ্রিকা ও 
এশিয়া হাত মালয়েছে। লোহত সাগর তার জিহবা 'দয়ে ভূমধাদাগরকে 
স্পর্শ করবার জন্যে যেন এগিয়ে এসেছে । সামানা পশ্চিমে, প্রায় সাস্তরাল 
রেখায়, প্রবাহত নীল নদ। দুই সমদদ্রকে সংযুক্ত করতে উন্মৃখ। 

চার হাজার বছর আগের সভা মানুষের মনেও সহজেই একথা স্পষ্ট হয়ে- 
ছিল যে, ্রাকীতক এই চাতুর্ধকে মান্‌ষের কাজে লাগাতে হলে সয়েজ-স্থল- 
ভামর মাটি কেটে একটি জলপথ তোর করতে হবে । 

প্রবাদ আছে ষে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে এই জলপ্পথ 'নর্মাণ শুরু 
হ্য। অন্তত তিন হাজ'র বছর আগে যে সয়েজখাল জাতীয় একটি জলপথে 
নানা দেশের বাণিজ্য চলাচল করত তাব গ্রাতহাসিক প্রমাণ পার্য়া যায়। 
রাজনোতক কারণে পরবতাঁকালে এই জলপথের ব্যবহার ত্যাগ করা হয় এবং 
অনেক অংশ শাঁকয়েও ষায়। খীঃ পূঃ ৬১২ সালে ফারোয়া নেকো এক লক্ষ 
বিশ হাজাব ক্রীতদাসের পাঁরশ্রমে এই জলপথ পুনরায় কাটানোর বাবস্থা 
করেন, কিন্তু তিনি তাঁর পরিকম্পনা কার্ষে পারশত করবার আগেই মিশরের 
এক মাঁন্দরে ভবিষ্যং বাণী হল যে, এ-জলপথে মিশরের বুকের উপর হামলা 
কবতে আসবে বর্ধর 'বিদেশগ অত্যাচারীর দল! নেকো তাঁর সংকল্প পারত্যাগ 
করেন। 

তারপর 'যাঁন সুয়েজ জলপথ কাঁটয়ে, বাঁড়য়ে চাল্‌ করলেন 'তিনি সাঁতাই 
এক বিদেশশ বিজয়ী । পারস্যের দারাধূস। তাঁর পরও এই জলপথের 
উন্নাত করেন। বোমামরা তাকে অংশত নতুন করে তোর করে। আরব 
শাসকদের সময়ে ৭৭৬ খুবন্টান্দে খালফ আব্বাঁসদেক হুকুমে, বিদ্বোহণ মক্কা 
ও মাঁদনাকে শায়েস্তা করার জন্য, এই জলপথ বন্ধ করে দেওয়া হয। তারপর 
থেকে পৃব-পাঁশ্চমের বাঁণজ্য মিশব-পথে ক্রমশ কমে আসতে শুরু করে। 
মাকে পোলো ও অন্যান্য পাথকৃতেরা চন ও ভারতের মধ্যে স্থলপথ 
আবচ্কার কবেন-যাঁদও পরব যুগে তুকর্শ অত্যাচারে এই বাঁপজ্য প্রাপ্ই 
ব্যাহত হয়। কলম্বাস পাঁশ্চমে এবং ভাস্কো ডা গামা দক্ষিণ দিকে নতুন পথের 
সম্ধানে বোরয়ে পড়লেন। ১৪১৮ সালের ২০শে মে উত্তসাশা অল্তরীপ 
আতিক্রম করে ভাস্কো ডা গামা ভারতের পশ্চিম প্রান্তে মলাবারে পদ্দাপণ 
করেন। এই 'দিন থেকে সমস্ত প্রাচো যে নতুন যুগ শুরু হল প্রাসদ্ধ ট্রীতি- 
হাঁসক পাঁণকড় তাকে 'ভাস্কো ডা শামা ষুগ' নাম দিয়েছেন। ছ মাস 
মালাবারে কাটিয়ে ভা গামা মালাবার-অধিপাঁতর কাছ থেকে পর্তুগাল রাজের 
নিকট একখানা পত্র নিয়ে দেশে ফিরে যান। 
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“আপনার রাজদরকারের একজন প্রধান, ভাচ্কো ডা গামা, আমার রাজত্বে 
উপস্থিত হয়ে আমাকে খনব আনন্দ দিয়েছেন। আমার রাজদ্ে প্রচুর পরিমাণে 
মূঙ্বান পাথর ও নানাবিধ মশলা আছে। তার পারবতে আপনার দৈশ 
থেকে আমি চাই সোনা, রুপা, প্রধাল ইতাদি।” 

এই পণ্বিখানার গুরুত্ব চারশো বছরের ইতিহাসের পাতায়। য়ুয়োপের 
সঙ্গে ভারত ও সমগ্র পূর্ব এশিয়ার যে নতৃন বাণিজ্য ও রাজনৌতিক সম্পর্ক 
স্থাঁপত হয় গত চারশত বছর ধরে পাঁথবীর চেহারা তারই প্রভাবে গাঠত 
হয়ে এসেছে। ভেনিস, আবিসিনিয়া, জেনোয়া প্রভাতি একদা সজীব বাণিজ্য 
কেন্দ্রগৃলি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে: সমগ্র মধাপ্রাচা দারিদ্রোর মলিন- 
তায় স্ামত হয়ে যায়। প্রাচোর বিপুল এম্বর্য জমা হতে থাকে র়.রোপের 
নৌশান্তসম্পন্ন দেশগুীলব ভান্ডারে। 

এর পরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ডোঁনিশিয়ান বাঁণকরা তাঁদের বাণজ্য 
পুনরায় চাল করধার প্রয়াসে সয়েজ জলপথকে বাবহারের উপয্ন্ত করে তুল- 
বার এক ব্যর্থ প্রস্তাব করেন। প্রায় একশ বছর পরে পরব প্রদ্তাব আসে 
তৃকাঁ সূলতানেব মিশরস্থ প্রাতনিধির কাছ থেকে। 

যুর্পের একটি শান্ত এ-প্রস্ভাবে প্রথম থেকেই গভাঁর উৎসাহ দেখাতে 
শুরু করে-সে হচ্ছে ফাল্স। মধ্যপ্রাচোর ভূমধ্যসাগরের 'নিকটবতাঁ অণ্চলে 
তখন ফরাস প্রভুত্ব; সুতরাং মিশরের উপর দিয়ে প্রাচোর সঙ্গে বাঁণজ্যপথ 
পুনরুদ্ধার করে প্রাতদ্বন্ছ্বী যুরোপীয় শান্তগ্লিকে, বিশেষ করে বৃটেনকে, 
জব্দ করার সম্ভাবনা ফরাসী সরকার ও বাঁণকদের প্রথম থেকেই প্রেরণা দিতে 
থাকে। 

এ-সময় থেকে ১৮৫১৯ সালের ২৫শে এপ্রল পর্য৬ (যোঁদন বর্তমান 
স্য়েজ খাল কাটা শুরু হয়) 'মিশবের এই জলপথ নিয়ে বৃেন ও ফ্রান্সের 
মধ্যে চলতে থাকে নানাপ্রকার সংঘর্ষ, কটনোতক প্রাতযোগিতা ও আগর্থক 
লড়াই। অন্যন্য সংশিষ্ট শক্তগ্‌লি-তুকর্ঁ রাশিয়া ও জর্নী -কখনো। 
এাঁদকে কখনো ওাঁদকে, যোগ দিয়ে এক বিরাট সংযেজ সমস্যার সুঙ্টি কানে-- 
তার গালভরা নম দেওয়া হয় পপ্রাচোর প্রশন006 29৭27 080510]. 
শিল্প-বিপ্লবের প্রার্ভ থেকে যুরোপের জাতিগাঁল পরস্পরের সঙ্গে লড়ে 
আসছে-আজও সে লড়াই-এর অবসান হয় ন। অন্৬গপক্ষে উনাবংশ 
শতাব্দীতে “য়ুরোপে যেকোনো চমকে দেওয়া 'িজ্ঞয়ই ব্যর্থ হত, যাঁদ না তা। 
সঙ্গে আসত প্রাচোর দেশগুলিকে শোষণ করবার নতুন কোনো সংযোগ ।"* 

সপ্তদশ শতকে জ্যাকিস সাভারী নামে একজন ফরাসঈনেতা তাঁর তংকালণন 
বহল-প্রচারিত একখানা পুস্তকে লুয়েজ জলপথকে পন়ায় চাল) করসান 
জন্য বিশেষ আবেদন জানান1*%* তিনি বলেন যে, সয়েজ জলপথ উন্তমাশা 
অম্তরীপকে বাণপিজা-প্রাতযেশিতায় সহজেই পরাস্ত করবে। সভারীর সময় 
থেকে সুয়েজ জলপথের প্রম্ন পুরোপের রাজনোৌতক ও আর্থিক নেতাদের এবং 
বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারদের বল্পনাকে অন্পণবস্তর আধকার করে বসে। 


পপ পিচ্ছিল সত আপিল স্পা 


রঃ রি [179 5062 09781 0 05 ভয়ের 6915, ৮5 চ08% 1. 5000$014, শত 
1%. 
*৮11)0 ০000165 01601500 ৮0 1909095 98521%, 1:00. 


৫৯ 


ফরাসী-নেতৃত্বে সয়েজ খাল চাল হলে বৃটেনের যে সমূহ' বিপদ হবে 
ইংরেজরা প্রথম থেকেই তা জানত। রা 
কোম্পানীর জনৈক কর্মচারণী, জর্জ বলড়ুইন, লণ্ডনে ভডিরে্টরদের এক [রিপোর্টে 
নাবধান করে দেন ঃ 

“মশর আঁধকার করতে পারলে, ফ্রান্স পাঁথবীর সমস্ভ বাণিজ্যকেন্দের 
চাঁব পেয়ে যাবে। আজকেন দুনিয়ার উন্নত বাঁণজ্য-প্রথা অবলম্বন করে 
মিশরকে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপাঁণ করে তুলবে। অচাঁকতে 'বরাট সৈন্য 
চলাচলের সাাবধা পেষে মিশব থেকে সমস্ত প্রাচকে ফ্রান্স ভয় দেখাতে পারবে। 
তখন ইংলন্ড ভাবতে 'তার উপানবেশের জনা ফ্রান্সের করুণাপ্রার্থা হতে বাধা 
হবে |% 

অক্টাদশ শতকের শেষভাগে ফরাসণ প্রধানমন্টী তালেবাঁদ সুয়েজ জলগথ 
নির্মাণের সংকঞ্গপ গ্রহণ কবেন। তাঁকে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করেন মশরে 
ফ্রান্সের রাজদ্ত। তাঁর একটি বিপোর্টে সুয়েজ খাল থেকে ফ্রান্স কী ক 
উপকাব পেতে পাবে তার এবাট লোভনীয় বর্ণনা আছে £ 

'শমশরে যদি ফ্রান্স নিজের প্রভূত্ব প্রাতিষ্ঠিত করতে পারে ভবে সমস্ত 
যুবোপেব বাণিজো এক বিবাট বিপ্লব আসবে। সবচেয়ে আহত হবে ইংরেজ । 
এ-প্রভূত্ব যুবোপে ইংবেদ গৌববেদ একমাত্র মূল যে ভাবত লাম্রাঙ্গ, তার 
গোড়াফ আঘাত কববে। সযেজ জলপথেব পববুদ্ধাব ইংরেজকে ততটাই 
আঘাত করবে যতটা অধঘাত করেছে যেডশ শভকে উত্তমাশা অল্চরশপের 
বাঁণজ্র-পথ জ্েনোষা ও ডেনিসকে। এই বিপ্লব থেকে সবচেয়ে লাভবান হবে 
ফ্ুদ্স। একথা তুললে চনবে না যে প্রাচীন বা বর্মন যেকোনো জাতি 
ভাণ্তেব সঙ বাঁণজোর প্রতৃত্ব পেয়েছে সেই হয়েছে বিবাট 'বিত্তশালী। 
ফান্ন যখন কাইবো ও সংযোছার কাতণ হবে, তখন উত্তমশা অন্তরীপ কার 
পো ইল শা বইল উ £ কিছুই আমে যাবে না।” 

১৭১৮ সালবু ১২ই এাপ্রন নেপেশলষন বোনাপন্টকে মিশর আভিযানের 
দফ্ড দৈওযা হয। ফবালশী গডনঘেন্ট তাঁকে আদেশ দেন 

' গ্রাত্য পাঠানো হচ্ছে যে সেনাদল তা মিশর আঁধকার করবে . প্রধান 
সেনাগাঁত জযেজ স্থলড়ীম কাটিযে, লোহত সাগবে ফরাসী আধপত্য 
প্রাতাঙ্ট ত করবেন।” 

ইংবে্কে সম্পূর্ণ অবাক বে নেপে লিষন আলেকজ্াান্দ্রযায় মেমে ফরাসী 

পতাকা উড়িযে দিলেন।  3010এব গর্ধবেমত বাজাদক প্রস্তরমৃর্তির 

সামনে অন্বগঞ্জে সমাসীন নেগোলিষন সুদূর প্রাচ্য বস্ভত ফবাসন সাম্রাজ্যের 
্বপ্নে মুহৃতেবি জনো আত্মহাবা হযে গেলেন। কম্পনাবলাসী নেপোলিয়- 
নেব কবি-মনে হঠ।ৎ যেন 'ক্রুযোপাট্রাব হাসিব ঝলক খেলে গেল। যেন 
সীজবের ছযা দেখতে পেলেন নীলতবেব রূপালি বালুকাষ। 

নেপোলিঘনের নির্দেশে ফ্রান্স থেকে আনা বড় বড় ইঞ্জনিরাররা সয়েন্জ 
জলপথ নির্মাণের কাজে লেগে যাম। কিন্তু পারক্পনায় কয়েকটি গুরুতর 
ভুলের জন্য তাঁরা নেপোলিয়নকে জানান যে দশ হাজার শ্রামক চার বছর কাজ 
করলে এবং পনেরো লক্ষ পাউন্ড খরচ করতে পারলে জলপথ নির্মাণ সম্ভব্‌। 
ইংরেজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়নকে মিশর ত্যাগ করতে হয়। 
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মাবার আগে তিনি সয়েছের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘরখ্বাসের সঙ্গে বলে যান, 
পাঁবরাট এই কাজ। আমরে জ্যারা হল না।' 'কিম্টু তুকর্শ একাঁদন এই গৌরব 
বোধহয় অর্জন করবে।” 

নেপোলিয়নের ভূল হয়োছল। গৌরব অর্জন করোছিল তাঁরই মাতৃড়ীম, 


চোক্ষা। 

পরাজিত নেপোলিয়নের অপসারণ পথ করে দিল মহম্মদ আলশর উত্থানের! 
ইংরেজ তখন মিশরের অর্থনৌতিক জীবনে অনেকখানি প্রভাব বস্তার করেছে। 
ভারতের সঙ্গো দ্ুুততর ডাকপথ প্রবর্তনের গরজে ইংরেজ মহম্মদ আলাকে 
চাপ দিতে থাকে সয়েজ অণ্ুলে একটি রেলপথ স্থাপন করতে। ফ্রান্স জল- 
পথের বিশেষ উপকার দেখিয়ে মহম্মদ আলীকে প্রভাবতত করতে চোঁষ্টিত 
হল। 

এমান ইংগ-ফরাসণ প্রাতিত্বান্বিতায় কেটে যায় আরো অনেক বছর। মহম্মদ 
আলণ মারা গেলেন, তাঁর পত্র আব্বাসও মারা গেলেন। মিশরের 'পাশা' হয়ে 
পাদীতে বসলেন অলস, বিপুলদেহ, বুদ্ধিমান মহম্মদ সৌদ! 

ফার্দিনাম্দ দ' লাসেপ্ল, যান সংয়েজ খাল নর্মাণ করে বি্বাবখ্যাত, 
[তান ছিলেন মহম্মদ সৌদের প্রথম যৌবন্রে বন্ধ্। তাঁর বাবা কাইরোতে 
ফরাসী দূতাবাসে বড় কর্মচারী ছিলেন; মহম্মদ সৌদকে প্রথম যৌবনে 
প্যারসের বিলাসব্যসনে দঁক্ষা দিয়ে দ' লাসেপ্স্‌ তাঁর একান্ত 'প্রয়পাত্র হয়ে 
ওঠেন। সুয়েজ খালের পারকঞ্পনা অনেক 'দন ধরেই তাঁকে পেয়ে বসোঁছিল : 
যখন 'তাঁন খবর পেলেন আব্বাসের মৃত্যুর পর মহম্মদ সৌদ মিশরের খেদীব 
হয়েছেন, তাঁর মন আশায় ভরে উঠল। পুরাতন বম্ধুকে তাল আংক্ষণাৎ পত্র 
লিখে আভিনন্দন জানালেন এবং উত্তরে আলেকজান্দ্িয়াতে মালিত হবার 
আহ্বান পেলেন। পশ্চিমে প্রকাশিত বইপে লাসেপূস্‌কে একজন অসাধারণ 
কৃত পুরুষ বলে নির্মাণ করা হয়েছে । আরো দেখানো হয়েছে তনি ছিলেন 
মিশরের অকৃত্রিম বন্ধু! মিশরবাসীরা তা মোটেই স্বীকার করেন না। 
ডালাহোসাী ভারতে রেল লাইন, 'তার' ও আরো অনেক কিছ এনোছলেন। 
কিন্তু তাই বলে তাকে ভারতের অকীত্িম সৃহ্দ বলে আমরা মেনে নি না। 
লাসেপ্স্‌ ছিলেন আত বিচক্ষণ, ধূর্ত ও 'বিবেকহীীন। তাঁর সব চেয়ে বড় 
মূলধন ছিল মহম্মদ সৌদের আস্থা । প্রাচ্য মনের এই নিশ্চল্ত নিভ'রের 
প্রকৃত মূলা পাশ্চমের বাণিক-চিত্ত ঠিক বুঝতে পারে না। অল, বদখেয়ালণ, 
[িলাসমগ্ন মহম্মদ সৌদের নাশ্চন্ত নির্ভর বন্ধৃত্বের সুযোগ নিয়ে লাসেপৃস 
অনেক বেআইনী স্মাবধা আদায় করোছলেন। তাঁর বন্ধুকে চাপ দিয়ে, স্তুতি 
করে, ভুলিয়ে এবং মাঝে মাঝে অসতা হিসাব 'দয়ে লাসেপ্স্‌ নিজের ও ফ্রান্সের 
ক্বার্থ গৃছয়ে নিয়েছিলেন। সুয়েজ খাল কোম্পানীকে তান যে মিশর 
আইনের সীমানায় মিশরী সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলোছিলেন তারও কারণ 
মিশর প্রীত নয়। ুয়োপের রাজনীতি, ফরাণ দেশের আভাল্তরীণ অবস্থা, 
বটেনকে সাম্রাজা-লোভ না দেখানো এবং যথেচ্ছা লাভ অঙ্জনঃ এই 'ছল প্রকৃত 
কারণ। 

“ ১৮৫৪ সালের ১৫ই নভেম্বর মহম্মদ সৌদের সঙ্গো দ' লাসেপ্সনএর 
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সাক্ষাৎকার হয়। দ' লাসেপ্স্‌ দিয়েই এই এীতহাসক ঘটনার একটি সার 
বিবরণ দিয়েছেন £ 

“পাঁচটার দময় ঘোড়ায় চড়ে আম ভাইপরয়ের শিবিরে এলাম। * তাঁকে 
উজ্জল ও হাঁস-খুশী দেখাচ্ছিল। আমার হাত ধরে তিনি একটি 'ডিভানের 
উপরে আমাকে নিজের পাশে বসালেন। আর কেউ সেখানে ছিল লা। তাঁধুর 
(সূয়েজ) পাঁরকল্পনা বোঝাতে শুরু করলাম। কোনো বিস্তৃত 'বিবরণের মধ্যে 
না গিয়ে আম বড় বড় বিষয়গর্ল তাঁর কাছে পেশ করলাম। বিশেষ মনো- 
যোগের সঙ্গে মহম্মদ সৌদ আমার কথা শুনলেন......তাঁর দুচারটে বুদ্ধিমান 
প্রশ্নের জবাব 'দয়ে আমি তাঁকে খুশী করলাম। পরিশেষে তানি বললেন, 
“ঠক আছে। তোমার প্ল্যান আমি গ্রহণ করাছ। কী করে একে কাজে 
লাগানো যায় তাই আলোচনা করা যাক। ব্যাপারটা এখানেই ঠিক হয়ে গেল 
তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।' তানি তাঁর সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন। 
সবাইকে কাছে বসিয়ে, আমার সঙ্জো কথাবার্তার উল্লেখ করে বললেন, 'আম্মার 
বন্ধুর এপ-্প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের আভিমত কাঁ?, এসব হঠাৎ-গজানো 
পরামর্শদাতাদের সুয়েজ পারকজ্পনা বোঝবার কতট;কুই বা যোগ্যতা! তাঁরা 
তাঁদের প্রভুর 'বম্ধ, অর্থাং আমার 'দিকে তাকালেন এমনভাবে যে আমার পক্ষে 
কোনো ভুল করাই সম্ভব নয়। তাঁরা কেবল সম্মাতসৃচক সেলাম করে 
গেলেন।” 

মহম্মদ সোদ দ' লাসেপ্সৃএএর প্ল্যান তাঁর মল্মীদেব দোঁখয়ে আলাপ- 
আলোচনা করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। একজন ইংরেজ 
লেখকেব মতে তিনি কোনো মন্তকেই এই প্রস্তাব দেখান নি। প্রথম যৌবনের 
বন্ধু ফাঁর্দনান্দ, তাঁর তৈরাঁ প্ল্যান, তাতে মিশরের উপকার হবে, জলপথের 
বিরাট লাভেব শতকরা চোদ্দভাগ পাবে মিশর, এর উপরে আর কি কোনো 
কথা থাকতে পারে? লাপেস্‌স্‌ যাঁদ মিশরের প্রকৃত মিত্ত হতেন, তা হলে 
সূয়েজ খাল 'নর্মানে মিশরেব অবদানকে তিনি মিথ্যা করে অত কাঁময়ে দেখা- 
তেন না। মিশরের বিপ্লবী সরকার এ-অবদানের যে-হসাব তৈরণ করেছেন 
গত সংয়েজ সংকটের 'দিমে পশ্চিমী নেতারা তার প্রাতবাদ করেন নি। মহম্মদ 
সৌদ প্রাথামক কাজের জন্য সব খরচ দিয়োছলেন; বিনা বেতনে হাজার হাজার 
'মশরাঁ খাল কেটেছিল; কোম্পানীকে ষাট হাজার হেক্টর জমি বিনা শুল্কে 
দেওয়া হয়েছিল; কলকব্জা আনবার জন্যে কোনো আমদানী শুতক নেওয়া হয় 
[ন; 'বিস্তণর্ণ এলাকায় নালা প্রকারের খনিজ সম্পদের মালিকানাও কোম্পানীকে 
বিনা বায়ে আর্পত হয়েছিল। এ-সব হিসাব করে মিশরী সরকার দেখিয়েছেন 
খাল কাটার ষাবতাঁয় খরচের শত করা ষাট ভাগই বহন করেছে মিশর । ফ্রান্স 
সমেত অনান্য দেশগাল যা দিয়েছিল, মিশর থেকে লাসেপ্‌স পেয়োছিলেন 
তার দেড় গুণ | লাসেপ্সৃ-এর দাবী মেট্রাবার অর্থ মহম্মদ সৌদের রাজ- 
কোষে ছিল না; তাই ফরাসী ব্যাঙ্ক থেকে তাঁকে প্রায় তিন কোটি ফ্রাংক ধার 
করতে হয়োছল। এই ধারই মিশরের অর্থনৈতিক সর্বনাশের শুর) এরই 
জন্যে পরবতাঁ যৃগে মিশরকে দেউলিয়া হতে হয়। তা ছাড়া ১১৪৭ পবস্তি 
কোম্পানশর বিরাট লাভের কিছুই মিশর পায় নি; আধকল্তু, অন্যানা দেশের 


&৫ 


মতো একটু হারে [মিশর জাহাজকেও স্বর ব্যবহারের জন্য শতক দিতে 


হয়েছে। 

ইংরেজের প্রবল প্রাতিরোধ আঁতিক্রম করে সয়েজ খাল কর্তন শুরু হয় 
১৮৫৯ সালের ২৫শে গ্রাপ্রল। ভূমধ্যনাগরের তীরবর্ভঁ খালের উত্তর প্রান্তে, 
এঁদন লাসেপ্স এক কোদাল বাল.কাম্য় মাটি কেটে নির্মান কার্য উদ্বোধন 
কবেন। প্রাথামক কাজকর্মের জন্য বারো হাজার পাউগ্ড মহম্মদ সৌদ নিজেই 
দিয়োছলেন। বূটেনের প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের বিরুদ্ধতার ফলে ইংলন্ডের 
গভর্নমেন্ট বা ব্যবসায়শরা লাসেপস্‌ প্রাতীষ্ঠত সংয়েজ খাল কোম্পানীর 
শেয়ার কিনতে রাজী হলেন না। সবচেয়ে বোশ শেয়ার_২,০৭১৬০- কিনল 
ফ্রান্স; তারপরেই--১,৭৭,৬৪২- মিশরের গভরন্মমেন্ট। স্পেন কিনল চার 
হাজারের কিছু বেশি, ইতালী প্রা পু-হাজার আট শো, হল্যান্ড দদ-হাজার 
ছশো পনেরো, মিশরেৰ ব্যবসায়ীরা প্রায় হাজার, তুকাঁ সাত শো পণ্চাশ, 
[টউানাঁসষা প্রায় এক হাজার আটশো, রাঁশয়া মাত্র একশ চুয়ান্তর, জার্মেনী 
পাঁচ, বুটেন ও আমোরকা একখানাও নয়। মিশরেব উৎসাহপূর্থ সহযোগিতা 
না পেলে লাসেপ্স্‌ তাঁর কোম্পানী দাঁড় করাতেই পারতেন না। 

শব কোম্পানীব প্রায় অর্ধেক শেয়ারই শুধু কেনে নি। এক লক্ষ বিশ 
হাজার ব্লশতদাস-শ্রীমক, বিস্তপর্ণ ভীমর উপর িজ্কব আধকার বহু গ্রাম্য 
পারবারের উংখাত-এসবও মিশরের অংশ বলে ধরে নিতে হাবে। 

বহু শ্রীমকের অনাহাব্-অর্ধাহারে ক্রিষ্ট দেহের পাবশ্রমে সংয়েজ খাল 
ধনার্মত হল দশ বছর পরে, ১৮৬৯ সালের ১৭ই নভেম্বব। সাব ফেডাঁবক 
আরো-যান সোদন এই এীতহাঁসক ঘটনায উপাঁস্থত ছিলেন, বিমগ্ধ 
বস্ময়ে লিখে ফেললেন, “মরভূমি আজ একাঁট গোলাপেব মতো ফাটে উল 1১% 

সয়েজ জলপথথ তৈরী হল ইংবেজের তঈপ্র বিবোধতায। কিন্তু চালু 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ বুঝতে পরল তার ভষঙকব ভুল। ভাবত 
সাম়াজের প্রধান "্ব বপথের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে জনে। এবাব সে উপড়ে 
লাগল। ইংবেজ, ও ফরাসী উপদেশে চঠলত হযে মিশবেব থোঁদব মহম্মদ 
সৌদের পত্র ইসমাইল, ইতিমধো সম্পর্ণ বনঃদ্ব হয়ে এসোছিলেন। বাজ- 
কোষে অর্থ ছিল না, ধার বেড়ে পর্ব তপ্রমণ। খোঁদবের হাতে প্রা এক লক্ষ 
আশি হাজাব সূয়েজ কোম্পানীর শেষার, এগুলো হস্তগত করবাব জন্যে 
ইংবেজ ও ফ্রান্সের মধে। এক তীর ও তিন্ত প্রাতিযোশিতা শুক হযে খেল। 
[বিদেশ 'উপদেষ্টার।” মিশবের শাসনকে ক্রমাগত আর্ক সর্বনাশের দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর সময় এল যখন সুয়েজের শেয়াব বিকা 
না করে সম্মান বাঁচাবার অন্য কোনো উপায় মিশরের রইল না। 

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী তখন িজরেইলশী। পামারস্টোনের সুয়েজনশীতর 
মারাত্মক ভুল তিন সহজেই বুঝতে পেরোছিলেন; রানশী ভিন্টৌরিয়াকে দিয়ে 
দ' লাসেপ্স্‌কে সম্মানিত করে এবং অন্যান্য উপায়ে তিনি সুয়েজ জলপথের 
গুরুত্ব বষয়ে ইংরেজ যে সম্পূর্ণ সচেতন তা বোঝাতে চেষ্টা করাছলেন। 
এখন তাঁর একমান্র লক্ষা হল খোঁদবের এক লক্ষ আশ হাজার শেয়ার হস্তগত 
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করা। কাইরো থেকে তিনি গোপন সো গেলেন যে, ফয়ালায়া এই লেয়ায় 
কেনবার চেষ্টা করছে। নিষ্তাম্ত সংগোপনে তিনি ইংরেজ প্রাতীনিধিকে 
শেয়ারগুলো ধোগাড় করবার নিদেশি দিলেন। 

পশ্চিমের সাগ্লাজযগঠন নাটকে অনেক অংশ আছে যা বিবেক মানুষের 
মাথা লজ্জায় আনত করে। ক্লাইভ আর ওয়ারেন হেম্টিংস ক ভাবে পরের 
বিশ্ত আত্মসাৎ করোছিলেন ভারতের ইতিহাস তার সাক্ষা বহন করছে। কিন্তু 
নিস রগ রি রা রর 
আর মেই। 

পাপের দুয়ারে পাপের মতো খবের দয়ারেও খণ সহায় মানে। ইসমাইল 
বিলাস ব্যসনে এমন মেতে গেলেন যে রাজকোষে তার অর্থ জ্রমবার সযোগই 
হত না। ইংরাজ ও ফরাসী “বন্ধুরা” লপ্ডন ও প্যারশসের ব্যাংক থেকে ধার 
যোগার করতেন, তার সুদ মেটাতে নতুন ধারের প্রয়োজন হত। এই অবস্থায় 
ইসমাইল ইংলন্ডের কাছে মাত্র ৪০ লক্ষ পাউণ্ডে মিশরের সয়েজ শেয়ার 
সব শেয়ারের চুয়াল্লিশ ভাগ_কিক্রী করতে বাধা হন। এ-শেয়ারগ্যালও 
কোম্পানীব কাছে বন্ধক ছিল। তার ইতিহাসও করুণ! ইসমাইল 
কোম্পানীকে যে সনদ দিয়েছিলেন তাতে কোঙ্গপানাঁব কল্পকব্জা ও অন্যান্য 
জানষপত্র আমদানী করতে শক দিতে হত না। পরে এ নিয়ে বিবাদ ওঠে। 
সালিশী কবেন ফবাসী সধকার! তাদের নির্দেশে ইসমাইল কোম্পানাকে 
[তিন কোঁট ফ্রাংক “ক্ষতিপূরণ” দিতে বাধ্য হন, পাঁরবর্তে কোম্পানী ঘাটাত 
হাবে শুক দিতে রাজী হয। ইসমইল অত অর্থ কোথায় পাবেন? ভাই, 
তাঁকে সংয়েজ শেযাবগুলি কোম্পানীর কাছে পপশচশ বছরের জন্য “বন্ধক” 
রাখতে হয়, যার লাভ থেকে কোম্পান নিজের পাওনা আদায় করে নেবেন। 

[ডজবেইল+ ইসমাইলের কাছ থেকে মিশরের গেয়ার তো িনলেন? 
কিন্তু শেযার থেকে লাভ কোথায় ? সুতরাং ইংরেজ দাবাঁ করল “ক্ষতিপূরণ” 
দাও। ইসমাইল রাজী হলেন বাৎসারক পণ্0াশ লক্ষ ফ্রাংক হিসাবে ৯৯ বছর 
ধরে 'ক্ষতিপ্বণ" দিতে । ফলে বৃটেন যে-অথ 'দিষে শেষার িনোৌছল তার 
প্রায় সবটাই ফেরত পেল। বৃটেন দাম দিয়োছিল ৪০ লক্ষ গাউন্ড। ১৯১০ 
সালেব এ-শৈয়ারের বাজার-দর ছল ১৬ কোটি পাউন্ড, ১৯২৯ সালে ৩৬ 
কোট পাউন্ড ? 

শেয়ার বেচে ইসমাইল ষে-অর্থ পেলেন বিলাস বাসনেই তা বায়িত হল। 
সামান্য একটা ধারের 'বানঘয়ে মিশর কোম্পানীর কাছ থেকে যে শতকরা ১৫ 
ভাগ রয়ালটি পেত, তা তানি বন্ধক রাখতে আগেই বাধা হয়োছলেন। ১৮৮০ 
সালে ইসমাইলের পুত্র তিউফিক এই রয়ালাটও একটি ফরাসণ ব্যাংকের কাছে 
বেচে দিলেন। 

সংয়েজ খালের বিরাট সম্পদে মিশরের অংশ নিঃশেষ হল। রান্জা আকণ্ঠ 
ধারে নিমাজ্জত। মিশরের আর্থিক দৃরবস্থাকে 'শনরাময়” করতে এবার 
চেপে বসল ই্া-ফরাসী দ্বৈতস্শাসম। স্বভাবঙই, তার প্রধান লক্ষ্য হাল নিজের 
পাওনা আগে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেওয়া। 

মিশরবাসীরা ফিল্তু বিদেশী শীস্তর শাসনকে নীরবে গ্রহণ করে নি। 
সেনাধাহনীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিল, ভার সঙঞগো হাত মেলাল 
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“জনসাধারণৈর অসহ্তোষ। ভঙ্গ নিল যুরোপাঁয় সাল্মাজাকাদের বির্ধে প্রথম 
সংগঠিত জারব বিদ্রোহ। নেতা তার কর্নেল আরবী। একাঁদকে 
আরবাঁর নৈতৃষে মিশা সেনাবাহিনীর উত্তমাংশ ও বিক্ষুষ্খ জনতা, অনা দিকে 
ইংরেজ ফ্রান্স এবং মহম্মদ আলার বংশধর খোঁদব তিউাফক। 

১৮৮২ সালের ৯১ই জুন। আলেকজান্রুয়ায় বেধে গেল দাঙ্গা। পঞ্ঠাণ 
জনেরও বৈশি যুরোপীয়ের মৃত্যু হল। তক সুলতান-বষাঁন তখনও 
আইনত মিশরের সম্মাউ, সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করলেন। ইংলস্ড ও 
ফ্রান্সকে ইচ্ছামত বিদ্লোহ দমনের দায়িত্ব 'দয়েই তান নাশ্চন্ত। আরব 
ব্ঝতে পারলেন তাঁকে ভূমধ্যসাগরের পথে বিরাট বিদেশশি আলরমণের সম্মৃখাঁন 
হতে হবে। আলেকজান্দুয়ায় তান আত্মরক্ষার ঘাট তোর করতে লাগলেন, 
ইংরেজ ও ফরাসী সেনাপাঁতিদের হকার অগ্রাহ্য করে। 

ফাঁ্দনান্দ দ' লাসেপ্স্‌ ও অন্যান্য ফরাসীরা তাঁদের সরকারকে সৈন্য 
পাঠাবার জন্য বারংবার অনুরোধ কবতে পাগলেন। লাসেপ্‌্স্‌ 'তার' করলেন: 
“ইংরেজদের সৈন্য নিয়ে কিছুতেই সংয়েজ খালে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে 
না। জামার খালকে এমনি করে বিদেশীর হাতে তুলে দেবেন না। প্রত্যেক 
ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যেন একজন ফরাসণ সৈন্য আসে ।” 

কিন্তু ফ্রান্দে তখন বিশেষ শোলমাল। সৈনা পাঠানো কোনো মতেই 
সম্ভব ময়। তাই আরবাী-বিদ্রোহের হাত থেকে গায়ের জলপথকে ছিনিযে 
নিয়ে ররোপাঁয় প্রভৃত্ব কায়েম করবার দায়িত্ব এসে পড়ল ইংরেজেব উপব। 

এই সামারক বিজয়ের প্রধান প্রধান ফল হল [িনাঁটঃ ইংবেজ সুযেজ- 
খালের প্রধান কর্তা হয়ে উঠল, এর পরে আর ফ্রান্সের সঙ্গো “যাস্ত শাসনের 
প্রশ্ন রইল না; সয়েজ কোম্পানীর ডিরেক্র বোর্ডের বান্শজন সদস্যেব মধ্যে 
দশ জন হলেন ইংরেজ; সয়েজ খালের সামীরক অভিভাবকত্ব চলে গেল 
ইংরজের হাতে। 

ইংরেজ সরকার একাঁট আন্তর্জাতিক চুস্ত অনূযায়ী এই জলপথে সকল 

বাণিজা জাহাজ যাতায়াতের আঁধকার স্বীকার করতে সম্মত হলেন, 
ধতক্ষণ সাম্রাজা-স্ার্থের জন্য সামারক প্রাতিরক্ষার অধিকার তার থাকে অক্ষা্ন। 
আন্তজাতিক চুন্তর প্রয়োজন ছিল বিশেষ। য়ুরোপের অন্যান্য শা্ত- 
গদালও সুয়েজ জলপথ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছিল। রাশয়া, 
জার্মেনী, প্রবীশয়া, তুকাঁ? ফ্রাম্স, স্পেন, ইতালী-_সবার়ই নজর সংয়েজ উত্তীর্ণ 
হয়ে প্রাচ্যের দিকে। ছ-বছ্ছর আলাপ আলোচনার পর তোর হয় ১৮৮৮ সালের 
কনস্টান্্টিনোপৃল্‌ কনভেনশন, অক্টোবরের ২৯ তারিখে, তুকর এই শহরে। 
তাতে স্বাক্ষর করেন আটাটি ফুরোপাঁয় দেশের ও তুকাঁর প্রাতীনাধরা। 
হালে স্যয়েজ জলপথ সমস্যায় বারংবার এই কনভেনশনের কথা আমরা 
, ধুনতে পেয়োছ। 

+অথচ আশ্চর্ষের কথা হচ্ছে এই যে ইংরেজ সরকার এই কনভেনণন কোনো- 
দিনই আইনত স্বীকার করেন নি। ১৯০৪ সালের আগে ইংরেজ সরকার 
কান্দনমাফিক এই কনভেনশন গ্রহণই করেন নি। আর, গ্রহণ করলেও, ইংরেজ 
বিলেষ শর্ত আরোপ/করে। 


৪ 


. বানঙেনশনের প্রথম দুইটি গর ইংয়েজ মানতে রাজী হয় না। এই সার 
পদটিতে বলা হয়েছিল £ 

সম়্েজ জলপথ চিরদিন থাকবে স্বাধীন ও উন্মুক্ত) যুদ্ধে বা শাক্তিতে 
সমস্ত দেশের বাণিজা-তরণণ এই জলপথ বাবহার করতে পারবে 

আমরা একমত ঘে, কি যৃদ্ধে কি শান্তিতে, জলপথের এই স্বাধীন ব্যবহারে 
আমরা কোনো বাধা দেব মা। জলপথকে ফেউ কোনোঁদন অবরোধ করতে 
পারবে না।...... 

এই জলপথের নিরাপত্তা আমরা ফেউ কোনো অবস্থাতেই লঞ্ঘন করব 
না। এর |নর্মাণ বা উন্নয়ন কার্ধেও বাধা দেব না। 

এই' আসল সত্রগৃলিই ইংরেজ সরকার কোনোদন পরিষ্কার করে মেনে 
নেননি! অথচ, প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে, ৯৮৮৮ সালের কনভেনশনে তুকাঁকে 
যে বিশেষ (অবশ্য নামেই) আঁধকার দেওয়া হয়; শান্ত চুন্তর কল্যাণে সে 
আঁধিকার ইংরেজ স্বহস্তে নিয়ে নিল! 

এমনি করে ১৯১৮ সালে বৃটেন মিশর ও সয়েজ জলপথের প্রকৃত পূর্ণ 
আধিকার প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে, ফরাী শান্তর গৌণ সাহাষা নিয়ে, 
[জের সাগ্রাজ্য ও বাণিজ্য স্বার্থের অনুকূল এক রাজনোতিক ব্যবস্ধার সূষ্টি 
করতে সক্ষম হয়। 


“সুয়ে খাল মিশরের , কিন্তু সমস্ত মন্ষাজাতিরও"-হউ জে শনাফজ্ড 
“সয়েজ জলপথকে জাতগয়করণ মিশরের ইতিহামে এক বিরাট ঘটনা। তিন 
হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম মিশর সমপ্ত দুনিয়ার কাছে দক্ত সাহসে 
স্বাধিকার ঘেষণা করতে পেরেছে ডন প্যাসোস 


ফার্দিনান্দ দ' লাসেপ্ূস্‌ সুয়েজ খাল কাবার জন্য অনুমতি চেয়ে 
[ছিলেন মিশরের ভইসরয় মহম্মদ সৌদের কাছে। মিশর তখন তুকারর অধীন 
হলেও কার্যত তুকরর ক্ষমতা স্তিমত। এককালের প্রচণ্ড আঁ 
নর্বাপতপ্রায়। সশবও দূর্বল, খণভারে জজাঁরত। মিশরের কাছে 
অনুরোধ দাবী পূর্ণ হবার আশা বোঁশ। তাছাড়া, মিশরে এবং সমস্ত লেভান্টে 
ফরাস প্রাতপান্ত সপ্রাতষ্ঠিত। ইংরেজ তখনো এ-বিষয়ে সজাগ হয় নি। 
সংতরাং মিশরের সার্বভৌম আঁধকার স্বীকার করার মধ্যে একটা ক্টনোঁতক 
চাল ছিল। প্রথমত, তুকাঁকে এআঁধিকার থেকে দূরে রাখা; দ্বিতাঁয়ত, ফ্রাল্স 
যে মিশরে সাম্রাজ্য-প্রার্খা বূটেনকে এমন কিছু ভাববার সুযোগ না দেওয়া; 
তৃতয়ত, মিশর ও অন্যান্য আরব দেশগ্যালিকে বুঝিয়ে দেওয়া যে ফ্রান্স চায় 
বাঁপজা, আর কিছু নয়। 

১৮৫৪ পালের ৩০শে নভেম্বর মহম্মদ সৌদ পাশা লাসেপ্স্‌্কে সযক়েজ 
জলপথ নির্মাণের জন্য সর্ধজনীন কোম্পানী গঠনের সনদ দেন। তাতে 
[মিশরের সার্বভৌম অধিকার পরিষ্কার ভাবে স্বীকৃত হয়। সয়েজ কানাল 
কোম্পানীকে রোজিস্টার করা হয় মিশরী আইন অন্মসারে একটি মিশরী 
কোম্পানী হিসাবে । নিরানব্ধূই বছরের এই সনদে ঘোঁষিত হয় যে, কোম্পানীর 


৫৯ 


প্রধান কর্মকতণকে নিয়োগ বরকে, মিশরের অরকার। “নদের থেল়াদ শেষ 
হলে, কোপ্ণানীর যাবতীয় আঁধকার ফিরে আসবে মিশরের আয়ন; দুই 
সাগয়ের এই খাল, অর সমস্ত সম্পাত্ত ও 'নার্মত বাঁড়-ঘর ইত্যাদ নিয়ে 
ফিরে আসবে মিশরের আধকারে। এজনা যে ক্ষাতপ্রণ দেওয়া হবে তার 
মান নর্ধারত হবে হয় বন্ধত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায়, নয়তো সািশীতে।” 

১৮৮৮ সালের কনভেনশনে তুকর্ণর নামমাত্র ্সাধকার স্বৃন্কৃত হলেও 
কনভেনশনকে কাধে পরিণত করবার দায়িত্ব দেওয়া হয় 'মিশরকে। 

১৯২৫ সালে সয়েজ কোম্পানীর তরফ থেকে সনদের মেয়াদ আরো 
চাল্লশ বছর বাঁড়য়ে দেবার দাবী তোলা হতেই মিশরের সরকার তা দটভাবে 
প্রত্যাখ্যান করেন। ১১৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুন্তিতে সুয়েজ খালকে মিশরের 
একটি “আঁবচ্ছেদ্য অংশ” বলে স্বকার কলা হয়। ১৯৫৪ সালের নতুন 
চান্ততেও এই ম্বীকাঁত অপারিবার্তত থাকে। তার আগেই নাসের স্বরাণা 
দৃস্তরে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করেন সংয়েজ খালের সনদ শেষ হবার পরে 
জাতীয়করণের আয়োজন করতে । ১৯৫৮ সালে মিশরের সংয়েজ জলপথ 
স্বাধকারে আনবার সংকল্প 'নয়ে কেউ কখনও আপাতত করে নি। 

জয়েজ পৃথিবাঁর সর্বপ্রধান আন্তর্জাতিক জলপপথ। 

১৮৮৬-এর কনভেনশনে সকল জাতির জাহাজ বিনা বাধায় এই জলপথে 
যাতায়াতের আঁধকার স্বীকৃত হলেও বৃটেন কার্ধত তাকে মেনে চলে নি। 

প্রথম মহাযুদ্ধ শব হবার কয়েকাঁদন পরেই, ১৯১৪ সালেব &েই আগস্ট, 
বৃটিশ সরকার সুয়েজ থেকে সব জাহাজ সাঁবয়ে দেন। দ্বিতীয় মহায-দ্ধের 
ফোরতম দর্রনে চাঁচল নদেশি দেন যে পরাজিত হলে বৃটেন সুয়েজ জল- 
পথ ধ্ৰংস করে দেবে। ১৯৪২ সালে জার্মান সেনাপাঁতি বোমেল মধাপ্রাচ্যে 
'মন্ত্শান্তকে বিপর্ষ্ত করে তোলেন। এ বছরের ৩০শে জ:ন প্রোসিডেন্ট 
রুজভেল্ট নরেশ দেন যে, নীল নদের উপত্যকা যাঁদ বিপন্ন হয, “সংয়েজ 
জলপথকে পূর্ণ অবরোধ করা হবে।” 

হিউ শনাঁফচ্ড, তাঁর সুয়েজ বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তকে বলেছেন, "দ্বিতীয় 
মহাষুখ্ধে প্রধান দেশগণীলর সয়েজ নীতি বেশ পারচ্কার হয়ে ওঠে। প্রযো- 
জনের মুহূর্তে প্রভুত্বের জন্য লড়াই-এর কাছে আর সব কিছুই গৌণ হয়ে 
বায়। যুদ্ধ ষতাঁদন চলল, তভাঁদন ১৮৮৮ সালের কনভেনশন ছল এক 
টুকরো বাজে কাগজের মতোই মূলাহীন 1৮ 

নাসের সুয়েজ জপৃথ জাতাঁয়করণে বাধ্য হন আমোরফার আসওযান বাঁধ 


করে। লোবয়েত প্লাশিয়া বা আমোরকা উভয়েরই সাহাষ্য ছাড়। এই বিরাট 


পারকঃপনা বণ্ধ হঁয়ে যায়, আর নয়তো বিদেশী সাহাযোর বিনিময়ে খর্ব করতে 
হয় মিশরের স্বাধীনতা । 

মনস্থির করতে নাসেরেয় বিশেষ ময় লাগল না। বিপ্লবী কাউন্সিলে 
এই সম্ভাবনা আগেই আলোচিত হয়োছদ। এবং ঠিক হয়েছিল যাঁদ বিদেশী 
সাহায্য না পাওয়া যায় তাহলে সয়েজ খালের ম্মনাফার সদ্ব্যবহার করা হবে 
[বস্লবকে সার্থক ও সফল করার জন্য। 

১৯৫৬ সালের ২৬শে জুলাই। প্রাচীন আলেকজান্দ্য়া শহরে বিরাট 
জনসমাবেশ। আসওয়ান বাঁধ নিমাণে আমেরিকা সাহাধ্য প্রত্যাখ্যান করছে 
িশরী জাত, ব্যাথিত, ক্লুম্ধ ও উীগ্বপ্ন। হাজার হাজার িশরবাসী এসেছে 
নাসেরের কাছ থেকে শুনতে নৃতন এক আশার বাণী। 

দীর্ঘ [িনঘণ্টা বন্তুজয় নাঙ্গের 'মশয়ের অতাঁত ইতিহাসের শিক্ষা, সাম্রাজ্য 
বাদের বরূদ্ধে তার সূদপর্ঘ সংগ্রাম, 'বিপ্লবের উদ্দেশা ও আদর্শ ব্যাখ্যা 
করলেন। জালাময়ণ, উদ্দীপনাগয়ণ তাঁর ভাষা সমবেত জনতার মধো গভীর 
আলোড়নের সৃষ্টি করল। ভাষণের উপসংহারে নাসের ঘোষণা করলেন ঘিশর 
সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব গ্রহণ করছে। সংয়েজ কানাল কোম্পানীকে তাঁর আকুমণ 
করে তিনি বললেন, দশর্ঘকাল এই 'বিদেশণ স্বার্থ-গোষ্ঠী মিশরের আভান্তরণণ 
জীবনে হস্তক্ষেপ করে এসেছে; মিশরের মধ্যে একাটি স্কতল্তু 'বাম্ট' গড়ে 
তুলেছে (“৪ 90516 ৬1017) 2 9165”) । আজ “সমগ্র জাতির নামে” মিশবের 
[ব”লবশ সরকার এই কোধ্পানীকে জাতীয়করণের সংকল্প করেছেন। নাসের 
বললেন,-- 

“সযেলখাল কাটতে 'গয়ে যে এক লক্ষ বিশ হাজার 'মশরণ শ্রামক প্রাণ 
1দযোছল তাদের পাবিতু আঁস্থর উপর আমরা আজ আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ 
করব। িশরকে শিষ্পপ্রধান করে আমরা মুরোপের সলো প্রাতিযোগিতা 
কবব। সযেজ খালের উপার্জত অর্থ পেলে বটেন ও আমোরকাকে সাভ 
লক্ষ ডলাবের জন্যে আমাদের আর অনুরোধ করতে হবে না।..এ-অর্থ আমা- 
দের! সংয়েজ খাল মিশরের। মিশরবাসণরাই শনর্মাণ করেছে এই খাল, আর 
নর্মাণ করতে গিয়ে সোয়া-লক্ষ মিশরা প্রাণ দিয়েছে।. প্রত্যেক বছর সয়েজ 
কানাল কোম্পানী আমাদের কাছ থেকে দশ কোটি ডলার নিয়ে নিচ্ছে । সৈ- 
অর্থ আজ আমরা আসওয়ান বাঁধেব জন্য বায় করব। আমরা নর করব 
আমাদের শীস্ত ও আমাদেব সম্পদের উপর |” 

বরাট জনসমদদ্রের পানে তাকিয়ে নামের গলা উপচয়ে বললেন, “সূয়েজ 
এখন থেকে চালাবে মশরবাসী ! মিশরবাসী! মিশরবাসণ 

বিরাট জনতা উন্মত্ত আনন্দে ভেঙ্গো পড়ল। রা £ 

তাঁড়ংগাঁতিতে নাসের কাজে হাত দিলেন। তাঁর যুগান্তকারী ঘোষণা 
সমস্ত পৃথিবীতে এক বিশেষ চাঞ্চলোর সৃষ্টি করল। পশ্চিম দেশগালততি, 
[বশেষ করে, ইংলস্ড ও ফ্রান্সে সাম্্রাজ্য-চেতনা উঠল ক্ুদ্ধ হয়ে। যুদ্ধের 
প্রস্ভীতি শুরু হয়ে গেল রাতারাতি। 

এদিকে নাসের নিজের সই করা এক ঘোষণাপরে সয়েজ খালকে মিশরের 
বর্তৃত্বে নিয়ে নিলেন। প্যারস ফাটকা-বাঞ্জায়ের চলাভি হারে পুরাতন 
কোম্পানীর অংশীদায়দের ক্ষতিপ্রণ দেওয়া হবে জানিয়ে দিয়ে এই ঘোধণা- 


৬৯ 


শর সয়েষ্জ কোম্পানীর ঘাধতীয় স্থাবর ও অপ্যাবর লম্পাত খিশয়ের বব্জার 
নিয়ে এল? সঙ্গে সঙ্গে সুয়েজ জলপথকে সৃঢারর্পে চালনা করবার জনো, 
আধুনিকক্ঠম উন্নীত বিধানের জন্য একটি সাব'ভৌম সংস্থা গঠিত হল। 

৩১শে জংলাই নাসের কাইরোতে, অবাস্বিত দস দূতাবাসে একটি 
বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন: 

“২৬শে জৃলাই সয়েজ কানাল কোম্পানী সিশরের অধশনে চলে এসেছে। 
বটে ও ফ্রান্সে, কিছু কিছ বরোরিতার সাষ্ট ররেছে। এ-বিরোধতার 
কোনো সঙ্জাত কারণ নেই। সংয়েজ কানাল কোম্পানী প্রথম থেকেই একাঁট 
শমশরী কোম্পানপ হিসাবে কাজ করে এসেছে; অন্যানা শ্রিশরী কোম্পানীর 
মতো জাতীয়করণেও কোনো বাধা নেই। জাতীয়করণের জন্য মিশরের আল্ভ- 
জর্াতিক দায়ত্ব কোনোমতেই ব্যাহত হবে না। 

“আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করব। ৯৮৮৮ 
সালের কনভেনশন এবং ১৯৫৪ সালের ইঞ্গ-মশর চুক্তিতে আমরা যে-সব 
আশ্বাস 'দিয়োছ তার প্রাতাট অক্ষর আমরা পালন করব। সয়েজ জলপথ 
ব্যবহারের হ্বাধীনতা সব দেশ্রেই থাকবে; তাকে কোনোমতে খর্ব করা হবে 
না। এই স্বাধীলতায় মিশরের যতটা ক্বার্থ, ততটা আর কারুর নয়। 

“সুয়েজ থালে আগামী দু-চার বছরে জাহাজ যাতায়াতের বর্ধমান তৎপব- 
তাই আমাদের সিদ্ধান্তের হবে প্রধান সমর্থক । মিশর তার কার্মের যথার্থ 
সম্বন্ধে নিঃশংসয়। কোনোমতেই সে তার নির্ধারত পথ থেকে বিদ্যুত হবে 
না। নিজের ও মানবজাতির মঙ্গলের জন্য দঢচিত্তে সে কাজ করে যাবে।” 

২৬শে জ-লাই যে নাটকেব পট-উত্তোলন হল তাব যবনিকা নামল ১১৫৭ 
সালের ৮ই মার্চ। এর মধো নানা অঞ্কে দেখা গেল লন্ডনে উত্তোজত আন্ত্র- 
জাতক বৈঠক, বৃটিশ পার্লামেন্টে বাবংবার মূল বিতর্ক, অস্ট্রোলিযা 
প্রধানমল্প মি: মোঞ্জসের নেতৃত্বে নাসেরকে হুমাঁক দিয়ে অবনাঁমত কববাণ 
বার্থ প্রয়াস; পুনরায় লন্ডন বৈঠক; ভারত-প্রাতানাঁধ কৃ মেনন কর্তৃক 
মিশরের আঁধকারের দড় সমর্থন ও তাঁব বার্থ আপস চেষ্টা, জাতপ,জের 
কাডীন্সলে বাকাকিতুন্ডা এবং পবে হুষাঁট মূজ-নীতি সমেত গৃহীত আপস 
প্রদ্ভাব; আপসের পথে না 1গয়ে অক্টোবরের শেষাঁদনে ইস্রেল-ফ্রান্স ও 
বূটেনেব সমবেত আরুমণ মিশবেব উপর, কাইরোতে বাঁটশ গিমানেব হানা £ 
সেনাই অনল ইসরেইলের সামারক প্রবেশ; বাঁটশ ও ফরাসী বাহনীর 
অবতরণ ও পোর্ট সৈয়দ আঁধকার ; নিউ দিল্লীতে ভারত, 'সংহল, বগা ও 
ইন্দোনেশীয়ার প্রধান মন্দের সাম্মাীলত আবেদন; জাতিপঞ্জে বারংবার 
ইংলন্ড ও ফ্রান্দের পরাজয়; আমোরকার মধাপ্রাচানীততে গভণর পাঁরধর্তন, 
বৃটেন ও ফ্রান্সের প্লাত রাশিয়ার সামারক হস্তক্ষেপের হূমাঁক: সমতা মধ্য- 
প্রাচ্যে গভশরতম বিক্ষোভ; "সিরিয়ায়, ইরাকে, লেবাননে, এমনাঁক ইরানেও 
মিশরের সমর্থনে জনমতের অভূতপূর্ব দাবা; ইংলণ্ডের রাজনীতি থেকে 
০ ইডেনের অপসরণ ; ৮ এপস 

পুজবাহিনণ- আকান্ত অণ্ঠল পূনরাধকার এবং ও তার নেতা 
গামাল অন্দ অজ নাঁসেরের সন্জান ও জ্বাধিকারের পপ: গ্াতষ্ট। 


ই 


একদিন উপাদ্থিত কালের নৈকট্য থেকে দূরে, বখন এই ছ মাসেয় বিস্তৃত 
ইাতিহাস রাঁচত হবে তখন দেখা ধাবে যে বিংশ শতকের দ্বিতপয়ার্ষেও তথা" 
কাঁথত সভ্যজাতিরা ষড়ষল্ম ও হীনতার কতখানি গভীর, অন্ধকারে: নেমে মেতে 
পেরোছল। আরো দেখা যাবে বুহং শত্তি দ্বারাও প্‌রাতন সামারক আর্রমণের 
পথ ছোট ছোট স্বজ্প-শর্তি জাতদের যৌথ প্রাতিরোধের নিকট বসাবে অবরচচ্ধ 
হতে বাধা হয়োছল। 

নিল ইজরেইল ও মিশরের অন্তরববাতর্শ ছোটু এক 

টুকরো ভূমি; যার নাম গাজা। ১৯৪৮ সালের প্যালেস্টাইন যুদ্ধের পর 

থেকে এই ছোট্র ভূখণ্ড মিশরের অধীন; হাজার হাজার আরব, যারা ইজকেট্ল 
তাগ করতে বাধ্য হয়েছে, এখানে দরিদু-জীবন যাপন করে। 

সোঁদন বৃষ্টি নেমেছে। পাগলা হাওয়ায় উড়ছে মর্বাল। বাম্টর 
শেষে নেমে এসেছে শীতল রাঁত্রর গাঢ় অন্ধকার। এক পা এক পা করে 
এগয়ে যাচ্ছে অন্ধকার ভেদ করে জাতিপুঞ্জের শাল্তবাহিনী। অদূরে কামান 
দাগয়ে দাঁগয়ে ইজরেইলে ফিরে যাচ্ছে ইহুদী সৈন্য। 

প্রভাতের আগেই মিশরের ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ থেকে আক্রমণকারাী শেষ সৈন্য 
অপসারণ করল। প্রত্যেক মিশরবাসী প্রভাতের প্রথম নমাজে আল্লার কাছে 
প্রার্থনা জানাল £ “হে প্রত, এরা যেন আর কোনোঁদন আমাদের পাঁবন্ব মাতৃ- 
ভূমিতে হামলা করতে না আসে ।' 

এপ্রল মাসে সুয়েজ জলপথ খুলল। বন্দরে বন্দরে উড়ছে মিশরের 
শর্বিত পতাকা। 48 ক বসন 
দীর্ঘ পাথবাঁর বিখ্যাতিতম জলপথে। ধারে ধীরে বৃটেন, আমেরিকা এবং 
ফাল্সও পাঠাতে শুরু করল তাদের বাণিজ্যপোতি। 

যবানকা নেমে এল সুদীর্ঘ এক ঘটলাবহূল নাটকের উপর। ১৮৭৫ 
সালের ১৭ই নভেম্বর হয়োছিল তার আরম্ভ। 

ব্টেনেব প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলী তাঁর আঁপস-ঘরে বসে নিজের হাতে 
একখানা আত গোপনীয় পন্ধ লিখছেন রানী 'ভক্টোরয়াকে। পত্রখানা 

দ' লাসেপ্স: নার্ঘত ছ বছরের পুরানো সংয়েজ খাল সম্পর্কে । 

পামাবস্টোনের বিরাট ভুল ডিজরেইলী সংশোধন করতে চানা সশ্লেজ জল- 
পথ পৃথিবীর রাজনোতিক ও বাঁণাঁজ্াযক চেহারা বদলে 'দয়েছে। অথচ 
বৃটেনের এতে কোনো অংশ নেই! প্রাচে তার বিরাট সাম্রাজ্যের দ্বারপথ 
ফরাসীরা দখল করে নিয়েছে। 'ডিজরেইলী গোপনে গোপনে সৰ ব্যবস্থা 
গঠক করে এনেছেন। ইংরেজ ও ফরাসগ উপদেম্টাদের কল্যাণে মিশরের খেদগৰ 
দেউলিয়া |... .ভেবে4চচ্তে ডিজরেইলন তাঁর সম্্াজ্জীকে লিখলেন £ : 

“দেউীলিয়ার প্রান্তে এসে খেদশব তাঁর সুয়েজ খাল কোম্পানীর অংশগাযাল 
বক্রী করতে চান।.....এ মাসের ৩০শে তারখের মধ্যেই তাঁর ছঙ্লিপ লক্ষ 
পাউন্ড চাই। নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় দেই। অথচ এ-কাজ করতেই হবে। 

গভিক্কোরয়া সম্মত হলেন। পার্লামেলটকে এড়িয়ে গিয়ে 'ডিজরেইলস 
রথচাইজ্ডদের কাছ থেকে চাঁিশ লক্ষ পাউন্ড ধার করে রাজ্রাতি মিশরের 
ণনকট থেকে সুয়েজ কামাল কোম্পানগর শতকরা চুয়াপ্লিশাটি শৈষার কফিনে 
ফেললেন। এত গোপনে ব্যাপারটা ঢুকে গেল যে, ফরাসণ কত়ুপিক্ষরা জানতেও 


৬৩ 


পাল না। সংয়েজ খালের উপর ধর্তৃত্ব স্থাপন করে কুটেন সমগ্প নধাপ্রাচোর 
উপর প্র্ত্ব বিল্ভার করতে সক্ষম হল। 'দ্বাভীয় মহায:ক্ধের আগো বৃটেনের 
লমস্ত মধ্যপ্রাচাব্যাপণ সামারিক বাবস্ধায কেন্দুস্ধল হয়ে উল সয়েজ। একশো 
কোটি ডলার বন করে সুয়েজে বূটেন নির্মাণ করঙগ বিরাট এক সামারক ঘাঁটি; 
আঁশ হাজার ইংরেজ সৈনা এই ঘাঁটি রক্ষা করার নামে মিশর এবং সমগ্র মধ্য 
প্রাচ্য ইতরাজ-প্রভুত্ব কায়েমী করে রাখল। 

এই বিরাট নাটকের সমাপ্তিষজ্ঞের প্রোহত হলেন নাসের। মিশরের 
বহু-প্রাচীন ইতিহাসে এগৌরব আর কেউ অর্জন করতে পারেন নি। বিদেশী 
প্রভত্ব থেকে মিশরকে মূস্ত করার গোৌরবই নাসেরকে িরস্মরণীয় করে 
রাখকে। 


'শমশরের ভাগাবিধাতাই তাকে পৃথিবীর সংযোগস্থল করে স্টি করেছে” 
নাসের 


২ “ইংরেজ, তার প্রিয় ভারত সান্জাজ্যের দিকে এীগয়ে যেতে, নীল নদের তাঁরে 
দৃঢ়ভাবে তার পদচিহ। রেখে বাবে”-_-কিংলেক 


[মিশরের ভৌগোঁলক অবাস্ধীত তাকে চিরাদন দৃিয়াদারর মধ্যে টেনে 


বার বাহঃশাস্তর প্রভূত্ব বা প্রভাব মিশরের জীধনধারাকে নানাভাবে আলোড়িত 
করেছে! দক্ষিণ আমোরকাকে মূন্রো নীতি যেমন বাইরের পাথবীর প্রভাব 
থেকে বহাদন বাঁচিয়ে রেখোছল মিশরের সে-রুকম কোনো নীতি কোনোঁদন 
চালু হতে পারে নি। চঈনের মতো ফ্বরোপ থেকে ভৌগোলিক দূরত্ব হতেও 
মশর বাশ্চত। . 

তকর্ণ যেমন বহাদন য়ুরোপাঁয় শাল্তগাীলর এককে অন্যের বিরদ্ধে 
ক্ষোঁপয়ে তুলে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরোছল, মিশর তাও পারে নি, 
কেননা, তাকে নিয়ে বিশেষ কোনো আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ বর্তমান ধগের আগে 
জোট পাকিয়ে ওঠে নি। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তুকাণ ও ফ্রান্সের প্রভাব মোটা- 
শমূটি অক্ষ থেকে গেছে; তারপর বৃটিশ প্রভাব পেয়েছে উত্তরোত্তর বাদ্ধ, 
বস্তুতপক্ষে বিনা বাধায়। সবার উপরে সয়েজ জলপথ মিশরকে পাঁথবার 
শক্তি-সংগ্রামের উল্মৃত্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে এসেছে। কিংলেকের যে বচনটির 
তমা এই পাঁরচ্ছেদের শশর্ষে উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেই দেখা থায়, প্রাচা 
সান্তাজ্য রক্ষার জন্য ইংরেজের' পক্ষে মিশরের উপর আঁধপত্য অপারিহার্য হয়ে 
উঠোছিল। আজও মধাপ্রাচোর বিপুল তৈলসদ্পদ এবং যে-কোনো যুদ্ধে 
তিনটি মহাদেশের সংযেগগস্থল এই দর্বল ও বহবিভন্ত অঞ্চলের বিশেষ 
গশাযস্থলে। 

নাসেরের অনাউম প্রধান সাফল্য এই যে, তানই সর্বপ্রথম খিপয়কে 


০, 


জাতীয় লগ্মান ও আন্তজাতিক একটি বিশিষ্ট বাতিত্ব গিতে পেয়েছেন। ভার 

আগে মিগরের পররাষ্্ীনপীতি জাভীদ্তরীণ দোলা এবং ভেদাভেদের জন্য 
৪১৪ ৪-বু্পুনন পু সপ লী মোটামাটি আরব জাতিগালির 
ল্ংহতি ও স্বার্থ এবং সাধারণভাবে সাগ্াজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল মানুষের 
প্রীতি আন্তরিক সহানূভূতি এরই মধ্যে ১৯২২ সাল থেকে 'দ্বাধীন' মিশরের 
উরু, আত্মাব*্বা্গহণন পরুরষ্ট্রনীতি দূর্বল আস্তত্ব রক্ষা করে এসেছে। 

নাসের মিশরকে দিয়েছেন একটা বাঁলষ্ঠ আন্তর্জাতিক দ্বাত্ট। তার 
ভিত্তি মিশরের জাতীয় এঁকা, আত্মীবি*বাম এবং উন্নততর জীবনমান নির্মাণে 
দঢপংকঙ্গ। 

বিপ্লবের আবাবহিত পরেই নাসের তাঁর বৈদেশিক নাতির বাস্তব রূপ 
দিতে শুরু করেন। 

এডমান্ড বার্ক বহুদিন আগে বলেছিলেন, যে-জাতি পরিবর্তনের ধঁজ 
বহন করে না, সে মৃত। তেমান যে-নেতা সময়ের পারবর্তনের সপদো সঙ্গে 
[শিখতে ও ভুল সংশোধন করতে রাজশ নন তিনিও কালাম্তরে পণ্চাংগাঁত হতে 
বাধ্য। নাসেরের বিশ্বদ্টি গ্ভ সাত বন্থরে বহুলাংশে পরিবার্তিত ও পাঁর- 
বাধিত হয়েছে। তাঁর বিগ্নব-দর্শনে একটা পান্‌-ীস্লামক মনোভাবের 
প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। মিশরের এবং পৃথিবীর অন্য ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে 
নত্চো এই ধর্মীয় দৃম্টিভষ্গীর অনেকথান পাঁরবর্তন হয়েছে দেখতে পাওয়া 
যায়। 

[বিপ্লব-দর্শনে নাসের বলছেন, “মিশরের ভাশ্যাবধাতাই তাকে পাঁথবীর 
সংযোগস্থল করে তৈরি করেছেন। কতবার আমরা আকরম 'বিজয়- 
যাত্রার রাজপথরপে ব্যবহৃত হয়েছি। কতবার আমরা হয়োছ বিজয়গর গলার 
মালা, তার বাঁরত্বের পুরস্কার” ফারোয়া-যগ থেকে মুরোপীয় আধপতা 
পর্যন্ত বিস্তর্ণ ইত্হাসের উপর চোখ বূলিয়ে নাসের দেখতে পেয়েছেন বার 
বার অসহায় ও দূর্বল 'ঘ্িশরের উপর বিদেশী অত্যাচারীর হামলা, তার সম্পদ 
লুশ্ঠিত। মিশরবাসীর জীবন দাঁরদ্যে ও দাসন্বে দুর্বিষহ । সেই লাপ্রাচীন 
আঅতঁতে এসোছিল গ্রীক বিজয়ীরা, তারপর রোমানরা, তারপর ইসলামের 
পতাকা বহন করে আরবরা । মধ্যধগে রুরোপের নবজাগ্রত শাশ্তগুলো পাঠাতে 
লাগল 'ক্রজেড'--“আমাদের দেশবাসীরাই ক্লুজেডের সমস্ত অভ্যা্ার বহন 
করল, পেল আরো দারদা, হয়ে গেল সর্বহারা নিক্তেজ”। তবু তারা নিস্তার 
পেল না। তারপরেও তাদের উপর এসে ঝাঁপয়ে পড়ল মঞ্গোলশয়ামরা, 
বকেশনীয়ানরা, ম্যামেলুকরা। 

“যখন আম মিশরের ইতিহাস পাঁড়, মাঝে মাঝে আমার অন্তর এ-সব 
দনের কথা স্মরণ করে তর ব্যথায় ভরে ওঠে । অত্যাচারী লামন্ততম্ত বার 
বার আসাদের পদানত করেছে। আমাদের শিরা-উপশিরা থেকে রন্তু চষে 
খাওয়া ছাড়া আমাদের জন্য তারা ছুই করে ন। শুধু কি তইঃ তগা 
আমাদের মমস্ত শান্ত আর সবটুকু সম্মান নিয়ে নিয়েছে । এতাঁদনের অত্যাচার 
আমাদের মনে এমন একটা নীচু-ভাবের সৃষ্টি করেছে ঘা অপনোদন করতে 
অনেক সময লাগবে ।” 

নাসেরের আপোষহপন সায়্াজাবাদ-বিযোধিতার মূল এখানে। মিশরের 


৬৫ 


ই্ডিহাগ পড়লে দেশ? প্রডুক্ষের প্রাত খোঁকছ বগ্বেষ ও বিরোধ এড়ানো 
অসম্ডব। হাজার হাজার বছর একটি জাতিকে বিদেশীয়া শাঁদ্তিতে, বিমা 
অত্যাচারে, বিমা শাসনে বেচে থাকবার ও গড়ে ওঠঈধার আধিকার দিতে 
অস্বীকার করেছে। স্ভাবতই আজ সে বিদেশী প্রভুত্বের কোনো চেহারাই 
বরদাস্ত করতে রাজন নয়। 

ইংরেজদের কথ্থাই ধরা যাক। জম কমচে তাঁর একখানা পূঞ্তকে বলেছেন, 
«১৯১৯ সালেই একজন ইংরেজ গ্রন্থকার মিশরের নিকট বৃটেনের রাজনোতিক 
প্রাতশ্রাতগ্লির একটা ভালকা 'নমণণ করোছিলেন। তখনই! তাল দেখিয়ে- 
ছিলেন যে, বৃটেন পশ্চান্তবার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রীতশ্রুতি দিয়ে কোনোটাই 
রক্ষা করে নি। পরব বছরগাাঁলিতে আরো ভঙ্জন-খানেক অনুরূপ প্রীতশ্রতি 
দৈওয়া হয়োছিল। .. প্রত্যেকবারই মিশরীরা তাদের চেতনায় দড় আদ্াত 
পেয়েছে। তারা ৮৬বার বোকা বনতে রাজন হয়োছল কিন্তু ৮৭বায নয় ।** 

ইংরেজ ৭২ বছর '্রশরের উপর আধাশক বা পূর্ণ প্রভুত্ব চালু রেখেছে। 
তার মধ্যে স্বাধীনতা দানের প্রাতশ্রুতি ভঙ্গা করেছে ৮৬বার !! 

পরলোকগত ভাইকাউন্ট নরউইচ (মিঃ ডাফ কুপার) সত্যই বলেছেন, 
“টেনের রাজনপাতর অনেক ব্যর্থতার কারণ তার মন্ত্রীরা যতাঁদন কোনো 
একটা সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা ষাষ ভতাঁদন তার সমাধানে মন দেন 'নি। 
প্রায়ই আমাদের শেষ পর্যন্ত অসন্তোষজনক, এমন কি অপমানকর, সমাধান 
মেনে নিতে হয়েছে, কেননা, সময়মতো আমবা সন্তোষজনক সমাধান মানতে 
রাজশ হই নি। আজ অপর পক্ষ খুশশ হয়ে কৃতক্ভাবে যা গ্রহণ কবত তা 
না দেওয়ার ফলে আমাদের অখৃশী মনে এবং বন্ড দেরি কবে তার চেয়ে 
অনেক বোশ দিতে হয়েছে ।৮** 

ণ২ বছরের ইজ্গ-মিশব সম্পকের শেষ 'দন পর্যচ্ত এই উক্তির যাথার্থ। 
আমবা দেখতে পেষোছি। 

ইংরেজের এই বার বার প্রাতশ্রতি ভঙ্গের কাবণ সয়েজে অবাষ্থত 
সামারক ঘাঁটি সম্বন্ধে নতুন দাঁন্টভঙ্গীর অভাব। 

১১১৫৪ সালের চুক্তিতে ইংরেজ সর্বপ্রথম নতুন দাঁষ্টিতে মধ্যপ্রাচ্যের সামাবিক 
সমস্যা দেখবাব প্রয়াস পায়। উনাবংশ শতাব্দীর দৃষ্টি নিয়ে তৈরি এই সামারক 
ঘাঁটি আটম ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে একেবারেই অচল এ-কথাটা মেনে 
নিতে ইংরেজের অনেক সময় লাগে। এই চুন্তির স্বপক্ষে তৎকালশন প্রধান 
মন্ত্রী চাল হাউস অব কমন্স-এ ষে বন্ত্রতা করেন দূ বছর পরে সংয়েজ 
আক্ুমণের ময় স্যার আন্টন ইডেন তা বোধ হয় একেবারে ভূলে গিষেছিলেন। 
চার্চল বলেছিলেন, “্ধ্ষ্টতা 'দিয়ে সম্মান বজ্জাষ রাখা যায় না।,. আন 
আমাদের কক্পনায় যুদ্ধের যে আত ভয়াবহ চেহারা ভেসে ওঠে, তার কাছে 
সুয়েজে আমাদের ঘাঁটি ও মিশরে আমাদের অবস্থাকে আমরা অনেক বড় 
করে দেখতে অভাসত হয়ে এসেছি। যাঁদ আপনাদের কাছে আম ভাঁবধ্যং 
যূদ্ধের প্রথম করেকটা দিনের অতি সাধারণ চিন্নও পেশ করি, তবেই বৃঝতে 
পারবেন এই খাঁ কতটা সেকেলে হয়ে গেছে। আজকের দিনে সবচেয়ে 
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বোঁশ দরকার দষ্টির ভারসামা ঘুষের জন্যও বটে, অন্যন্য জাতির সঞ্গ 
মানাবক সম্পর্ক স্থাপমের জনাও বটে।॥ 

নাসেরের পররাণী নর প্রথম মূল কথা মিশরকে যে-কোনো শিশালী 
গিরদেশী জাতর প্রত্ুত্ব বা প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। যেহেতু সান্তাজযবাদ 
আন্তজাতিক, সাম্রাজযবাদ-বিরোধিতাওড আব্তজর্াতক হওয়া চাই। তই 
নাসের মিশরকে মাঁলয়েছেন অন্যান্য সাগ্রাজাবাদাবরোধা জাতগনীলর সঙ্গো। 

নাসের তাঁর বপ্লব-দর্শনে মিশরের ভৌগোলিক অত্তার উপর বিশেষ গরুর 
আরোপ করেছেন। এই ভৌগোলিক সত্তার প্রথম আঙ্গিক হল আরবগোম্ঠীর 
সঙ্গে মিশরের পারিবারিক একত্ব। “আমরা কি না দেখে পারি যে, আমাদের 
চতুর্দিক ঘিরে আছে এক আরব বৃত্ত, যে বৃত্ত অমাদের অংশ, আমরা যার 
অংশ, আমাদের উভয়ের ইতিহাস কেমন কঠিনভাবে জড়ানো 2” এই আরব- 
বৃত্তের পরেই মিশরের ভৌগোলিক সম্পর্ক আফ্রিকার সঙ্লো। “আমরা কি 
উপেক্ষা করতে পাঁর যে, ভাগোর নিদেশে আমরা আফ্রিকা মহাদেশের অংশ, 
যে মহাদেশের ভবিষ্যতের জন্য কতমানে ভলেছে এক তীব্র সংগ্রাম। এ- 
সংগ্রামের ফলাফলের উপর আমরা চাই কি না চাই, আমাদের ভাবষ্যৎ অনেক- 
খানি নির্ভর করবে।” আরবগেষ্ঠী ও আফ্রিকার পরে নাসের উল্লেখ করেছেন 
ইসলাম। “আমরা ি ভুলতে পাঁর যে, দুনিয়ার এক [বরা অংশের সঙ্গে 
ধর্ম ও ইতিহাসের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ 2৮ 

প্রথমত “আরব বৃত্তের" কথাই নাসের বিদ্তারিত বাখ্যা করেছেন। আরব 
জাতির কথা ভাবতে গেলে তাঁর ইতালিয়ান লেখক লুই 'পিরাদ্দেলোর “31 
€1121201215 থা। 98810 01 211 00101 নামক নাটকের কথা মনে পড়ে। 
[তিনি দেখতে পান যে, এই আরব-বুত্তের মধ্যে “লক্ষ্যহণীনভাবে ঘরে বেড়াচ্ছে 
একটা ভূমিকা যোগ্য কোনো আভিনেতার অন্বেষণে ।”* তাঁর এও মনে হয় যৈ, 
খদুজে খুজে হয়রান হয়ে এই ভূমিকা এসে ভিড়েছে মিশরেরই সবমান্তের 
কাছাকাছি। “সে আমাদের ডাকছে তার পথে চলার জন, উপব্স্ত বেশ 
পারধান করে কে গ্রহণ করার জন্যে।” 

নাসেরের এই উান্তর একটা কদর্য বাখ্যা গত বছর রুরোপের কোনো কোনো 
দেশে, বিশেষ করে ফ্রান্সে, দেওষা হয়েছিল। 'হর্টলারের আত্মজশীবননব সঙ্গে 
তুলনা করে ফরন্সী নেতারা এই ডীন্ততে দেখতে পেয়েছিলেন দাপণ্ত নাসেরের 
সমগ্র আরব জ্ঞা'তর ডিক্লেটর হবার উচ্চাভিলাষ। ফরাসী নেতারা এই প্হাস্য- 
কর উচ্চাকাক্ষার" জন্য নাসেরকে হিটলারের চেয়েও বিপজ্জনক বলে প্রমাণ 
করতে চেম়েছেন। 

অথচ নাসেরের লিবন্ধাট মনোযোগ দিয়ে পড়লে ততীন সমবেত আরব 
জাতির নেতৃত্বের স্বপ্নে অনপ্রাণত এমন যান্ধ খুজে পাওয়া কিন। 
আরবদের একজাতিত্ব প্রথম বিশ্বষদ্ধের সময় মি্রশান্তরা স্বীকার করে নিয়ে- 
ছিল। বিস্তীর্ণ আরবড়ামিকে একটি এঁকাবদ্ধ দেশ গঠনের প্রাভশ্রাতি যুদ্ধের 
পরে তারা রক্ষা করে নি। এই ভূখন্ডকে টুকরো টইকরো কৰে কয়েকটি দুবল 
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ধা বিহেপ-পাভাবিত রাস্থ্ী সৃষ্টি করে তিশ বছরের মধ বিভেদ, কলহ, ছিংঙগা 
ও বিরোধে আরব-মানসকে তারা কলুষিত করে দিয়েছে। 

কিন্তু তথাপি প্রভোক আরব দেশেই এমন অনেক মানুষ জশীবত. থেকেছেন, 
নৈতাই হোন বা সাধারণ লোকই হোন, যাঁরা আরব-এক্যের জ্বগ্ন দেখেছেন, 
এই স্বপ্নে অন্যদের অন্তর আলোকিত করতে চেয়েছেন। “আরধবৃত্ত” কথাটা 
নাসেরের মৌলিক আবিচ্কার নয়। কিন্তু সুস্থ ও বালজ্ঞ নেতৃত্বের অভাবে 
আরব-মানসে এক্যবদ্ধ জাতীয়তার স্ব্ন বাষ্তবে ক্ষীণ রৃপও নিতে পাবে ন। 
নাসের শুধ্‌ বলতে চেয়েছেন যে, মিশর যাঁদ সুষ্থ ও সবল, নিতকলঙ্ক ও আত্ম- 
নির্ভর, সুবিচার ও জনকল্যাণমূলক একাট রাষ্ট্রে পারণত হতে পারে, যাঁদ 
িদেশশ প্রভাব থেকে অম্পূর্ণ মৃত্ত হযে নিষ্কলুষ ছ্বাধীনতা 'নয়ে দর্ানযাব 
মানব সমাজে দে আপনাব আসন প্রীন্রাষ্ঠত করতে পারে তাহলে আব্ব- 
গোষ্ঠীর চলার পথ সে নির্ধারণ করে দিতে পাববে। 

তাই নাসের বলেছেন, “আম যে-ভুমিকার কথা বলোছ তার মানে নেতৃত্ব 
নয়।.. এই চারত্রের কাজ হল সমগ্র আরবড়ামতে যে প্রচ্ছ্ন মনীষা আছে, 
তাকে প্রচ্জবলিত করা। তার কাজ হল নতুন এক পরাক্ষামূলক দায়িত্ব হাতে 
নেওয়া, যার লক্ষ্য হবে এমন একটি 'বিবাট আবব শান্তর সান্টি, যা মানুষের 
ভাঁবষাং গঠনে সাক্রয় অংশ নিতে পারবে | 

আরব-বৃন্তেব উপর নাসেব সবচেয়ে বোশি জোর 'দিষেছেন, কেননা, হব 
সঙ্গেই মিশরের ঘাঁনম্টতম সম্পর্ক। “এই বৃত্তের মানুষ ইতিহাসের গ্রাষ্থতে 
আমাদের সঙ্গো আবদ্ধ! আমবা একই সঙ্জো দুঃখভোগ কবোছি। একই 
সংকটের চাপে পড়েছি। আমরা যখন আক্রমণকাবীর পায়ের তলায পড়ে 
আর্তনাদ কবেছি, আমাদের পঙ্গে তাবাও আর্ভনাদ কবেছে। এই বজ্র 
সঙ্গে ধর্মের বম্ধলেও আমবা আবদ্ধ। এই বৃত্তেষধ মধোই ইসলামিক 
গপাশ্ডিতোর কেন্দ্র দেশ হতে দেশান্তবে নানা রাজধানীতে ঘুবে বোঁড়ফেছে- 
4 বাগদাদ এবং সবশেদম 
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এই আরব-ব্তের শাস্ত ও দূবলিতা উভষ সম্বদ্ধেই নাসের পূর্ণ সচেতন। 
দবচেয়ে বড় দূর্বলতা তার বিভেদ, আভ্যন্তরীণ কলহ, পাঁবিবাবিক বিদ্বেষ । 
এ-দুবলতার উৎপত্তি বিদেশণ প্রভুত্ব বা সামাজাবাদ থেকে। সাম্রাজাবাদ আবব 

বিভন্ত করেছে, ভেদনশীতির চতুর প্রয়োগে তাদের পরস্পর- 
বিরোধাঁ, পরস্পর-অবিশ্বালী করে তুলেছে। সাম্াজাবাদ নিজেব স্বার্থ ল্্ষা 
করার জন্য তাঁবেদারী শ্রেণীর হাতে শাসনভাব তুলে 'দিয়ে নিজের সৈন্য ও 
অস্রের হমাকতে এই দেশদ্রোহী, জাতিদ্বোহশ স্বার্থকে জাগ্রত জনমত থেকে 
রক্ষা করে আনছে । সাম্রাজাবাদের মনন ইজরেইলকে জল্ম দিয়ে আরবভূঁমব 
এক প্রান্তে তাকে প্রহরীর মতো দাঁড় কারয়ে বেখেছে। 

“সায়াজ্যবাদ সমস্ত আরবভূমিকে মারাত্বক এক অবরোধে আমাদের অলক্ষো 
ঘিরে রেখেছে।, এই অবরোধ দূর করতে হলে চাই সম্মালত, একাবদ্ধ 
সংগ্রাম। এই সং্টামের আয্লোজন সহজাত নয়। নাসেরের ভাষায় “আমাদের 
এই সমবেত সংগ্রামের জনা একতা গড়ে তোলার পর্ধে যে অনেক বাধা তা আম 
অস্বীকার করাছি*মা।..শকস্তু আমার কোনো সঙ্গেহ নেই যে, এক সলো কাজ 
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আমরা পঞ্চম হব। আম সর্ধদাই বলব যে আমাদের শান্তি আছে। আমাদের 
একস দুবলতায আমাদের শান্ত যে কতখানি তা আমরা জানি না।” 

কোথায় এই শান্ত ? 

নাসের বলেছেন, শান্তর সংজ্ঞা ভুল করলে চলবে না। গলা ফাটিয়ে 
চিৎকার করার নাম শান্তী নয়। যাকছ সহায় সম্বল আছে তা নিয়ে গঠন- 
মূলক কাজ করার নামই শান্ত । আরব দেশগুলির সহায়-সম্বল আলোচনা 
করতে গেলে তিনটি বিশেষ শাশ্বর উৎস তান দেখতে পান। 

'প্রর্থম উৎস হচ্ছে আমরা পাশাপাশি কয়েকটি প্রাতবেশ? দেশ, নোভিক 
ও বৈষাঁয়ক বন্ধনে দঢ়ভাবে আবম্ধঘ। আমাদের এমন বল ও এমন একাঁট 
সভ্যতা আছে ধা পাঁথবীকে তিনটি মহান ধর্ম দান করেছে; শাান্তপ্পর্ণ 
নিরাপদ পৃথিবী নির্মাণে আমাদের এই দান সামান্য নয়।”* 

'দ্বতশয় উৎস বিশ্বের সামীরক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরধভাীমর বিশেষ 
" গাদর্ত্ব। তিনাট মহাদেশের এই 'মলনক্ষেত্র বিশ্ববাণিজোর রাজপথ । [বিশব- 
যদ্ধবাহনীকে এ-পথ আতক্রম করতেই হবে জয়ে অথবা পরাজয়ে । 

তৃতীষয উৎস হচ্ছে তেল। বর্তমান সভ্যতার কল এই তেলের অভাবে 
অচল। নাসেব বলছেন £ “বড় বড় কলকাবখানা যা নানা রকম 'জানস উৎপাদন 
কলছে; জল, স্থল ও আকাশচারী যানবাহন; এরোগ্লেন থেকে স বমোরিন 
পর্যন্ত যাবতীয় যুদ্ধের অস্ত্র; এ-সব কিছুই তেলের অভাবে নগ্ন ধাতুতে 
পাঁরণত হবে, মবচে পড়ে মাঁলন হযে যাবে। এক তিল নড়তে পারবে না)? 

মধাপ্রাচ্যের তেল-সম্পদের উপর আঁধিক গুবুত্ধ দেওয়া নিজ্প্রয়োজন। 
পশ্চিম যুবোপাীঁয় দেশগাল, এই জেলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশশল। মধা- 
প্রাচ্য থেকে চব্বিশ লক্ষ সত্তর হাজার ব্যাবেল তেল রোজ রপ্তভাঁন হচ্ছে। তাঁর 
অর্ধেক যায় পশ্চিম যুরোপে। বাকীঁটা আমোরকা, প্রাচোর অন্যর, দাঁক্ষিণ 
আমোবিকা ও কানাডায়। 

সমস্ত পাঁথবাঁতে প্রত্যেক দিন দেড় কোটি ব্যারেল তেল উৎপন্ন হয়; 
তার শতকরা ২২ ভাগ আসে মধাপ্রাচ্য থেকে। কিন্ত সোবয়েউরকের 
অন্তর্গত দেশশীলকে বাদ দিয়ে পাঁথবাঁতে যে তিন হাজার কোটি ব্যারেল 
তেল রোজ উৎপন্ন হতে পাবার মতো [বিজার্ভ রয়েছে, তার শতকরা ৭৫ ভাগই 
মধ্যপ্রাচো, অন্যন্্--আমোরকা নিয়েও মানত পশচশ ভাগ । অর্থাৎ আমোরকার 
তেল সম্পদ যোঁদন নিঃশোঁষতপ্রায হবে তখন অ-কম্যানিস্ট পাঁথবাঁ একান্ত- 
ভাবেই ঠনভরশীল হয়ে পড়বে ধ্যপ্রাচোর তেলের উপর। 

মধ্যপ্রাচ্যের তেল একাঁদকে যেমন আবব দেশগ্ীলর একাট প্রধানতম শাস্ত- 
উৎস, অনাঁদকে তার শোষণ ও আঁধকার 'নয়ে চলেছে পাশ্চাত্য জাতগাঁলর 
মধ্যে সুতীব্র সংঘাত। বিশেষ করে আমোরকা ও বৃটেনের মধ্যে। সৌদ 
আরবের তেলে আমেরিকার পূর্ণ আঁধকার়। পারশিয়ান গালফের তশরক্জী 
বুরেমী মরদ্যান দিয়ে বৃটেনের পঞ্চো সৌদী আরবের যে-বিরোধ চলছে, 
তাতে উস্কানি দিচ্ছে বুরেমীর তেললোভশ যাঁকন পুপজবাদখদের স্বার্থ । 
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কাইয়ুটে বুটেদ ও আমেরিকার সমাম তেল এস 
ওমান ও আডেনে ইংরাজের তেলস্বার্থ এখনো আংমারকান জ্হার্চের 
প্রধান। পপ পু 
ঘার্কন? স্বার্থ সপ্রীতাম্তিত।* 

আয়ব জাতির শান্ত-উৎমের সংজ্ঞা নদেশ করতে গিয়ে মাসের আরব 
জাতঁয়তাবাদের উপরেই জোর দিয়েছেন। আবব সভ্যভর দান “তিনটি 
ধর্মের” উল্লেখ করে আরবড়ীমর ব্লশীপচয়ান ও অন্যানা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 
তানি এই জাতীয়তার মধো টেনে এনেছেন। 

আবব-বৃণ্তের পর নাসের আফ্রিকা মহাদেশের ক্রমাবকাশমান জাতীয়তার 
উল্লেখ করেছেন। বিশ কোটি নিগ্রো আব পণ্থাশ লক্ষ খ্বেতার্জের মধো যে 
সম্ঘর্য এই মহাদেশে চলছে, মিশর তা থেকে বাচ্ছ্ন থাকতে পারে লা। 
কেননা, মিশর আফ্রিকারই অংশ। আফ্রিকার উত্তরদ্বাবে মিশর প্রহরী । এই 
্বারপথ দিয়ে আফ্রিকার সঙ্গে বৃহত্তম পাঁথবীব যোগাযোগ । “আফ্রিকার 
জঙ্গলের দৃবতম ক্ষেতে আলো ও জাগবণ 'বিষ্তার কবতে প্রাণপণ সাহায্য 
করতে আমরা কোনোমতেই 'নিরস্ত হব না।" 

তা ছান্ডা, ষে নল নদ 'মশরের প্রাণ, সে আফ্রিকার হৃদযজাত। নাসের 
বলছেন, “এই অন্ধকার মহাদেশে এখন এক 'বাঁচ্ ও গভশর উত্তেজনার হাওয়া 
বইছে। মুরোপের নানাদেশের খ্বেতা্গারা আবার আফ্রকাব মানচিন্ন বদলাতে 
শুরু করেছে। কোনোমতেই এই সংগ্রামেব মুখে আমবা অলস হয়ে থাকব 


“আমি স্বপ্ন দোখি একটি দনেব। সেদিন কাইবোতে নিম্তি হবে বিবাট 
এক আফ্রকান শিক্ষাকেন্দ্র। আমাদের চোখের সামনে খুলে ধরবে এই মহা- 
দেশের লুকানো সম্পদ। আমাদের মনে জাগিঘ্ে তুলবে অলোকপ্রাপ্ত এক 
আফ্রিকার চেতনা । দানয়ার অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে অংশ নেবে আফ্রিকার 
মঙ্গল বৃদ্ধিব বিরাট প্রয়াম।” 

নাসের বিখ্যাত পুক্তকেব উপসংহাব করেছেন একটি ইসলামিক পালণ- 
মেন্টের স্বপ্ন নিষে। সৌদপ আববে মুসলমানদের পাঁবনুতম তীর্ক্ষেত্ 
কাবায় এই পার্লামেন্ট গড়ে উঠুক, এই নাসেরের ইচ্ছা। এখানে পাঁথবীব 
নানাদেশের মুসলমানরা শুধু তীর্ঘযান্রাব পুণ্য অজর্নেব জন্যই আসবে না, 
এখানে আসবে লমস্ত মূসলমানসমাজ থেকে সেরা লেখক, সেরা গুণী, জ্ঞানী 
ও মান, বড় বড় ব্যবসায়ী, যুবকসমাজের নেতারা, বাজনশীতাবদৃগণ।' এখানে 
তৈরস হবে সম্মালত আরবনীতির মৃলমল্ম। আরব সহযোগিতা । 

আরব বূত্তের মধ্যেই নাসেব তাঁর পররাষ্ট্রনীতব সূচনা কবেন। এই 
নাতির লক্ষ্য প্রধানত দুটি £ বিদেশণ প্রভুত্বের অবসান; একাবম্ধ একাট আরব- 
গোষ্ঠীর সৃস্টি। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই মুয়েজ ঘাটি ত্যাগ করতে হবে ইংরেজ তা 
ব্দঝতে পারে। ধিলিময়ে একাটি বৃহত্তম মধ্যপ্রাচ্য সামারক সংস্থার সৃষ্টি 
করতে ইংরেজ সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে িশরকে আমন্মুগ 


* দুই ও তিন ঈন্বয় চার দেখুন) 
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ধরা হয় এই খ্রার একটি সমকক্ষ অধঙীদার হিসাবে ঘোগ দিতে। জয়ে 
খাট়িকে এই সংস্থার শগ্তভুষ্ষিন্কয়ে একটি মধ্যপ্রাচা কান্ডে একজন দিপা 
সেনাগাতিকে উপষান্ত যোগ্য আসন দিষ্নে, যেস্পরস্তাব লন্ডন থেকে 

গাঠানো হয়, তৎকালশন প্রধানমন্ী নাহাস তা অগ্রাহ্য করেন। 

১৯৫৪ সালের ঢচু্তিতে নাসের সংয়েজ থেকে,ইংরেজের অপসারণের প্রাতি- 
শ্রুতি আদায় করেন। মিশর এই বিদেশণ প্রভাব-মুস্তির নতুন আনন্দে সমপ্ত 
আরবিতে অনুরূপ অবস্থার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। 

কিন্তু ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তুকর্ঁ ও ইরাকের মধ্যে বাগদাদ 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ক্রমে ক্রমে বূটেন, ইরান ও পাঁকিস্তানও এসে যোগ দেয় 
এই চুন্তিতে। জর্ডনকে টেনে আনবার প্রথম গ্রচেন্টা ব্যর্থ হয় ১৯৫৬ সালে! 
টা রনির বরা কারার বিটি ডা 
হয়ে ওঠে। * 

শীতল-যুদ্ধের সৃযোগ নিষে সমগ্র মধাপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য সামারক প্রভুত্ব 
কতখানি পাকা হয়ে উঠেছে তার পারচয় মিলবে সামরিক ঘাটিব বহর থেকে। 
বৃটেন ও আমেরিকার ১৭টি সামীরক ঘাটি রয়েছে মধীপ্রাচো--৯টি আম্োরকার, 
৮টি বূটেনের। আমোরকার ঘাটিগঁল তৈরী হয়েছে তৃকর্ঁতে দুটি, সৌদ? 
আরবে একাঁট, মরোক্ধোতে চারাঁটি, 'লাবিয়ায় একটি, মাল্টায় একটি । ইংরেজ- 
ঘাটি রয়েছে- ইরাকে িতনটি, জনে দাট, লাবয়া, সাইপ্রাস ও ক্লীটে একটি 
করে। 

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে বর্তমানের আম্তজাতিক রেষারেষির বিস্তৃত বিবরণ পরে 
দেওয়া হয়েছে । মনে রাখতে হবে ষে, নাসের যে বদেশশ প্রভাব মত্ত একটি 

কবত্ো চেয়েছেন, তার সাফল্য এখনও অনেক দরে। 
বাগদাদ চুন্ত এবং আইসেনহাওযার ডকাট্রনের আওতায় এসে অনেক আরব 
দেশ পুনবাষ বিদেশী প্রভুদ্ধের কাছে মাথা নত করেছে বা করছে। সংয়েজ 
আক্ষষণের পূর্বে নাসেব মিশব, সৌদী আরব, সিরিয়া, এমেন ও জর্ডনকে 
নয়ে একটি নিরপেক্ষ আরবগোজ্ঠী নির্মাণে অনেকখাঁন সফলকার্ম হয়ে- 
িলেন। মিশর, সৌদশ আবব, সিবিয়া ও জর্ডনকে নিয়ে একটি এঁক্যব্ধ 
সামাবক কম্যান্ডও গঠিত হযোছল। সুয়েজ সংকটের দ্্দনে সমগ্র আরব- 
ভমিতে মিশরের প্রীতি যে সাক্রিয় সহানুভ্ভীত দেখা 1দয়োছল আরব হীতিহাসে 
তার নাঁজর নেই। সরয়ার ভুগর্ভে পাইপ লাইন ধরে ইরাকের তেল যায় 
ভূমধ্যসাগরের বদদরে। এই পাইপ লাইন কেটে 'দিয়ে তেল চলাচল বন্ধ ধরে 
দেওয়া হয়োছল। সৌদী আববের নূৃপাঁত দাার্দনে যিশরকে অর্থ দিয়ে 
সাহাযা করেছেন-সৈন্য পাঠাতেও প্রস্তুত 'ছলেন। অনুরূপ সাম্মরিক সাহায্য 
দিতে তৈরণ 'ছিল জর্ডন এবং 'দাঁরয়া। 

গকন্তু সুয়েজ-উত্তর আরবভাঁমতে অন্য রকমের এক সংকট দেখা দিয়েছে। 
আরব জনতা নতুন রাজনোৌতিক চেতনায় জাগ্রত! এই জাগরণের ভয়ে সামল্ত- 
যুগের প্রাতীনধ নৃপাতকুল নিজেদের দ্বার্থরক্ষার জনো তৎপর হয়ে উঠবেন 
তাতে কোনো আশ্চর্য মেই। জর্ডনে কয়েক মাস আগে এই নতুন সংর্ষেরি 
প্রথম অঙ্কের আভনয় হয়ে গেছে। এীতহাঁসক ও বংশগত ঈর্ধা ও রেষারোষ 
চাপা 'দিয়ে ইরাক, সৌদী আদব এবং জর্ডনের রাজারা সহযোগিতার এক নতুন 


৭৯ 


খ নিরপেক্ষ -বৈদোশিক মতি ও উন্নততর সমাজনগতির গথ জাঁকড়ে 
ধরেছে॥ উত্তর দেশের মধ্যে একটা, ইয়ানিযন গঠনের প্রস্তাবও অনেকখানি 
গ্রুপ 1 চে মু 

রাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার অবাবাহত পরেই মাসেরের বৈদেশিক সশৃতিতে 
একটা িশেষ পাঁরবর্তন দেখা যায়। ১৯৫৫ সাজের ফেব্রুয়ারীর মাবামাবি 
শ্রী নেহরু কাইরোজে নাসেরের সঙ্গে পৃথিবীর নালা সমস্যা আলোচনা করেন। 
তাঁদের যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় বড় বড় সমস্যাগুঁলির চারিত ও সমাধান বিষয়ে 
তাঁরা এফমন্ত। নাসেরের সঙ্গো নেহরু মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও এশিয়ার পূর্ব ও 
দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের সমস্যার আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফল্গেই, 
অনুমান ক্ষরা যায় নাসেরের দৃষ্টি এশিয়া-আফ্রষকার সমবেত প্রচেষ্টার দিকে 
প্রসারিত হয়। নেহরু ও নাসের যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করে ঘোষণা করেন 
“শান্তির আবহাওয়া সূম্টির জন্য প্রত্যেকের সব রকম চেস্টা করতে হবে। 
আন্ত্র্শতিক বিরোধের সমাধান করতে হবে শান্তপূর্ণ আলাপ-আলোচনায়। 
সামরিক চুন্ত কিংবা শাল্তগোষ্ঠীর সঙ্গে জাড়য়ে পড়া শুধু সংকটই বাড়ায় 
রণসক্জার গাতিকে করে তীব্রতর। কেনো জাতিকেই নিরাপদ করতে পারে 
মা।?? 

নাসের ও নেহরু পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতাপ্রয়াসী মানুষের জন্য তাঁদের 
“পূর্ণ সহানূভাত” ঘোষণা করেন। 

৬ই এ্রীগ্রল কাইরোতে ভাবত-মশরের মধ্যে বন্ধৃত্ব ও মৈত্রীর চ্ত স্বাক্ষাবিত 
হয়। তার এক সপ্তাহের মধ্যে নাসের দিল আসেন, বান্দুংএব পথে। 
ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের সম্ভাষণ রুরে তিনি বলেন, 'এশিষা ও 
আফ্রকার দেশগ্ুলিকে একত দাঁড়াতে হবে। এভাবেই 'বশ্বসভায় তারা 
গৌরবের আসন অর্জন করতে পারবে; এগিয়ে আনতে পারবে শান্তি ও মৈরশব 
ফুগ। আম আপনাদের 'নশ্চয় রুরে বলাছ শান্ভিক্ষার জন্য মিশর ভারত 
ও অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সহযোগ্গিতা করবে ।” 
.. বান্দংঞ নামের এশিয়া-আফ্রকা সম্মেলনে একটি নতুন পাঁথবীব সন্ধান 
পান। দীনয়ার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের প্রাতানাধরা ইতিহাসে এই প্রথম 
একন্রিত হয়ে অন্য একাংশের মনে এক বাঁচন্ত আলোড়ন এনে দিল। নামেন 
দেখতে পেলেন, তাঁর আরব-বৃত্ত ও ইসলাম-বৃত্তের চেয়েও বৃহত্তর এই এশিয়া- 
আঁক্রকা-বৃত্তে ভারত, সিংহল, বসণ ও ইন্দোনোশয়ার সঙ্গে হাভ মিলিযে 
মিশর নতুন এক মহান শান্ত আয়র্ত করতে পারে। বান্দ্‌ংএ সগবেত দেশ- 
নেতারাও এই ৩৭ বছরের তরুণ দেশপ্রোমকের 'মধ্যে মিশরের জগত চেতনা 
ও আত্মীবম্বাসের পাঁরচয় পেয়ে মস্ধ হন । 

বান্দুং বিশ্বরাজননীতিপ“উপর ধারে ধীরে অসামান্য বিস্তার করে। চগন 
দেশের সঙ্গে সমগ্র এীশয়া উ আফ্রিকার সহান্‌ভূতিশীঙ্গা নতুন পাঁরচয় হয় 
বান্দ;ংএ। ক্ুরোপ এবং আমেরিকা বান্দুংএ এঁশয়া-আফ্রকার এক নতুন 
চেহারা দেখতে পাা। দোবয়েত রাশিয়া বান্দতেএর পর গাভীর তৎপরতার 
সঙ্গে তার এশিয়া 'নীতির পাঁরবর্তন ও নিরপেক্ষতাকে প্ীকার করতে শু; 
করে। জাতপূর্থ এশযানসাজিকার প্রতানাধরা সমবেত গ্রচেক্টায় নানা 


গর 


কে খে বৈ অনয নিক দির ও সনি জে দদের 


সমস্যা, ধিশেধ কয়ে খপনিবেশিক অরস্যাগযালর”' আলোচনায় একটা সম্গ্ণে 
মতুন প্রভাব বিল্তার করতে সক্ষম হয়। বান্দুং থেকে সু-অবস্থানের যে 
আহবান প্রচারিত হয় অচিরেই পশ্চিম ধুরোগে তার প্রাতিধবান শুনতে পাওয়া 
য্ায়। রান্দযংএর ছায়া দেখতে পাওয়া যায় গ্রীত্মশেষে জোলিভাতে চতুঃশা্তির 
বাঙ্খনায়কদের বৈঠকে । র 

বান্দুং থেকে ব্রিয়োনী। ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে নেহরু সোবিয়েত 

রাশিয়া, পব্টরুরোপ এবং ইতাঁল ভ্রমণ করে ব্রিয়োনীতে মিলিত হন হৃঙ্গো. 

রাষ্্রপাত মার্শাল টিটোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। তাঁদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন নাসের । *নিরপক্ষে পৃথিবীর এই তিন শ্রেষ্ঠ নেতার 
কথোপকথন সব দেশের রাজধানীতেই বিশেষ উৎসুক্ের সৃষ্টি করে। 
পৃথিবীর নানা গুরুতর সমস্যার বিশ্লেষণ করে এই তিন দেশনেতা একটি 
যুন্ত বিবৃতিতে নিজেদের মতামত ঘোষণা করেন। তার কয়েকাঁট অন্চ্ছেদ 
উল্লেখযোগ্য। 

“আজকের পাথবীতে 'তিনাট সংকট-সংকুল ও সংঘর্ধ-সম্ভব স্থান হচ্ছে 
মধ্য যুরোপ, পূর্ব এশিয়া এবং অধ্যপ্রাচ্য। পূর্বে এশিয়ার সমস্যার সমাধান 
সম্ডব নয় চীনের সহযোগিতা ছাড়া। আমরা 'বি্বাস কাঁর যে, চীনকে জাতি” 
পূঞ্ধে স্থান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য জাতিপঙ্জে প্রবেশপ্রার্থী অন্যান্য দেশ- 
গুলোকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া উঁচত। 

“মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা বেড়ে গয়েছে বৃহৎ শান্তগঁলর স্বার্থ-সংঘাতে। এ- 
সব সমস্যার সমাধান করতে হবে প্রত্যেকাটর গ্ণাগূণ বিবেচনা করে। 
প্রত্যেকের ন্যায্য অর্থনৌতিক স্বার্থ সংরাক্ষত হবে। কিন্তু সমাধানের আসল 
ভান্ত হবে মধাপ্রাচের দেশগুলির স্বাধীনতা। শুধু শান্তির জন্যই নয়, 
শবদেশদের অর্থনৌতিক স্বার্থ রক্ষার জন্যও, আরব জাতগুলির পর্প 
স্বাধীনতা ও শৃভেচ্ছা অপারিহার্ধ 

আজ মধাপ্রাচ্য ?নয়ে দুইটি শান্তগোচ্ঠীর মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রাতিষো্্তা 
শবু হযেছে। আসলে দ্বন্ রাশিয়া ও আমোরকার মধো। সয়েক্জ-আঁভ- 
যানের পর মধপ্রাচ্যে বৃটিশ প্রভূত্বের একদা-প্রোজ্জবল আপ্নাশখা নির্বাপিত- 
প্রায়। রাশিয়া-আমোরকার এই সংঘর্ষের পাঁরণাত কোথায় কেউ বলতে 
পারে না। যাঁদ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাঁথবীকে গ্রাস করে তবে কোনো অগ্চলই 
বাদ যাবে না, মধ্প্রাচা তো নয়ই। বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও, ছোটখাট সীমাবদ্ধ 
সংঘর্য মধাপ্রাচা 'িনয়েই বাধতে পারে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। মনীষা 
অধ্যাপক আরনল্ড টয়েনবী বিশ্বব্যাপী 'শশতল-যৃদ্ধের' বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে বলেছেন; 

“রাশিয়া ও আমোরকার নির্দিষ্ট কোনো দ্বার্থ-সংঘাত থেকে এই শঈতল- 
যুদ্ধের উৎপাত্র হয় নি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়া বা 
আমোরকা কোনোমতেই নিজেদের 'বা%ত" মনে করতে পারত না, যেমন মনে 
করোছল দুই মহাষুথ্ধের অন্তবতর্শকালে জার্মেনী, ইতালি ও জাপান।...... 
এই মংক্ষাতের কারণ লোভ নয়, ভয়। যুপ্ধোত্তর পাঁথবীতে এত বড় দুই 
প্রাতদ্বন্্ধীর মধ্যেও অর্থনৌতিক সহবাসের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু 
জ্যাম যোমা আঁিচ্কারের পর সামারক বিচারে পৃথিবটা এত ছোট্ট হয়ে 
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গেছে যে দূই দৈতা গয়স্পয়ের বড় বেশি সামিধা থেকে একে অনাকে সরাসার 
আঘাত করতে পার়ে। পামীরক নীতিতে এই বিশ্দাব খ্ঁনে দিয়েছে গারস্পারক 
এক বিরাট ভশীত। ভয় রাশিয়ার যতটা আমোরকারও ততটাই । আর এই 
ভয়েই ফলে উভয়েই উঠে-পড়ে লেগেছে বাকণ পৃথিবশর হেত. অংশকে 
[নিজের দলে টেনে আনতে । যে-পাথবী হঠাং সংকাচত হয়ে একছা গল্সযদ্ধ 
প্রাঙ্গণে পাঁরণত, ভাতে এক শান্ত যে অন্যের প্রসারিত বাহার বাইরে পালাবে 
তার সম্ভাবনা আৰ নেই। তাই চেষ্টা চলছে সামানা এক টুকরো জমি এখানে 
ওখানে দখল করে এই আসন্ন সংঘাতের কেন্দ্রুথল নিজের কাছ থেকে এক- 
আধট; সারিয়ে রাখার। এই উদ্দেশ্যের পথেই রাঁশয়া ও আমোবকার বৈদোশক 
নপীত এখন চলে আসছে । এর প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছ পাঁথবীর সব 
-এমনাক এককালের একান্ত 'বাচ্ছিত্ন দেশ তিব্বত ও গ্রীনল্যাশ্ডেও 1”% 

এই যে বিশ্ববযাপণ ভয় সমগ্র মানবজাতিকে গ্রাস করতে চলেছে তার মূখে 
উন্নতশির যে-কয়টি মুষ্টিমেয় দেশ, মিশর তাদের অন্যতম। ভারতের সঙ্গে 
তার মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ উপাদান এই িভীঁকতা। নাসেরের মা-ভৈঃ বীবত্বের 
জন্যেই ছোটখাট ফ্বিমত সত্বেও সুয়েজ-সংকটে ভারত দঢ়ভাবে মিশরের পাশে 
দাঁড়য়েছে। ভবিষাতে এই মৈত্রী ও সহযোগিতা কোন পথ ধরে উভয় জাতির 
উন্নয়ন ও বিধ্বসেবায় আত্মানয়োগ করবে, কী উপায়ে উত্তীর্ণ হবে ভাঁবষ্যতের 
অবশ্যম্ভাবী বাধা-ীবপাত্ব, কতখানি সাফলো তার প্রযাস হবে পরস্কৃত, 
ধর্তমানের এতিহামকরা আগ্রহ ও ওৎসূক্য সহকারে তা লক্ষ্য করবেন। 


প্মানব ইতিহাসের পুই যৃগের মাঝখানে দাঁড়য়ে আমরা আজ দেখতে পাই 

পশ্চাতে সৃবিস্ভীর্ণ অতশত সম্মুখে এগিয়ে-যাওয়া সুদীর্ঘ ভবিষাং। বহু 

দিনের মেনে-নেওয়া দুর্বলতার পর এশিষা ও আফ্রিকা আজ হঠাৎ বিশ্বসমাজে 
, নতুন মূল্য-চেতনা নিয়ে জেগে উঠেছে ।”-জবাহরলাল নেহেরহ। 


১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই মিশরেষ যে নতুন আত্মচেতলাব সম্ধান 
আমরা পেয়েছি, তার সম্যক পাঁরিচয়ের জনো প্রয়োজন অতশীতেব দিকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে এই বিপ্লবকে এীতহাসিক দৃষ্টিতে বিচার কবা। আব, এ-প্রচেষ্টার 
ফলে আমাদের কাছে আশ্চর্য রকম পাঁরজ্কার হযে উঠবে যে, প্রাঘ আশি বছৰ 
ঘরে মিশরের মানুষেরা স্বাধীনতার জন্যেই আবরত লড়ে এসেছে! এই 
সংগ্রামের ব্যর্থতা ও তারই মধ্য দিয়ে মিশরের ম্তি-যজ্ছের পৌরোিত্ে 
সামরিক নেতৃত্বের প্রাধান্যকে যেন আনবার্য করে দিয়েছিল। 

নাসের একটি প্রবন্ধে বলেছেন, “আমাদের বিপ্লবের আদর্শ হঠাৎ তৈরথ 
নয়। বহু বছর 'মিশর যে-আভিজ্তায় সম্মুখীন হয়েছে তারই থেকে এ- 
আদর্শের উৎপাস্ত।......আমাদের দেশের পৃরবতশ বিশ্লবগাঁল থেকে বর্তমান 
বিপ্লবের প্রেরণা আমরা পেয়েছি! অতীতে আমাদের দেশবাসণকে যে-বাধার 
মোকাবিলা করভে হয়েছিল, জাতশীয়তাবাদণ গ্রচেম্টার যে-সব পট ঘটেছিল, 


গ 98 1 এ 1549-50, ্ 
জগ ডন রতি? |, 50. 11509889007 09 291 


দীন 


বড় করে চাইবারও একদিন যে আমীদেয় সাহস ছিল না, এসব ঘটনা ও তার 
পারণাতি কম-বেশি আমাদের খিপ্লধকে পার্ক করার পথে শিক্ষণায় হয়েছে।” 

বার বার মানুষের ইতিহাসে মন্দ থেকে ভালো অক্কাঁরত হয়ে এসেছে। 
নেপোলিয়ন এসেছিলেন মিশর জয় করে প্রাচ্যে এক বিরাট ফরাসাঁ সামাজোর 
সংচলা করতে! পরাচ্ত্র ও হতাশ হয়ে তিনি ফিরে গেলেন; কিন্তু রেখে 
গেলেন মিশয়ের আর্নহাওয়ায় ফরাসণ বিপ্লবের পৃথিবী-জ্রাগানো আদর্শ ৫ 
স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব! ফরাসশ-্বার্থের জন্যেই নেপোলিয়ন মিশরে সে- 
কালের শামক গ্রেণীকে ভেঞো মিশরীদের হাতে খানিকটা রাজ্যভার তুলে 
দেন। তিনি ষ্থাপন করেন একটি 'ডিভান 03158) বা কাউনাসল--বার 
[মিশর সদস্যরা মিশরের আধুনিক ইতিহাসে প্রথম সমাবদ্ধ রাজনোতিক 
দাঁয়ত্ব পান। এর যা ফল হল তুলনায় তা অনেকখানি। মশরবাসীদের মনে 
জল্ম 'নিল প্রথম আত্মবিশ্বাস) তারা বুঝতে পারল যে স্বায়তশাসনের যোগাতা 
তাদের আছে। এবং প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল, তবে আধিকার থাকবে না 
কেন? 

ফবসণ বিপ্লবের জাগ্রত আদর্শের ঝলক য়ূরোদ্প ছাড়িয়ে প্রাচোও এসে 
পেশছেছিল। মিশরে তা বিশেষ আত্মপ্রকাশ কবতে পারে নি মহম্মদ আলাঁর 
শান্তশালশী ও স্বৈরাচারী বাজত্বের দাপটে । 'কল্তু তব এ-যুশে মিশবী 
সমাজে নতুন জাগরণের যে-সাড়া এসেছিল তার নেতা ছিলেন সৈয়দ ওমর 
মাক্তামা এ-য্‌গের মিশরে এ'র স্থান কিছুটা ভারতবর্ষে রাজ্জা রামমোহন 
বায়েব মতো । 

১৮৫৮ সালে মহারানী 'ভিক্টোরিযা ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে 
ভাবত সামাজোব শাসনভাব নিজ হাতে তুলে নেন। ১৮৫৭-র ভারতীয় 
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ই রাহাত ভরত রিনি নিন নারির 
বছর পবেই, অর্থ ১৮৭ সালে, ইংলন্ড ও জাম একারিত হয়ে মিশরের 
উপব “দ্বৈত-শাসন"” স্থাপন করে। 

এর কিছুটা আভাস ইতিপূর্বেই আমরা পেযোছ। খেদীব ইসমাইল 
অর্থ অপচয় কবতে করতে গিশরকে দারদ্রের শেষ সীমায় এনে দেন। তাঁর 
খণের দাবী মিটিযে ইংবেজ ও ফরাসী ব্যবসায়ীরা মিশরের আর্থিক অশবনে 
আতি সহজেই পূর্ণ অধিকার বিস্তার করে ফেলল। ক্রমে অবস্থা এমন 
দাঁড়াল যে মিশবের বাংসবিক আয় যদ হত এক কোটি পাউণ্ড, ধারের 
সুদ মেটাতেই খরচ হত পণ্ান্তর লক্ষ পাউন্ড! অর্থ আদায়ের জন্য 
ইসমাইল সাধারণ লোকেদের দুর্বল অসহায় পিঠে করের উপর করের বোঝা 
চাপাতে লাগলেন। ইসমাইন্দের অর্থসচিব ছিলেন একজন ইংরেজ, স্যার 
রভার্স উইলসন, আর পাবাঁলক ওয়ার্কম্‌ 'বিভাগের মন্ত্র একজন ফরাসণ। 
খেদীব ও জনগণের মধ্যে বিরাট প্রাচীরের মতো এই দুজন বিদেশী মম 
শাসক ও শাসতের ম্বার্থকে ভয়ংকর পরস্পরাবরোধী করে তুললেন।। ১৮৭৯ 
পালে মিশরের চৈদ্বার অব ডেপ্টীজ (অর্থাৎ বিধানসভা) করভার কমাবার 
দাধী জানালে বিদেশী মন্দ্রীরা তা অবহেলা-ভরে অগ্রাহা করলেন। 


৭ 


এই ভ্নস্বার্থ-বরোধী শাসনের প্রাতীবিয়ায় মিশয়ে গাঁঠিত হয় সর্ধপ্রথম 
একাট্র জ্কাতীয় কামটি; তার দাবী মিশরের হীঙিহাদে প্রথম সংগঠিত জাতীয় 
দাবী । থেদীব ইসমাইলকে এই কাঁমাঁট অনপ্বোধ করেন এমনড়াবে খণ- 
সমস্যার সমাধান করতে যাতে 'ম্শরকে দেউীলগ়া না হতে হয়; বিধানসভাকে 
দেওয়া হয় মন্ঘীদের কাজবর্মের উপর নজর রাখার বর্তৃত্ব। আর এমন একটি 
জাতীয় মাম্মিসভা যেন গঠন করা হয় যা বিধানসভার কাছে জরাবাঁদহি করতে 
বাধ্য হবে। 

এই দাবীর উত্তরে ইংরেজ ও ফরাসী সরকার লুস্ত-প্রস্ভাব তুফাঁ-সুলতা- 
নের নামমান্ অনুমাত নিয়ে মহম্মদ ইসমাইলকে [সংহাসনছুাত করেন। 
ইসমাইল গেলেন নির্বাসনে! খেদণব হলেন তাঁর পূর্ন তিউাফক। 

তউাফিকের রাজত্বে মিশরে দৃইজন প্রখ্যাত জননেতার আঁবর্ভাব হয়। 
একজন সৈয়দ গামালৃল্‌ দীন্‌ অল আফঙানী। অন্যজন জেনারেল আহমদ 
আরবী । আফগানী 'মশরের জাতীয়তাধাদকে, ধর্মের আহ্বালের সঙ্গে 
সমন্বিত করে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর 
আহ্বানে অনেক 'দিনের 'নদ্া ভেঙগো মিশরের জনগণ ধীরে ধারে জাগতে 
শুরু করে। আর আরবী হলেন মিশরের প্রথম বপ্লবী নেতা: যিশরবাসীৰ 
কাছে তাঁর স্থান আত প্রিয় এবং শ্রম্ধেয়। আরবীই জেবলোছিলেন মিশরে 
প্রথম বিদ্রোহের আগুন। তাঁর ব্র্থতা মিশরকে 'নয়ে এলো ইংরেজেব পর্ণ 
অধাঁনে। আশা ও হতাশার নায়ক এই আহমদ আববী: সমস্ত আরল 
ভাঁমতে বাঁর খ্যাত পাঁরব্যা্ত। 

আরবা-বিপ্লবের আলোচনা করতে গেলে আজ তার যে-বিশেষ প্রকাঁও)া 
মনে রেখাপাত করে তা হচ্ছে সেই উনাবংশ শতকের শেষ-প্রান্তের প্রথম 
মিশরী বিদ্রোহের নেতৃত্বও গ্রহণ করতে হয়োছিল একজন সামীবক নেতাকে ' 
জনসাধারণের মধ্যে রাজনোতিক চৈতনা ভথনো সংস্পন্ট হয নি; সংগঠন 
[নিতান্ত দুর্বল। অপরপক্ষে, নেপোলিয়নের আমল থেকে মধাবস্ত বা ধনী 
পারুবারের 'শাক্ষত তরুণেরা চাকার পেয়েছে সামারক 'বভাগে। ইসমাইলের 
আমলেই আড়াই হাজ্জার সেনাপাঁতকে অর্ধেক বেতনে রাখা হয়োছল; দেড় 
বছর তারা প্রাপ্য মাইনে আদায় করতে পারে নি। ইসমাইলকে 1নর্বাসন 
দেবার অঞ্প পর্বে একশ আঁফসর ইংরেজ অর্থমন্তগীকে একাঁদন আটকে 
ফেলোছল তাদের পুরো মাইনে চুকিয়ে দেবার দাবী জানষে। [িউীফকেব 
আমলে এঅসন্তোষ বিদ্রোহে রৃপাল্তারত হল জেনারেল আরবীর নেতৃত্বে । 

আফগান জনাঁচন্তে জবালিযোছিলেন অসন্তোষের আগুন। আরবী 
সৈন্যদলের সঞ্লো জনাচন্তের এক আঁভনব সংযোগ সাধন করলেন। 

ধমশরী জনগণ আরবা-আন্দোলনের মধো খুজে পেল মন্ত্র সম্ধমান বহু 
বছরের একটানা অত্যাচার ও শোধণ থেকে । তাই তারা আরবণকে সাহাষ্য 
করতে দলে দলে এগিয়ে এল শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে 
, আররীই সবপ্রথম দাবী তুললেন, “মশর 'মশরীদের জনা”। ১৮৮১ 
এপ পলিপ 

গঠনের; মিণরের সামাজক ও আর্থিক জাঁবন থেকে ইংগ-ফরাসণ 

৮৬০৪৯ তিউফিকের এ-দাবী মেনে নেধার না ছিল সাহস 
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না ইচ্ছা। ইংরেজ ও ফরাসণ মল্প়া এ-দাবীর মধ দৈখতে পেলেন দত" 
শাসনের অবসান। খেদখবকে তাঁরা প্রয়োচনা দিলেন আরবীর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বমের। আর, এবার মল সলোই মিরা বের 
বাহ] জহঙ্গে উঠল । 

উ্রপধারঞল্রিনরিনারনারর দূর রানির উন্মর্ত 
মশরপ জনতা পণ্তাশজন গয়োপাীয়ানকে হত্যা করল; আরবী-অনঃগত সৈন্যরা 
সমুদ্রের তাঁরে কামান পেতে বসল। ইংলণ্ডের প্রধানমন্মশ 'উদ্ারপন্থ 
'ল্যাডস্টোন সূয়েজ খালের ভাবষাং নিয়ে শাঁক্ষত হয়ে ফরাসী সরকারের 
সাহাধ্য চাইলেন আরবার বিরুদ্ধে ফু্ধ প্রস্তুতিতে; কিদ্তু জার্মেনীর আক্রমণ- 
ভাঁত ফ্রান্স মিশরের সপদো নতুন যুদ্ধে জাঁড়ত হতে অস্বণকার করল। ১১ই 
জুলাই ইংবেজ নৌবাহনশি আলেকজান্দ্ুয়া আক্রমণ করল । ফরাসী নোৌবাহনদ 
মিশর ত্যাগ করে দেশে ফিরে গেল। সেহীদন মিশর থেকে ফ্রান্সের প্রস্থান। 
মিশরের রঙ্গমণ্ডে ইংরেজের পর্ণে প্রীতজ্ঠা। 

দু-মাস পরে তেল্এল্‌্কেবির নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে 
আবার ঘূষ্ধ হয়। আরবী তাঁর আত্মকথায় লিখে গেছেন যে, কয়েকজন 
িদবাসভাজন অন্যচবদেব বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই তাঁর এ-বদ্ধে সম্পূর্ণ 
পরাজয় হল। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, তান গিলখে গেছেন, “যখন বুটিশ, 
বাহন এসে পেশছল আলশ যুসুফ রাক্ষত কেন্দ্রে, দেখা গেল প্রাতরোধের 
কোনো চিহই নেই। িছক্ষেণেব মধ্যেই আমাদের সৈন্য ও দেরি উপর 
চতর্দক থেকে ইংরেজ আক্লমণ শৃূর্‌ করল। আমাদের তাঁবুতে বিশঙ্খলা 
ভেঙ্গে পড়ল। সামনে ও পিছনে শব্ুর আক্ুমণে আমাদের সৈন্যরা অস্ত ত্যাগ 
কবে প্রাণ বঁচাবার জন্যে ছুটে পালাতে লাগল” 

শুধু রণক্ষেত্রেই নয়; রাজনীতি ক্ষেত্রেও আরবীব প্ঠে ছুরিকাঘাত 
কববার লোকের অভাব ছিল না। সস পরু১৮২২৯ 


প্রচার কার্য চালাতে লাগল। 

পরাস্ত। আরবণীকে ইংরেজ নির্বাসন (দিল সংহলে। খেদীব জউফিক 
রাজকীয় বৈভবে কাইরোতে প্রবেশ করলেন 'বিরাট 'শবজয় শোভাষান্রা” করে; 
তাঁর এক পাশে 'ভিক্টোরিয়ার প্রাতীনিধি ডিউক অব্‌ কেন্ট, অনা পাশে ইংরেজ 
বাহিনীর আঁধনায়ক জেনারেল ওলব্‌লী। আরো একজন ইংরেজ পশ্চাতের 
আনে £ রাজদূত স্যার এডওয়ার্ড ম্যালেট। র্লাজশকটের পিছনে একদল 
অশ্বারোহী ইংবেজ সৈনা। কাইরো স্টেশন থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত 
রাস্তার দু ধাবে ইংরেজ সৈন্য বন্দুক উপচিয়ে সতর্ক পাহারায় নষন্ত। 

কদিন পরে আবৃদীন রাজপ্রাসাদে এক বিরাট অভ্যর্থনায় তিউাফক 
ষাটজন ইংরেজ সেনাপাঁতর বুকে সম্মান-পদক পাঁরয়ে দিলেন। মিশরের এক 
থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর নতুন আদেশ ঘোঁষত হল £ 


“কোনো 'মিশরী, ষে তার দেশকে ধৰংস থেকে বাঁচাতে চায়, ইংরেজদের 
সসম্মানে গ্রহণ করতে ইতস্তত করবে না। ইংরেজরা আমাদের প্রাত সাঁরিচ্হ্য 
ও বন্ধূত্বে অনুপ্রাণত। তার পরেস্কার হিসাবে প্রত্যেক মিশরবাসী ইংরেজদের 


নন 


সপ রকমের বৈধায়িক সাহায্য দেবে। ন্যাধা দামে তাদের কাছে খাদাদুবা বিক্কয় 
করবে ।” 

লন্ডন থেফে ১৮৮৩ সালে প্রধানমন্ত্রী গ্জ্যাড়স্টোন মিশরবাসীকে আশ্বাস 
দিয়ে ঘোষণা করলেন, “ইংরেজ মিশরকে স্থায়ীভাবে দখল করে ঘসে থাকবে 
না। তার একমান্ন উদ্দেশ্য খেদীবের রাজন্বকে সংশোধন ও শাস্তশালণী করা। 
এ-কাজ সম্পন্ন হলেই ইংরেজ মিশর ত্যাগ করে ঘরের ছেলে ঘরে 'মিরে 
আসবে ।”” 

এ-কথা শুনে সৌদন অনেকেই মনে মনে হেসোছল। তার মধ্যে একজন 
স্যার হীভল্লিন বাঁরং। পরবতাঁ যুগের লর্ড ক্লোমার। ১৯০৭ সাল পর্যদ্ত 
লর্ড ক্রোমার কাইরোতে ইংরেজ প্রাতীনাঁধ হিসাবে কঠিন হদ্তে রাজশান্ত 
[নযীল্মত করেছিলেন। মিশরে ইংরেজ প্রডুত্বের 1ভাত্ত দঢ় হয়েছিল তারই 
হাতৈ। 

মিশরে আজকাল আরবা-বিস্লব নিয়ে অনেক কিছু নতুন গবেষণা ও 
আলোচনা হচ্ছে। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ খীতহাঁসিক নিয়ে গঠিত একাঁট বোড' 
তাঁদের প্রকাশিত অন্যতম প্‌স্তকে আরবা-বি্লষের রাজনোতক ও সামাঁবক 
দুর্বলতা বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে আরবপর উঁচত 'ছিল প্রথমেই 
জনসমর্থনের সহায়তায় তিউাঁফককে রাজাছ্যুত করে প্রাতরোধের আভ্যন্তরীণ 
ঘাঁটকে নির্মল করা। এবং আলেকজান্দ্িয়ার দাঙ্গার পর দু-মাস অপেক্ষা 
না করে তৎক্ষণাৎ সমস্ত শান্ত নিয়ে বিদেশীদের বিতাডন করা। 

কিন্তু ভা হলেও যে আরবী-বিস্লব সার্থক হত এমন মনে হয় না। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে সাম্রাজ্যবাদ ছিল প্রবল, নিষ্ঠুব, 'নার্ববেক। 
সুয়েজ খালের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইংরেজ অবশ্যই সামাবক হস্তক্ষেপ কবত, 
সে-বপুল সামারক শন্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আরবীন ছিল না। 

*লযাডস্টোনের সাঁত্যই ইচ্ছা ছিল না মিশরে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় জডিযে 
পড়তে । কিন্তু সেই সাম্ভাজ্লোভী যূগে ইংরেজ মন্ঘীমণ্ডলে শ্ল্যাডস্টোন 
প্রধানমন্তী হয়েও নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারলেন না। 

এর আর একটি প্রমাণ সহজেই পাওয়া গেল, এবার সুদানে । ইসমাইলেব 
আমলে সুদান ছিল মশরের পদানত। পরাধীনভাক বিরুদ্ধে ১৮৮১ সালে 
একজন ধর্মনেতা বিদ্রোহ করলেন; তার আহ্বানে সুদানবাসী এগযষে এল 
স্বাধীনতা জয় করে 'নিতে। ধর্মনেতার নাম মাধী। িশরেব সুদানদ্থ 
সেনাপাঁত হিক্স্‌ পাশা পবাস্ত এবং নিহত হলেন। মিশরের প্রভৃত্বের এই 
দর্দনে আফ্রিকার সমদ্র-তভীরবতাঁ অণ্লগুলি নিয়ে যুরোপণীয় শত্তিগণীলব 
মধ্যে কাড়াকাঁড় পড়ে গেল। ইতালী দখল করল হীরাত্রয়া; ফ্রান্স জ্ধব্ণাত; 
ইতালণ ও ইংরেঞ্জ ভাগাভাঁগ করে সোমালল্যান্ড। 

মিশরের এমন আর্থক সঙ্গাত ছিল না যে হকস সাহেবের হতার 
প্রাতিশোধ নেয়। প্রধান মন্দজীর আদেশে লর্ড ক্লোমার সুদানে পাঠালেন 
জৈনারেল গর্ডন নামে এক পেনাপাঁতিকে খাতৃম থেকে অবাঁশষ্ট ইংরেজ বাহিনীকে 
ফাঁরয়ে আনতে। ফিল্তু, আশ্চর্ষের কথা, সুদানে পেশছেই গর্ভন এই নিশি 
লগ্ৰন করে মাধী-চালিত স্বাধীনতা যৃদ্ধের বিরদ্ধে আক্রমণ শুরু করলেন। 
কিন্তু সুদান” সৈল্নারা খার্তুম খিরে ফেলল, সংগ্রামে প্রাণ হারালেন উচ্চাভিলাষণ 


গণি 


গডন। তাঁর মৃতু ইংলন্ডে তুলল তুমুল কড়; "ল্যাডস্টোনের 

ভাঙ্গন ধরায় উপরম হল। একাঁদন ডিজরেইলণকে ইংরেজ সমাজ দিদ্দা 

করেছিল বড় তাড়াতাড়ি সাম্নাজ্য প্রসারণের জন্যে; এখন গ্ল্যাডস্টোন নিন্দা" 

ভাজন হলেন সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষায় দাসত্ব গ্রহণে ইতস্ভত করার অপরাধে । 
যে-বছর ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের গোড়াপত্তন, সে-বছর সদানে মাধা- 

চালিত স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। 

কিন্তু মাত্র এগারো বছরের মধ্যেই সুদান পুনরায় ইংরেজদের কবলে ফিরে 
এল । ১৮৯৬ মালে কণচেনার সুদান বিজয় করলেন মিশর সেনাবাহিনীর 
দাহাযো। নামে মার সুদানে ইঞ্গ-মিশয়ী যৌথ প্রভূত্ব প্রাতাঙ্চত হল; আসলে 
বৃটিশ পতাকা মাথা তুলল খার্তুমের প্রান্তন রাজপ্রাসাদে । সুদানমশর 
থেকে ইংরেজ পূর্ব আফ্রিকা ও উগান্ডা পর্যন্ত একাঁট বিস্তৃত আফ্রিকান 
সামাজ্যের উপর এখন থেকে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করল। 

[কল্তু মশর? আরবী পরাস্ত, নির্বাসত হলেন। কিন্তু মিশর ঠাণ্ডা 
হল না। পরাধশনতার জহালায় উত্তরোত্তর আঁস্থর হয়ে সে নতুন রাস্তা খুজে 
বেড়াতে লাগল। নরমপল্থীরা সংগাঠত হলেন শেখ মোহাম্মদ আব্দ্-র 
নেতৃত্বে; চরমপল্থীঁদের নেতা হলেন মুস্তাফা কামেল; প্রথম দল বিশ্বাস 
করতেন সংস্কারের পথে স্বাধীনতায়, 'দ্বতীয় দল, স্বাধীনতার পথে সংস্কার। 

এই দু-প্রকারের আন্দোলনের মধো অনেকগুলি বছর কেটে গেল। উন- 
বংশ শতাব্দী আতিক্রম করে পাঁথবী বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করল। আক 
নতুন শতাব্দীর চোদ্দ বছর যেতে না যেতেই লেগে গেল মঃরোপীয় শাস্তগ্যালর 
মধ্যে প্রথম সাগ্রাজাবাদ বশ্বযদ্ধ। 

ইংরেজ মিশরে এসৌছল খেদশবের রাজত্ব “সংস্কৃত ও শাত্তশালণ” করতে। 
১৮৮৩ সালের শুরা জানুয়ারী বুটেনের পররাম্ট্র সাঁচব লর্ড গ্্যামাভল ঘোষণা 
করেন, “বর্তমানে মিশরে শান্তি রক্ষার জনা আমাদের সৈন্য মোতয়েন রয়েছে। 
কন্তু ইংরেজ সরকারের ইচ্ছা যে মিশরের আভান্তরশণ অবস্থা এবং খেদীবের 
শাসনপ্রভাব অন্কৃল হলেই এ-সৈন্য বিদায় গ্রহণ করবে।” প্রধান মল্মী 
*ল্যাডস্টোনের ঘোষণার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। 

[িল্তু প্রথম মহাযুদ্ধ বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বঘোঁষত নীতির শেষা- 
কৃতা হয়ে গেল। অথোমান সুলতান যে'গ দিলেন মিরশান্তর বপক্ষে। আর 
তৎক্ষণাৎ মিশরকে ইংরেজ একাট “সংবাক্ষত” রাষ্ট্রে পারণত করে নি! 

পুরাতন প্রতিশ্রীত অন্যায়ী ইংরেজের উচিত 'ছিল মিশরকে একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্রে পারণত করা; স্বাধীন মিশরের অনানবশচিত সরকারের নিকট 
সে দাবী করতে পারতো সব রকমের সামারক সহযোগিতা । জাতিঈয়তাবাদণ 
িশরবাসদের দাবীও ছিল তাই। কিন্তু এর ধার দিয়েও গেল না ইংরেজ 
সরফার। ররং মিশরকে মনে করলে তার আধকৃত একটি উপানবেশ। হাজার 
হাজার ঈমিশরী “স্বেচ্ছাসেবক"কে গ্রাম থেকে নানা লোভ দোখয়ে ধরে এনে 
রণক্ষেত্নে পাঠাতে লাগল; জোর করে খাদা ও অন্যান্য দ্ুবাসম্ভার বাজেয়াস্ত 
হতে লাগল ইংরেজ সৈন্যদের জন্যে। মধাগ্রাচোর প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র হয়ে 
উঠল মিশর। সমস্ত দেশব্যাপণ চালু হল সামারক আইন; জাতশয়তাবাদণ 
পািকাগঁলকে নিম্তন্ধ করা হল; বহু লোককে নিক্ষেপ করা হল কারাগারে। 
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ইংরেদ ও অন্যাম্য দেশের সৈনারা শহরে শহরে লালসাময় জগবন যাপন করে 
গৃহের নারীদের নিরাপদ থাকতে পিল না? এক ভয়ংকর আতঞ্কে 
সমস্ত িশরবাসণ যৃদ্ধ্র তামাক বছরগুলো কোনো মতে কাটিয়ে দিল। 
কদ্তু যুদ্ধ শেষ হতেই বিদ্রাহ জেগে উঠল। এবার মিশরের জাতীয়তা- 
বাদী সংগ্রামক্ষেত্রে উপাস্থত হলেন নতুন এক জননেতা । তাঁর নাম সদ 
জগলুল পাশা। 

১৯১৮ সালের ১৩ই নভেম্বর। জগলুল এবং আর কয়েকজন মিশবী 
নেতা ইংরেজ হাই কাঁমশনার স্যার রোজনাচ্ড উইন্‌্গেটের কাছে 'মশরের জন- 
গণের পক্ষ থেকে একটি স্ঘারকাঁলাঁপ উপস্থিত করেন। উইন্‌গেট তার জবাব 
পর্যন্ত দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তখন জগলুল দাবী করলেন 
তাঁদের 'ব*বশান্তি সম্মেলনে প্রতানাধ পাঠাবার অধিকার দেওয়া হোক। 
এ-দাবীও ইংরেজ উপেক্ষা করল। 

জগলুল শ্রেষ্ঠ শান্তগুজির নিকট পাঠালেন জাতখয়তাবাদশী মিশরের দাবী 
-মিশরবাসীর প্রথম ম্বাধীনতা-সনদ। জগলল চাইলেন মিশরের ম্বাধশনতা ; 
সংবিধান-অন্যায়ী গঠিত একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র, যালশগ অব নেশনসৃএব 
সভা হিসাবে গৃহীত হবে। পরিবর্তে তান স্বীকার করতে রাজ হলেন 
ইংর়েজের আর্থিক ও সামারক গ্বার্থ, তুকর্ণর সঙ্গে মিশর-সম্পাকতি মির 
শীল্তদের প্রাকযুদ্ধকালণীন সমস্ত চুস্ি, বিদেশ খাণ শোধের দায়িত্ব, স্বাধীন 
[মিশরের অর্থনৌতক জীবনে ইংরেজের খবরদার এবং সংয়েজ খালের 
নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে মি্লশান্তদের অবাধ আধকার। লগ অব নেশনস্‌এব 
ম্যানডেট পর্যন্ত জগলুল মানতে রাজ হলেন। 

কিন্তু এই আতি নরমপল্থশ দাবও ইংরেজ্রের কাছে অগ্রাহ্য হল। 

মিশরের আবহাওয়া তখন থেকেই ইংরেজের বুদ্ধি-আয়ত্বের বাইরে চলে 
গেছে। সারা দেশ জুড়ে এমন গভশর অসন্তোষের সূন্টি হল যে ইংবেজ-মিত 
প্রধান মন্তী হুসেন রৌশদী পরন্তি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। প্রত্যুন্তবে 
ইংরেজ সামারক কর্তারা জগলুলকে সাবধান করে দিলে যে তাঁর নেতৃত্বে 
ঈবন্রোহের যে-আয়োজন হচ্ছে তার ফল হবে ভয়াবহ । 

ইংরেজ সামারক অধিনায়কের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে জগলুল আবেদন 
করলেন লন্ডনে প্রধান মন্ত লয়েড জর্জের কাছে। তার জবাব এল সামারক 
আধকর্তর কাছ থেকে। 

জগলূল ও তাঁর তিনজন সহকমাঁ নির্বাসিত হলেন মাল্টায়। 

'প্রীতিনিধি' পাঠাবার দাবী থেকে মিশরের প্রথম শান্তশালশ জাতীয় তাবাদগ 
সংগঠনের জল্ম। প্রাতনীধর আরবাঁ শব্দ ওয়াফদ:, তাই এ-দলের নাম হল 
ওয়াফদ। 

জগলনলের নির্বাসন সমস্ত মিশরে এক বিরাট গণ-আন্দোলনের সুষ্টি 
করল। এমন ঝড় এর আগে কেউ দেখে নি। 

“সমস্ত শ্রেণীর মিশরবাসী জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিতে এগিয়ে এল। 
রাজকর্মচারী, ছাল, স্মীলোক ও পুরুষ, বন্ধ ও ফুবা, ধনপ ও দদি্ু, শিক্ষিত 
ও মু চা্া ও ঈজদরে সবাই একাবদ্ধ হযে লে বি্দে সংামে লেগে 

| 
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“সামারক কর্তারা নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচারে এ-সংগ্রাম দমন করতে 
লাগলেন। কৈবলমাত্র মৃন্তি দাবী করার অপরাধে মিশরাদের উপর চলল 
মেশিন গান। যারা মরল না, তাদের 'নক্ষেপ করা হল কারাগারে । এরোগ্লেন 
থেকে পরষ্তি আক্মণ চলল প্বাধীনতাকামশী মিশরবার্সীদের উপর। তাদের 
ধৃহ' ধা মসজিদ [কিছুই আর পারত রইল না। একেবারেই নির্দোষ মিশরাীরাও 
সাম্রাজ্যরক্ষী সৈন্যদলের 'জঘাংসা থেকে বাদ গেল না” 

িশরবাসণ কিন্তু পরাজয় স্বীকার করল না। নাল নদের উভয় তারে 
শৃধ্‌ সেদিন একটি মান উদাত্ত আহবান শোনা যেতঃ হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, 
নয় মৃত্যু 

হার মানতে হল ইংরেজকেই। লর্ড এলেনবী এলেন 'মশরে ইংরেজের 
হাই কাঁমশনার হয়ে। তবি চেম্টায় জগলুল মিশরের প্রাতিনাধ দল নিয়ে 
বওনা হলেন প্যারীসে শান্তি সম্মেলনীর কাছে স্বাধীনতার দাবা জানাতে । 
মার্কন প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদার নীতি সমস্ত উপনিবোশক পাঁথবাতে, 
সোঁদন এক নূতন সবুজ আশা জাঁগয়ে তুলেছিল কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসা 
সাগ্রাজ্যবাদীরা আগে থেকেই গোপনে গোপনে য্যম্ধ-লব্খ উ 
বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। আরব প্রাতনিধি প্রিন্দ ফয়জল শান্তি সম্মেলনীতে, 
মারব স্বাধীনতার দাবধ জানাতে গিয়ে দেখলেন ময়ুপ্রান্তরে হাহাকার করার 
মতোই তাঁর প্রচেন্টা অর্থহীন। 

আব মিশরের প্রতানাধ জগলুল 2 শাঁদ্তিময়ী পাঁথবী ভোর করতে 
ব্যস্ত মুরোপেব কর্ণধাররা তাঁর আবেদন শুনতেই রাজী হলেন না। কছা- 
দন পরে দেখা গেল স্বাধীনতার পুরোঁহ্ত উদ্রো উইলসন মিশরের উপর 
ইংবেজেব বে-আইনাী আধকার 'নঃশব্দে মেনে নিয়েছেন। 

সূতরাং লড়াইএর ক্ষেত পুনরায় মিশর! প্রতিরোধের বর্ধমান প্রখর হায় 
শংকিত হয়ে লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে বৃটিশ সরকার একটি তদন্ত মিশন 
পাঠালেন মিশরে। ভারতবাসণ ষেমন সাইমন কাঁমিশনকে বরন করোছল, 
[মশরবাসপরাও িলনার মিশনকে সম্পূর্ণ বঙ্ন করল। তথাপি লর্ড মিলনার 
ঘবপোর্টে স্বীকার করলেন জাতীয়তাবাদ সংগঠন মিশরে দড় প্রাতীম্ঠত এবং 
বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করলেন ইঞ্গ-মিশর সম্পর্ককে একাঁটি চুষ্তর উপর 
স্থাপন করতে । [তান প্রস্তাব করলেন ইংরেজ-সংরক্ষণ সমাপ্ত করে 'মিশরকে 
চু্তবদ্ধ একাট স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হোক, এ-স্বাধীনতা অবশাই 
ব্যবহৃত হবে ইংলন্ডের বাঁণজা, রাজনোতিক ও সামারক স্বার্থের গণ্ডাঁর মধ্যে। 

কাইরো থেকে আিলনাব দিবে গেলেন লন্ডনে; সেখানে জগলুল আগেই 
পেশছেছিলেন প্যারীস থেকে । উভয় পক্ষের অ'লাপ-আলোচনা ভেঙ্গে গেল 
[মিশরের দাবী আর ইংরেজের দানের দূদ্তর ব্যবধানে । জগলুল স্বদেশে ফিরে 
আসতেই আবার আন্দোলন শুর হঙ্গ তীব্রভাবে। পৃনবায় জগলুল ও তাঁর 
পাঁচজন সহকমাঁকে যেতে হল নির্বাসনে । 

দূর্ভাগ্যকমে এ-সময় মিশরের আড্ম্তরীণ জীবনে এক ভয়ংকর বিভেদ 
দেখা দিল। থেদীব ফোয্লাদ ও তাঁর প্রধান মল্দী আদলশী আকান ইংরেজ যা 
দিতে রাজা তাই পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন। 
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বূটেনের পররাষ্ট্র সাঁচব তখন লর্ড কার্জন-ধে কার্জনকে লক্ষ্য করে 
১৯০৭ সালের ভারতাঁয় কংগ্রেসের আঁধবেসনে সভাপাঁত রাঙ্গাবহারশী ঘোষ 
বলোছলেন, 'বদ্ধুগধ, লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে আমাদের আভঙ্মেগ যেমান 
দীর্ঘ তেমনি তীরর। তান ভারতে শিক্ষা প্রসারের পথ আটকে 'দয়েছেন। 
স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসনের প্রগাঁত বন্ধ করেছেন। ইংরেজ শোক ও শাসকদের 
স্বার্থের কাছে ভারতের জনস্বার্থ স্বেচ্ছায় বিসর্জন 'দিয়েছেন। সবোপাঁর 
বাংলা দেশকে তান জ্বালিয়ে দিয়েছেন” 

কার্জন মিশরকেও কয়েক মাঙ্জের মধ্যেই জ্বালিয়ে দিলেন । 

আদলা আকানের সঙ্গে লন্ডনে কার্জনের একটা চুন্ত হল। কল্ত 
স্বাধসনতা-দাবীতে বাঁলম্ঠ জাতয়তাবাদকে এড়িয়ে শিয়ে আকান প্রধান মন্পত্বে 
টিকে থাকতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর পদত্যাগের পরে ইংরেজের 
তাঁবেদার হয়ে প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে প্‌রো দু-মাস মিশরের কোনো নেতাই 
'এগিয়ে এলেন না। দু-মাস পরে এলেনবীর চেষ্টায় আবেদল খালেক সারওয়াউ 
রাজী হলেন প্রধান মন্তীত্ব নিভে। 

ইংরেজ এবার আর বিলম্ব না করে, ঘোষণা করল মিশরের পূর্ণ স্বাধশন 
রাষ্ট্রীয় আধকার। 

১৯২২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী । এ “পূর্ণ স্বাধীনতা" অবশ্য লৌহ 
শৃঙখলে আবদ্ধ হয়ে মিশরবাসীর কাছে দাঁড়াল পঙ্গু, নাব্জদেহ। ইংরেজ 
[মিশরের উপর তার আনমাল্লত “সংরক্ষর্ণ"' এতাঁদন পবে তুলে ানলে। খেদীব 
ফোয়াদ হলেন রাজা ফোয়াদ। কিন্তু ইংরেজ নিজের সংরক্ষিত পূর্ণ অধিকার 
অটুট রাখল প্রাচা সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের উপর । যে-কোনো প্রকাবের 
আক্রমণ থেকে মিশরকে “বাঁচাবযুর” আঁধিকারও সে ভাগ করল না। সুদানে 
বজায় রইল তার পূর্ণ কর্তৃত্ব । মিশরের ধুরোপসীয স্বার্থ বক্ষা করবার 
দাঁয়দ্বও সে ছাড়তে পারল না। কাইরো থেকে সূযেজ পর্যন্ত যে-সব অণ্ুলে 
ইংরেজের সৈন্যবাহ্নী ঘাঁটি নির্মাণ করে অবাষ্থত, তারাও কায়েম থাকার 
আঁধকার থেকে বণ্টিত হল না। 

তব; এসব শ'জ্খল নিয়েও মিশর স্বাধীন সার্বভৌম জাতিতে নতুন কম্ম 
[নিল। আর তার নবলম্ধ স্বাধীনতা সৌদন ভারতবর্ষেও আলোডন জাগিযে- 
ছল, ভারতের সংগ্রামকে তীব্রতর কবেছিল। ভারতের জাতীষ কংগ্রেস [বিংশ 
শতাব্দীর 'দ্বতীয় দশক উত্তীর্ণ হতেই যে বিরাট সংগ্রামে অবতপর্ণ হল, তার 
অন্যতম বাহঃপ্রেরণা মিশর। 
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“অনেক অশান্ড শতান্দশ কেটে গেছে মধাপ্রাচোয় বুকের উপর। হঠাহ সর্ব” 
প্রথম শোনা গেল একটি নতুন শক্দ £ প্বাধশনতা | শ্তব্ধ বিস্ময়ে সবাই কান 
পেতে শুনলো । এ ওকে জিজ্ঞেস করলো, এর অর্থ ক? স্বাধীনতা ? 
স্বাধীনতা কা 3......একটা ব্যাপার কিন্তু নাশ্চিত বোঝা গেল। বিধাতার 
চলমান আঙ্গুল মধাপ্রাচ্ের ইতিহাসের পাতায় একাঁটি নতুন অধ্যায়ের 
[শিরোনামা 'লিখে দিয়েছে"-কজার্রড বেল। 


স্বাধীনতা পেল মিশর, স্বরাজ । 

িদ্তু কার স্বাধীনতা ? স্বরাজের উপর সজাগ খবরদার করছে ইংরেজ। 
তার আধকার এক তিল সে খর্ব করতে। প্রস্তুত নয়। 

নতুন স্বাধশনতা পেয়েছেন রাজা ফোযাদ। রাজপ্রাসাদ ঘিরে, রাজায় 
প্রাসাদে, জল্ম নিয়েছে নতুন এক তাঁবেদার শ্রেণী, যুদ্ধে যাদের পয়সা বেড়েছে, 
চাষীদের বাঁণ্চত করে ভূমির বিপুল অংশের যারা অধিকারী । জনসমর্থন 
বত, কিন্তু রাজসমর্থনে ধনী । 

১১২৩ সালের সংবধানে, ইংরেজের ওদার্ষে রাজার হাতে এসে জমল 
অনেক বকমের বিশেষ ক্ষমতা । তিনি যাকে ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী বানাতে পারেন। 
যখন ইচ্ছা পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন। তা ছাড়া, তাঁর রয়েছে নিজস্ব 
রয়াল ক্যাবনেট; সামারক বাহনীর তিনি পসর্বপ্রধান; দেশব্যাপী তাঁর গোপন 
গোয়েন্দা-জাল। 

জনসাধারণেব স্বাধীন তা-দাবীর প্রতীক ওয়াফদ্‌। সে চার রাজার বিশেষ 
আধকার খর্ব কবতে। ইংরেজের সামরিক কর্তৃত্ব দূর করতে। মিশরের 
ঈবাধানতাকে কলঙ্ক ও শঙ্খলমূন্ত করতে। 

মোটামুটি দেখতে পাওয়া যায় যে, ১৯২৫ থেকে ১৯৫২ পর্ন্তি এই 
সাতাশ বছর মিশবে চলাছল এই ভ্রিভুজ-সংগ্রাম। সবার উপরে ইংরেজ। আর 
তাব সঙ্জো টমতীবদ্ধ রাজপ্রাসাদ তৃতীয় সংগ্রামী শান্ত মিশরের জনসাধারণ; 
তাদের প্রাতানধি ওয়াফদ্‌। 

শমশরবাসণব বুকে অনেক আশার সণ্টার করে জন্ম হয়োছল জগলুল 
পাশার নেতৃত্বে ওয়াফদ্‌ পার্টর। এ-অন্যেই বার বার রাজাসংহাসনের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জনগণ নির্ঝচনের সুযোগ পেলেই ওয়াফদূকে বিপূল 
সংখ্যার্গারঞ্ঠতায় পা্লামেন্টে মনোনীত কবেছে। ীকন্তু কালক্রমে এই সংগ্রাম 
শীল ওয়াফদ- হয়ে দাঁড়াল জামদার-কবালত প্রগাঁতীবরোধী। মিশরের 
কোনো সমস্যারই সে সমাধান করতে পারল না। না পারল ইংরেজের সামারক 
কর্তৃত্ব দূর করতে, না পারল জনগণের জীবন-মান উন্নত করতে। শ্রেণী- 
স্বার্থই ওয়াফদ দলের প্রধান লক্ষ্য ও প্রধান প্রাতরোধ হয়ে উঠল। জগলংল 
যে-আশার, যে-নবজশীবনের দীপ জবাঁলয়েছিলেন দ্বীতিয় দশকে, নাহাস 
তৃতীয় দশকেই তাকে অনেকখানি স্তিমিত করে ফেললেন। পণন্টম দশকের 
প্রারম্ভে তার শেষ শিখাটুকু নিভে গেল। 

১৯৫২ সালের বিপ্লবের পরেও নাহাস গর্ব করে বলেছিলেন, "শাসন 
করবার একমাত্র আঁধকার ওয়াফদএর।” এ দাচ্ডিক উত্তর জবাধ মিশরবাপী 
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সেদিন দিয়েছিল শুধু রুদ্ধ বিদ্ুপে। কাগজে কাগজে নাহানের কাটর্ন ছাপা 
হয়েছিল শুধু বিদ্ুপ করার জন্যে। 

অথচ ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ পধন্তি কী বীরত্বের সঙোই না ওয়াফদ 
লড়োছিল ইংরেজ ও রাজা ফোয়াদের মালত শান্তর বিরুদ্ধে! 

১৯২৩ সালের ২৪শৈ এীপ্রল মিশরের প্রথম স্বাধীন শাসনতন্্ বিঘোঁষত 
হয়। সেপ্টেম্বরে জগলুল ও তাঁর পাঁচজন সহকমর্ নির্বাসন থেকে মিশরে 
প্রত্যাবর্তন করেন! পরবতর বছরের জানুয়ারী মামে মিশরে প্রথম নির্বাচনে 
ওয়াফর্দ বিপুল ভোটাধক্যে জয়ী হবায় ফলে জগলুল প্রধানমল্পী নিত 
হন" এই সমরে ইং প্রথম শ্রমিক সরকার প্রাতিষ্টিত হযেছে রামজে 
ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে 

সপ সশৃন পির রন ননদ 
উপর মিশর কর্তৃত্ব দাবী কবেছে বহুকাল; 'কল্তু ১৯২২ সালের ঘোষণা 
ইংরেজ সুদানকে রেখে দিযেছে নিজেব জিম্মায়। এ-আন্দোলন সূদানেও 
ছড়িয়ে পড়ল মিশর-সমর্থক বৃপ নিয়ে। 

পণঁচশ বছর পরে সুদানের পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিয়ে নাসের যে 
দরদার্শতার পারচয দিয়োছলেন তার একাল্ত অভাব ছিল জগলুল ও নাহাস 
দুজনেরই । জগলুল ভাবলেন, শ্রমিক পার্টির গভনমেক্ট সুদানে মিশরের 
দাবী মেমে নেবে। স্বাধীন মিশরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জগলুল পাশা উপাস্থভ 
হলেন লন্ডনে ব্যামজে ম্যাক্ডোনাল্ডেব সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। 
আঁচরেই তাঁর ভুল ভাঙ্গল। তান দেখতে পেলেন, সাম্রাজা-বষধে 
ম্যাকডোনাল্ড ও কাজনের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। 

খালি হাতে কাইরোতে ফিরে এলেন জগলুল পাশা । জনসংগ্রামেব আতব্কে 
রাজা ফোষাদ হঠাৎ তীব্রভাবে ভগলুল-ীববোধী হযে উঠলেন। চতার্দকে 
আবার ইংবেজ-বিবোধী আন্দোলন ও দাঙ্গা লেগে গেল। 

এর মধো মারা পড়লেন স্যার ল' স্ট্যাক নামে একজন ইংবেজ । 

লা স্ট্যাক রামূ-শ্যাম জাতায় লোক ছিলেন না। তান ছিলেন সুদানের 
খ্বভর্নর জেনারেল এবং মিশর সেনাবাহিনীর সদ্শাব-অর্থাৎ প্রধান সেনাপাভ। 
কাইক্লোর রাজপথে এক আততায়ীর আক্কমণে লণ স্ট্যাকের প্রাণ গেল। 

এলেনবী যেন এই দর্ঘটনার জনো তৈরী হষেই ছিলেন। [তান এক 
মহত সময় হারালেন না। জা স্টাক প্রাণ দিযে ইংরেজেব কর্তৃত্ব আনো 
কঠিনরূপে কায়েম করে গেলেন সুদান ও িশবে। মিশবের বত্ঞমান 

অনেক প্রমাণ দাখিল কবেছেন যে সমস্ত হত্যাকান্ডটাই ইংরেজের 
বড়মল্গ। 

এলেনবণী সাত-দফা দাবশ উপস্থিত করলেন রাজা ফোয়াদের হওভম্ষ 
চোখের সামনে! মিশরকে প্রকাশ্যে ইংরেজের মার্জনা চাইতে হবে। অনাত- 
বলদ্বে হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করে হত্যাকারণশ যে-ই, যে-শ্রেণীর বা যে- 
বয়সেরই হোক না কেন, তাকে উপধ্ত্ত শাস্তি দিতে হবে। [মশরে এর পর 
কোনোপ্রকাবের রাজনৈতিক শোভাষান্া চলবে না। ইংরেজ সরকারকে পি 
লক্ষ পাউন্ড ক্ষাঁতপপণ দিতে হবে। চাঁত্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সুদান থেকে িশরণ 
দৈনা অপসারণ করত হবে। স্ানকে তিন লক্ষ একর জমিতে সেচ-কার্ষের 
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'আঁধকার দিতে হবে। ইংরেজ যে মিশরে বৈদেশিক ক্যার্থ সংরক্ষণের আধকার 
ভোগ করে আমছে তার বিরদ্ধে কোনো আপান্তিই চলবে না। 

এই সপ্তমূখণ অস্ম হেনে এলেনবণ একাঁট আত ক্গিন সতকর্বার্ণী 
উচ্চারণ করলেন, যার মর্মর্থ হচ্ছে £ মিশর বাঁদ এ"দাবী এক্ষুণি মেনে না নেয় 
বে ভগবান তাকে রক্ষা করুন ইংরেজের ক্রোধাশ্ন থেকে ! 

এলেনবশর চরমপন্রের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদে জগললে পদত্যাগ করলেন। 
মিশরের পার্লামেন্টও জানাল তাঁর প্রাতবাদ। সবাই বুঝতে পারল, স্যার লা 
মোরগ কারান গাদন রা বারা দা রাহ 

| 

রাজা ফোয়াদ িশরবাসীর এ-গভীর দুর্দনে তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে 
ইংরেজের কাছে মাথা নত বরলেন। নতুন প্রধানমল্মণ জিওয়ার ইংরেজের 
দাবশ মেনে নলেন। সাতজন মিশরীর প্রাণদন্ড হল। উপার-দান 'হসাবে 
ইংরেজেব আদেশে, জওয়ার জাগব্ব নামে একাঁট সীমান্ত-ছেষা মরুদ্যান 
ইতালশীকে উপহাব [দলেন ! 

১৯২৭ সালে জগলুল পাশার মৃত্যুর পর ওয়াফদ্‌ দলের নেতা হলেন 
নাহাস পাশা। 

[মশরের রাজনীতি-দেহে একাঁট মারাত্মক রোগের জল্ম হয় 'ম্বতীয় দশকের 
প্রথমেই । রাজপ্রাসাদে কয়েকটি জনসমর্থনহীন বাজনোৌতক উপদল গঠিত 
হয, যাদের একমান্ত উদ্দেশ্য দেশী ও বিদেশী প্রভুর স্বার্থ সেবা করে নিজেদের 
স্বার্থ গৃছিযে নেওয়া । এদের মধ্যে একটির নাম লিবারেল কনাস্টাটউশনাল 
পার্টি যাব নেতাবা বার বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন পার্লামেন্ট বা জনসাধারণের 
বিনা সমর্থনে । আব একটি সাঁদস্ট পার্ট। ওয়াফদ থেকে বোরয়ে গিয়ে 
কেনো কোনো নেতা ছোটখাট দল তোর করে রাজার সেবায় ও ইংরেজের 
তুম্টিতে আত্মনিয়োগ করতে শুরু করেন। এ-দৃস্টি থেকে বিচার করলেই 
বোঝা যাবে, কেন নাসেব ১৯৫২ সালের বিশ্লকের পবে এমন কোনো রাজ- 
নোৌতক নেতার সন্ধান পন নি যার উপর র্লাজাযভার অর্পণ করা যায়। তখন 
ওষাফদ্‌ ডুবে গেছে শ্রেণীস্বার্থের ও ব্যন্তিস্বার্থের অন্ধকারে । অন্য সৰ 
কন্নোতক দলেব ইতিহাস দেশপ্রোহতার কাঁলমায় কলাঁৎকত। 

এইসব ভূ'ই-ফোড় তাঁব্দোবদের সাহাযো মিশরের রাজা ফোয়াদ্দ ও তাঁর 
পত্র ফাবুক বছবের পব বছর ওয়াফদ্‌ দলকে রাজশান্্ থেকে দূরে রাখতে 
পেরেছেন। বাব বার 'ির্বাচনে জিতেও ১১২৩ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে 
ওযাফদ্‌ মান্র পাঁচবার বাঞ্তন্ব করতে পেরেছে। তাও একবার পুরোপ্দার 
ন্য়। 

১৯২৮ সালে নাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রী নিযুন্ত হন। কিন্তু কয়েক মাসের 
মধোই ফোয়াদ তাঁকে বরখাস্ত করে শাসনতন্ত্র নাকচ করে দেন। ১৯২৯ সালের 
নির্বাচনের পরে নাহাঙ্ পঃনরায় প্রধানমন্্র হন। কিন্তু রাজার [বিশেষ ক্ষমতা 
খর্ব করতে গিয়ে ফোয়াদের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। ১৯৩০ সালে তিন 
পদত্যাগ করেন। 

অদলায় নরমপন্থণ নেতা সদকা পাশা প্রধানমন্যী হয়ে পালামেন্ট ভেঙ্গে 
দেন, শামনতল্্রকে সংশোধন করে রাজার ক্ষমতা আরো বার্ধত করেন এবং 
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প্রায় ভিষ্টেটারের মতো পাঁচ বছর রাজত্ব চালান। ১৯৩৫ সালে পার্লামেন্ট 
করা হয়। সাধারণ নির্বাচনে ওয়াফদ: জয়লাভ করে। নাহাস 
আবার প্রধানমগ্ত হন। ৃ 

১১৩৫ সাল পর্যন্ত মিশরের জীবনে দেখতে পাই রাজনোতক আস্থরত্া, 
নিরাপত্তার অভাব, বিদেশী প্রভূত্বের বিরুদ্ধে ঘনীভূত সংগ্রাম আর জনতা ও 
রাজপ্রাসাদের মধ্যে বর্ধমান ব্যবধান। রুরোপের বুকের উপর তান্ডব নৃতা 
নাচছে। ইতালী আফ্রিকার পানে হাত বাঁড়য়েছে। জরাগ্রস্ত ইংরেজ চেম্টা 
করছে কোনোমতে ষম্ধকে আটকে রাখতে অথবা জার্মানশর সঞ্জো রাশিয়ার 
একটী গোলমাল বাধাতে। | 

তিন দশকের প্রথমে মিশরের প্রধানতম গণদাধী ছিল ১৯২৩ সালের 
সংবিধানকে পুনরায় চালু করা। ফোয়াদ ও তাঁর জনস্বার্থাবরোধাী প্রধানমন্ত 
সারওয়াত পাশা উভয়েই এ-্দাবার প্রাতিরোধী। এর উপর এমে যোগ দিলেন 
ইংরেজ পররাষ্ট্র সাঁচব সার স্যাময়েল হোর তাঁর “উপদেশ” নিয়ে, যার মর্মার্থ 
হল ১৯২৩ সালের সংবিধান ঢাল্সু করা উচিত হবে না। 

হোর সাহেবের এই অন্যায় হস্তক্ষেপে মিশরের অবস্ধা আরো সঙ্গাধন 
হয়ে উঠল। সমস্ত মিশরব্যাপশী তীব্র প্রাতিবাদ সাহংদ আন্দোলনের পথে 
আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। কয়েকজন ধৃুবকের মৃত্যু আন্দোলনের আগুনে 
্ঘিদ্েলে দিল। এঁদকে ইতালী আঁবাপানিয়া আক্কমণ করায় মিশরে নিজের 
বার্থ সংরাক্ষিত করবার জন্যে ইংরেজ সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিলাতের 
শাসকবর্গের কাছে একটা কথা অত্যম্ড পরিষ্কার হয়ে উঠল £ দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধে সূয়েজ খালের গরুত্ব হবে অসাধাবণ। আর সূয়েজ খাল সুরক্ষিত 
করতে হলে চাই মোট্ামাঁট শান্ত ও মির মিশর । 

ইংরেজ হাই কাঁমশনার ও রাজা ফোয়াদের প্রচেষ্টায় কাইরোতে তৈরী হল 
একটি জাতণয় ফ্রণ্ট; নাহাস পাশা প্রাতনাধ-দলের নায়ক হয়ে গেলেন লন্ডনে 
ইংরেজের সঙ্গে নতুন চুন্ত পাকাপাকি করতে। 

১৯৩৬ সালের অশ্স্টে নতুন ইঙঞ্গশীমশর চুন্ত স্বাক্ষারত হয়। দশর্ঘাকীত 
ই চুন্ত ইঞ্গমশর সম্পকের দ্বিতীয় প্রধানতম সেতু । আরবী-ীবদ্রোহেব 
পর এই প্রথম ইংরেজ সরাসার গিশর থেকে তার দখল প্রত্যাহার করল। 

বশ বছয়ের এই চীন্তর প্রধান প্রধান সূশ্নের ফলে মশর লাভ করল £ কাইবো 
ও অন্যান্য অণ্চল থেকে বৃটিশ সৈন্যের অপসরণ; মিলিটারশ অকুপেশনের 
সমাস্তি; লীগ অব নেশন্সূ-এর সভ্য হবার আধিকার। 

ইংরেজ পেলোঃ সয়েজ অঞ্চলে সমস্ত সৈন্য একত্রিত করে ওখানকার 
ঘাঁটির উপর বিশ বছরের সামারক কর্তৃত্ব; যুদ্ধ বাঁধলে মিশরের কাছ থেকে 
সব রকম সাহাধ্য পাবার প্রাতশ্ুতি ; সুয়েজ খাল রক্ষা করবার পূর্ণ আঁধকার। 

ইংরেজ এবার ফ্রোপায় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তার বহাঁদিনের বিশেষ 
ক্ষমতাও প্রত্যাহার করল। 

সুদান সম্বন্ধে কিছুটা বোঝাপড়া হল। সুদানের উপর মিশরের 
রী ০০৯ কস্পূর পু সুপ 
যৌথ প্রতৃত্থই চাল:.থাকবে। তবে, দশ বছর পরে, মিশর সেনাদের সুদানে 
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'পুনাপ্রবেশের অধিকার এখন দেওয়া হবে, আর কিছু কিছু মিশরারা সুদানে 
গিয়ে বসবাস করতে পারবে। 

কয়েক বছরের মধোই ১৯৩৬ সালের চুক্তির বিরদ্ধে মিশরের জনমত 
সজাগ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংরেজের পূর্ণ অপসরণ দাবী 
করতে শিয়ে মিশরবাসণ দেখতে 'পায়, এই চুন্তিই প্রধান অল্তরায়। ১৯৪৭ 
সালে প্রধানমন্শ নোক্লাশশী পাশা মিশরের দাবী নয়ে যখন স্বস্তিপারষদে 
উপস্থিত হলেন তখনো এই চুক্তির জন্যই সে দাবি ব্যর্থ হয়ে গেল ১৯৩৫ 
পর্্ত ইংরেজ সৈন্য মিশরে অবস্থান করাছল বে.আইনীভাবে; তার স্বরূপ 
ছিল দখলশ সেনার। ১৯৩৬-এর চুক্তি এ-স্ধরূপ বদলে 'দিয়েছিল। স্বাস্ত- 
পাঁরঘদের একজন সভ্যও ইংরেজের চুন্তি-নংরক্ষিত। আঁধকারের বিরূদ্ধে িম্ধান্ত 
[দতে রাজী হল না। এমন ক সোবিয়েত রাশিয়াও না। 

নাহাস পাশার নেতৃত্বে ইংরেজের সঙ্গে নতুন চুন্ত গ্বাক্ষারত হবার পর 
থেকেই ওয়াফদ্‌ দলের চেহারা বদলাতে শুরু করে। নাহাসের উচিত ছিল 
িশরবাসীকে পারিজ্কার করে বলা যে এই চুন্তি কেবলমাত্র একটা বিরাট অগ্রসর; 
পূর্ণ স্বাধীনতার সামাল্তে উপস্থাতি নয়। যতক্ষণ মিশরের মাটিতে শন্ত- 
শাল" সাম়াজ্যবক্ষ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন, ততক্ষণ মিশরের স্বরাজ খার্বত, 
পঙ্গু । কিন্তু তা না করে নাহাসের দল এই ট্ান্তকে স্বাধীনতা ও সম্ঘানের 
টন্ত' বলে ঘোষণা করল। ওয়াফদ্‌ ষেন পেশছে গেল সংগ্রামের সীমাচ্তে; 
জনতার সঙ্গে তার ব্যবধান এখন থেকে ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। 

এর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ থেকে ১১৫২ সালের বিশ্লব পর্যন্ত, 
ওয়াফদ্‌ ইংরেজ-বিরোধা জনমতের সুযোগ নিয়ে অনেকবার মিশরে বার্থ 
আন্দোলনের চেষ্টা করেছে। এই বার্থতার প্রধানতম কারণ একদা-বালগ্ঠ 
ওয়াফদদের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম-শান্ত তখন জমিদার শ্রেণীর সমর্থনে ক্তিমিত, 
নানা প্রকারের অসং কাজে নেতাদের হাত কলঙ্কিত, এতাঁদনকার জনাপ্রয় 
প্রাতিষ্ঠানেব জরাপঙ্গু নেতৃত্বের সঙ্গে নতুন সমাজের মানুষগুলির মানসিক 
যোগাযোগ 'বাচ্ছন্ন। 

১১৩৬ সালেব চীন্তব ফলে মিশর লীগ অব নেশন্সএর সভ্ারূপে 
গৃহীত হয় ১৯৩৭ সালের ২৬শে মে। এ মাসেই বিদেশীদের উপর মিশরণী 
আদালতের কর্তৃত্ব প্রাতীষ্ঠত হল। মিশর যখন অথোমান সাম্্াজ্যের অধীন 
ছিল তখন থেকেই এ-আঁধকার থেকে সে ছল বাঁণ্ত। বরাট অথোমান 
সামাজোেব কোথাও কোনো আদালত য়ঃরোপণীয়দের অপরাধ বিচার করতে 
পারত না। অবশ্য ১৯৩৭এর মে মাসে যে আন্তজাতিক চুন্তর ফলে মিশর 
এই মৌলিক আঁধফার ফিরে পেল তার পূর্ণ প্রয়োগ হতে লেগে গেল সৃদপর্থ 
বারো বছর। ইংরেজ ও মিশরণ য্স্ত আদালত, কনসুলার আদালত ইত্যাদি 
সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশর 'বিচার-প্রথার সার্বভৌম আঁধকার সুপ্রতিষ্ঠিত 
হতে হতে বংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। 

রাজা ফোয়াদ মারা গেলেন ১৯৩৭ সালে। তাঁর সতেবো বছরের পু 
ফারুক মিশরের সিংহাসনে বসলেন। ইংলঞ্ড থেকে কিশোর ফারুক এলেন 
রাজদন্ড ধারণ করতে; লুন্দর সৃদীপ্ত তারি চেহারা, বাঁলম্ঠ আশায় উদ্দপ্ত 
চোখ। সারা মিশরের জনতা ভেঙ্গো পড়ল ফারূককে স্বাগত জানাতে। 
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কিন্থু কয়েক মাসের মধ্যেই ফারৃকের সঞ্গো কলহ বেধে গেল ওয়াফদ 
দলের। ফারুক িজ হাতে নিজ মতে নিজ পথে ?মশরের ভাবধাৎ গঠন করবার 
এক স্বশ্ঞযায়ত স্বস্নে বিভোর হয়ে উঠলেন।  আভিজ্ঞতার অভাব, মিশরের 
প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে অপারিচয় প্রথম থেকেই তাঁর স্বপ্নকে দুবলি, অবাস্তব ও 
শিঙ্গ করে দিল। 

্বিতীর মহাযুদ্ধ যখন বাধল তখন মিশরের রাজ্জা ও প্রজা কারুর মনেই 
সিত্রশাস্তব স্বপক্ষে কোনো স্নেহ বা প্রশাত সত ছিল না। আসলে ইরান 
থেকে আডেন পর্যষ্ভ সমদ্ত মধ্প্রাচোর জনহদয়ে ইংরেজের প্রাত অনুকল- 
ভাবের অভাব আঁত সহজেই প্রকট হয়ে উঠল। এই ইংরেজ-বিম্বেষই ইব্বান 
€ ইরাকে জার্মেনীর প্রাতি সন্কিয়-সহানূভাতিশীলল নেতাদের আবির্ভাবের 
কারণ। আধূনক ইরানের নির্মাতা রেজা শাহ ইরানকে নরপেক্ষ রাখবার 
চেষ্টা করাছলেন। ১৯৪১ সালের ১৬ই পেশ্টেম্বর হঠাং দেখা গেল বাঁটিশ 
৭ সোবিঘ্লেত সৈন্য তিন দিক থেকে তেহেরানকে ঘিরে ফেলেছে। রেজা 
শাহকে রাজ্য ত্যাগ করে 'নর্বাদনে যেতে হল। তাঁর পুত্র মহম্মদ নেজা 
শাহ ইরানের সম্রাট হলেন, কিন্তু যুদ্ধকালীন বছরগদীল ইরানকে ইংলন্ড 
ও রাশিয়ার ঘৌথ আধপত্যে কটাতে বাধা হতে হল। 

ইরাকেও একই ঘটনার পূনরাবাত্ত। সেনাবাহনণ ও জনসাধারণ উভয় 
ক্ষেত্রেই মনোভাব 'ন্রশান্তাবরোধী। জার্মানীকে প্রতাক্ষ সাহাষ্য করায় বিপদ 
সমূহ; তাই নিরপেক্ষতা হয়ে উঠল জাতীয় দাবী। ১৯৪১ সালের এপ্রলে 
সামীরক নেতা রাঁসদ আলন রাজশান্ত আধকার করে নিরপেক্ষতা ঘোষণ 
করলেন। বাজা ফয়জল তখন 'নিতাল্ত ঠশশু; তরি অভিভাবক বজেন্ট ও 
অন্যান্য বৃঁটিশপক্ষীয় নেতারা পালিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু ইংরেজ ছেডে কথা 
কইল না। ২রা মে ইংরেজ দাবী করল ইরাকের মধ্য ছদিষে সৈন্য চলাচলের 
আধকার। রাঁস্দ আলী বাধা দিতেই লেগে গেল সংঘর্ষ। পবাম্ত হযে 
রাসদ আলী পলাতিক হলেন। বাহুবলে ইংরেক্ত ইরাক্লের য্ম্ধ-সহযোশিতা 
আদায় করে নল 

আর মিশর? ফারুকও চাইলেন মিশর থাকুক যুদ্ধে নিরপেক্ষ। ফ.দ্ধ 
ঘোষণার সময প্রধানমল্লী ছিলেন আলী মাহের; ইংরেজকে সাহাষয কবে 
আনচ্ছার জন্য বৃটিশ হাই কাঁমশনারের চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য 
হলেন। পরবতাঁ প্রধানমল্গশ হাসান সান্ত পাশা ইংরেজকে সৈন্য ও সরবরাহ 
চলাচলের কিছ আধিকাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন গিশরের 
নিরপেক্ষতা । ইংরেজের চাপে তাঁকেও শাসনের গাঁদ থেকে নেমে আসতে 
হল। ইংরেজের কাছে মাথা জানত করতে অস্বশকারের স্বঞ্পস্থায় গৌরবে 
ফারুক লমপ্ত মিশরে জনাপ্রয় হয়ে উঠলেন। 

লর্ড ফিলার্ন ছিলেন কাইরোতে বৃটিশ প্রতিনাধ। স্য়েজ ও মিশর 
ইংরেজের কাছে বটটেনের পরেই প্রধানতম প্রাতিরক্ষী ঘাঁটি। এর গরত্ব বোঝা 
যায় চার্চিলি সাহেবের যুদ্ধকালীন ঘটনার বিবরণে । তারি ফুদ্ধইতিহাসের 
ঠৃতায় খন্ডে তানি উল্লেখ করেছেন ফিল্ভ মার্শাল স্লিস প্রণীত একটি 
নিবন্ধের। ভন িগশান্তর আবস্থা শোচনীয়। একাঁদকে বিপক্ন সিংগাপুর, 
অন্যাদফে মিপর, লবোেপরি বুটেন লিজেই। স্লিম প্রস্তাব করলেন যে গ্রাতি- 
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রোধের প্রথম পর্যায়ে অবগাই থাকবে বটেন। কিল্তু প্রয়োজন হলে নুনেজ 
ছেড়ে দিয়ে সিংগাপুর রক্ষা করতে হযে। চার্চিল এপ্রস্তাক অগ্রাহ্য করে 
বললেন, সর্বাগ্রে নিশ্চয় বূটেন। িচ্তু তার পরেই সূয়ে্জগ ও মিশর । 
সিংগাপুর হয়তো হারাতে হবে না আমোরকার সহায়তার ; কিদ্তু দিশর গেলে 
সাগ্রাজোর কিছুই থাকবে না নিরাপদ নেলসন একাঁদন মিশরের নিকটে 
নেপোলিয়নকে পরাস্ত ফরেছিলেন। চার্চিল কাইরোতে হিটলারকে দেখতে 


ফেলল । একখানা মিলিটারী গাড় এসে ঢুকল রাজপ্রাসাদের সংহদ্বারে। 
পাঁড় থামিয়ে দ্রাইভার দ্বার খুলে সেলাম দিল, নামলেন রাজৃত লর্ড িলার্দ। 
বাঁস্মত ভয়নার্ত নীরবতা । মিশরী প্রহরণ সেলাম ধুকতে ভুলে 

গেল। তার 'দকে একট; তাকিয়ে 'কিলার্ন প্রবেশ করলেন ফারুকের 
পড়ার ঘরে। খবর পেয়ে ফারুক ঘরে ঢুকতেই 'কিলার্ন তাঁর হাতে 'দলেন 
বৃটিশ সরকারের চরমপন্র ॥ তার সারমর্ম হল £ ফারুককে ইংরেজের মনোনাঁত 
প্রধানমন্ত্রী নিয়ে গভর্নমেন্ট গঠন করতে হবে; সে- জার্মানীর 
শবরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা না করলেও মিন্রশীত্র্কে অবাধ সহায়ত দেবে। রাজী 
না হলে ফারুককে রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে হবে। 

ফাব্‌ক জানতে চাইলেন ইংরেজের মনোনীত প্রধানমন্ধাণ হবে কে ? 

[নষ্পলক্ষ দৃদ্টিতে ফার্‌কের চমাঁকত চোখের 'দিকে তাকিয়ে কিলার্ন উত্তর 
দলেন, মস্তাফা অল: নাহাস পাশা । 

ঘটনাপ্রবাহের পুরো এক চক্ত এখানে উত্তীর্ণ। যে-্য়াফ-দএর জন্ম 
হয়োছল ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম-দীক্ষায়। আজ ইংরেজের দার্ঘনে, মিশরের 
ভূমিতে জার্মান বাহিনীর উপাস্ধাতিতে, সেই ওয়াফদ্‌এর নেতা এগিয়ে এলেন 
মন্রশান্তকে সাহায্য করতে। ফারুক কিছুতেই নাহাস পাশাকে প্রধানমন্যসত্ব 
দিতে চান নি। এবার ইংরেজের অলঙ্ঘনীয় আদেশপন্রের আশাবাদ বহুম 
করে নাহাস প্রার্তান্ঠত হলেন প্রধানমান্তিত্বে। শুধু তাই নয়। নাহাস নিজেকে 
নযুন্ত করলেন মিশরের মালটারী গভর্নর । 

নাহাসের নেতৃত্বে মিশর 'মন্রপক্ষের সহায়তা শুরু করল; বৃটেন [নিজেই 
অবাক হল তার আশাতীত সহযোগিতায় । ইংরেজের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে 
ফারুক হয়ে উঠলেন বিলাসী, অসংঘত, খামখেয়ালী, জাতি-স্বাথের প্রাতক্‌ূল। 
ওয়াফদের সঙ্চো তাঁর সঙ্ঘর্ষ ভয়ানক হয়ে উঠল। যুদ্ধের আশীর্বাদে 
ওয়াফদ-দলের নেতাদের অসদপাক্ে প্রাপ্ত অর্থের পারমাণ প্রতিদিন বেড়ে 
যেতে লাগল । 

মিন্রপক্ষকে সব রূুকম সাহাযা দিয়েও লাহাস জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোধণা করলেন না। কয়েক মাসের মধো জাম্ণনী থেকে। মিশরের বিপদ হ্রাস 
হয়ে গেল। তার ফলে জনমতও আবার বুটিশ-বরোধী হয়ে উঠল। ওয়াফদ 
_ দলের ক্বার্থপ্রণোদিত কুকর্মের প্রীতবাদে নাহাসের একদা দাক্ষণহস্ভ মাক্াম 
৷ পাশা দলত্যাগ করতেই ফারুক নাহাসের উপর প্রাতশোধ দিয়ে বসঙেন। 
।  মাহাস গোছেন আলেবজান্দুয়ায় এক আরব সম্মেলনীতে, সভাপাতিত্ব 
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করতে, সম্মেলনীর উদ্দেশা আরব লীগের গোড়াপত্তন করা। গেখানে নাহাসের 
হাতে এসে পেপছল ফারুকের জরুরা “তার । 

ফারুক মাহাসকে পদচ্যুত করেছেন। 

সাঁদস্ট পা্ট'র নেতা আহ্‌মেদ মাহের পাশা হলেম প্রধানমল্যণী। জার্মানীর 
বিরদ্ধে হ্ম্ধ ঘোষণা করবার প্রস্তাব উদ্ধাপন করে পালামেন্টের বাইরে 
আসতেই এফ আততায়ীর গুলিতে আহমেদ মাহের পাশা প্রাণ হারালেন। 

ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নাহাস চটপট নীত-পাঁরকর্তন করে বসলেন। দেখতে 
পেলেন ওয়াফদ্‌ জনাঁচত্তে তার পূরার্জন স্থান হাঁিয়েছে। ভাবলেন এ 
হারানো স্থান 1ফরে পাবার একমার্র উপায় ইংরেজের বিরুদ্ধে জনমত ক্ষেপিয়ে 
তোলা। মিশরের নতুন দাবী ১৯৩৩ সালের চুন্ত পাঁরশোধন; সুদানে মিশরের 
আধিপত্য স্বীকায়। নাল উপত্যকার এঁকা সাধনের দাবি তুলে 'মশর চাইল 
তার রাজমুকুটের বম্ধনে মিশর ও দুদানকে একাঘত করতে। 


আমেরিকার , পরে 
আরো হবে। বোঁভন চাইলেন সমস্ত আরব দেশগ্যালকে নিয়ে একটা যৌথ 
প্রাতরক্ষা চুন্ি তৌরি করতে, যার প্রধান অংশীদার হবে বুটেন, কিল্তু যার 
সুপ্রীম কম্যান্ডে আরব দেশগ্যাল পাবে সংখ্যায় সমান প্রাতাঁনাধত্ব। 

প্রধানমন্ণ সদকী পাশা বোনের সঙ্গে কুটনোৌতক" আলোচনা শুরু 
করলেন১৯৪৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর । 'সিদকী পাশা দাবী করলেন '৩৬ 
সালের চুক্ত পাঁরবর্তনের। এই চুক্তিতে মিশরের স্বাধীনতা খার্বত। 
1মশরবাসী এন্চুন্তি মেনে নিয়েছিল কেননা তারা ভেবোছল এটা সাময়িক এবং 
উপয্যন্ত সময়ে পারবর্তন-সাপেক্ষ। সে-সময়, সিদকী পাশা নিবেদন করলেন, 
এখন সমপাষ্ঘত। য্দ্ধে মন্তশান্তর সহায়তা করে মিশর বৃটেনের সঙ্জো 
নতুন এবং আরো সম্মানজনক লম্পকের আধকারশ। বিদেশী সৈন্যের 
উপস্থাত--কাইরো থেকে দূর হলেও-মশরের জাতীয় গর্বকে আহত 
করছে। মিশরের প্রাতি ইংরেজের আবিধ্বাসই শুধু এতে প্রমাঁণত। উভয় 
দেশের সম্পর্ক পাঁরপূর্ণ বিশ্বাস ও সমতার উপর প্রীতাম্ঠত হলেই শুভকর। 
যাঁদ ইংরেজ তার সৈন্য অপসারণ করে মিশর তাকে প্রিয় মিত্রের মতো দেখবে; 
উভয়ের বিপদে পরস্পর সাহাধ্য করবার পক্ষে কোনো অন্তরায় থাকবে না। 

মাসখানেক পরে বৌভন এই দাবীর উত্তর 'দিলেন। বৃটিশ সরকার ৩৬ 
সালের চুন্ত সংশোধন করতে তৈরী । প্রার্থামক আলোচনা শুরু করবেন কাই- 
রোতে বৃটিশ রাজদূত। মিশরের ইচ্ছামতো সুদানের ভবিষ্যতও নতুন করে 
আলোচিত হবে। 

রুখাবার্তা শুরু হয় কাইরোতে ১৯৪৬ সালের ২৩শে এপ্রল। মিশরণ 
প্রৃতানাধ দলের শেতৃত্ব গাবী করলেন নাহাস পাশা । দশ বছর আগের চুন্ততে 
প্রধান অংশ গ্রহণ কয়োছিলেন তিনিই; চব্বিশ বছর আগে তাঁর গুরু জগলমল। 
কিন্তু এবার নাহাস পান্তা পেলেন না। প্রাতনাধ দলের নেতৃত্ব পেলেন 
প্রধানমল্মণ 'সিদকণ পাশা। ব্যর্থ, ছ্ুষ্ধ নাহান নতুন চুন্ির আলোচনা বয়কট 
করে বদলেন। | 
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অক্টোবরের ২৫ তারিখে লন্ডনে বোঁভননসদষণ পাশার আলোচনার ফলে 
নতুন ইঞগ-মিশর চুন্তি্ন একটা খসড়া তৈরী হয়। ইংরেজ সরকার সম্ম্ 
হলেন ১৯৪৯ লালের ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে মিশর থেকে সমস্ত সৈন্য 
অপসারণ করতে । অনাঁতধিলম্বে অপসরণ শুরু হবে ফাইরো, আলেক- 
জান্দরিয়া ও অন্য কয়্েকাট অণ্ুল থেকে; চলতে থাকবে 'নার্দ্ট শেষ 'দিন 
পর্য্ত। মিশরের উপর আক্রমণ হলে বা বূটেন কোনো য্চ্ধে জড়িয়ে পড়লে 
উভয় পক্ষ পরস্পর আলোচনা করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাতরোধ গঠন 
করবে। দুই রাম্ী একত্র হয়ে প্রাতষ্ঠা করবে একাঁট যৌথ প্রাতরক্ষা বোর্ড, 
যার কাজ হবে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর শীস্তকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা। 
[মশর কিংবা বৃটেন পরস্পরের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোনো চুন্ত স্বাক্ষর 
করবে না বা গোম্ঠীতে যোগ দেবে না। এই নতুন ছান্বর টকা লিয়ে মতানৈক্য 
উপাস্থত হলে আম্তজাতক আদালতে তার মীমাংসা হবে। সংদানের উপর 
মিশর রাজমূকুটের সার্বভোমত্ব স্বীকৃত হবে। বর্তমানে সুদানবাসীর মঙ্গল 
ও উন্নাতই হবে উভয় দেশের লক্ষ্য। যথাসময়ে সুদানবাসীরাই বেছে নেবে 
তাদের রাজনোতিক৷ ভাবষ্যং। 

এই খসড়া চুন্ত 'সিদকী পাশা কাইরোতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যা 
হয়ে গেল। ওয়াফদৃএর নেতৃত্বে মশরের দাবী তখন £ সুদানে চিরস্থায়ী 
সাবভৌমত্ব; ইংরাজের আওতা থেকে মিশরের প্রাতিরক্ষা নাতির পূর্ণ 
স্বাধীনতা । 'সিদকী পাশা পদত্যাগ করলন। প্রধানমল্শি হয়ে নূক্তাশণ পাশা 
মিশরের দাবণ 'নয়ে হাঁজর হলেন স্বস্তি পারষদে। এর পারণাম তো আমরা 
আগেই জেনোছি। 

১৯৪৭-৪৮ সালে মধাপ্রাচোর রাজনোৌতিক চেহারা বদলে গেল প্রধানত 
দুইটি ঘটনায়। প্রথম, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ। "দ্বিতীয়, যার প্রচলিত নাম 
্ুম্যান ডকারন। 

'প্যালেস্টাইন যুদ্ধ থেকে বর্তমান জর্ডনের জন্ম। মিশরে বিপ্নবের 
গোড়াপত্রন। 


“ইজরেইল মিশর ও অন্যান আরব দেশগুলির রাজনোতিক, অর্থনৌতক ও 
সামরিক জিবন বিপনন করে তুলেছে।”-_মিশরের সংবিধানের প্রথম সূত্র থেকে 


আনন্দের; তার আওয়াজ সীমান্ত অতিক্ম করে স্মস্ত আয়বভামিতে সন্ার 
করছে ঘুখা, ক্রোধ ও 'হংসা। মানত একাঁদন বয়স হয়েছে পাঁথবীর বৃকে 
প্রথম ইহুদি রাষ্ট্র; দু হাজার বছর ধরে আবাহাম-মোজেসের ভাড়িত বশ 
ধররা ফিরে এনেছে পাঁধরর পিতৃড়ামিতে। কিন্তু বিজ্তীর্দণ আরব অন্থলে 


৪৯, 


পিউ সামাজ্যবাদশরা একমাত্র বাহুবলে স্থাপিত 
কযেছে আরবড়ূমির লুশ্গো য়ুয়োপের সংযোগসূত্র ভূমধা সাগরের 
তীঁরবর্তাঁ একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিতে। দু হাজার বছরের ইতিহাসকে 
সম্মান করতে গিয়ে তারা সাত হাজার বছরের ইতিহাসকে অবমাননা করেছে। 
নবজাগ্রুত আরব জাতির মৃক্তি-সংগ্রামের প্রাতিরোধের জনা তাদের কাঁধের উপর 
চাঁপয়েছে এই বিরোধী রাখী। আরব, হোক না সে গিশরশ বা ইয়াকী বা 
সৌদী বা সিরীয়, কিছুতেই এই শু রাষ্ট্রকে সহ্য করবে না। 

৯৯৪৮ সালের ১৬ই মে। গভশর রানির অন্ধকার নেমেছে মিশর- 
ইজরেইল সীমান্তে । সে-অন্ধকার আতক্রম করে মিশর বাহনণ আক্রমণ করল 
নতুন ইহুদি দেশকে। 

অসিত সাত বছর পাঁচ মাস পরের আর একাঁট 
তসমাবৃত রাত্র। ইজরেইলেব সুশাক্ষত, সৃগিত এবং দুপারচালিত সৈনা- 
বাহিনী দক্ষিণ মিশরের কৃণ্টেলা নামক অঞ্চলে আক্রমণ করে পাঁথবীর ইতি- 
হাসে এক চমকপ্রদ ঘটনাপ্রবাহের সচনা কবে বসল। 

এই সাত বছরে মধ্যপ্রাচোর জীবনপ্রবাহে ইজরেইল হয়ে উঠেছে একাট 

প্রধান সমস্যা। আরবদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও এ-সমস্যা গুরুতর । 
পারস্পরিক বিভেদে আরব-এঁক্য দুর্বলতম মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েও 
ই্জরেইলের ভয়ে ও ইহাদি রাষ্ট্রের প্রাতি সমবেত ঘৃণায় কখনো একেঘাবে 
ভেঙ্গে পড়ে নি। 
' কেন আরবরা ইজরেইলের প্রাত এমন নির্দঘরূপে বিবৃপ ৮ কেন মিশর 
ইজরেইলের সঙ্গে মৈত্রী না হোক, অন্তত স্বাভাবিক আন্তবাম্ট্রক সম্পর্ক 
স্থাপনেও দৃঢ়ভাবে অসম্মত ; কেন ছয বছর ধরে ইজবেইল-আবব যা্ধ- 
িরাঁত পারশত হতে পারল না শা্তি চুক্তিতে? কেন ইজরেইল মনে কবে 
সে আরব কর্তৃক বিপন্ন আর কেনই বা আরব দেশ্গুলি মনে কবে, ইজবেইল 
তাদের একটা প্রধানতম ভয় ও বিপদের উৎস! 

একটা কারণ, অবশ্যই, ধর্মগত ও জাতিগত। প্রথম মহাযুদ্ধের পৃবে 
যার নাম ছিল “ভৌগোঁলক সশী্িয়া"_-অর্থাং বর্ভমানের সীরয়া, ইরাক 
লেবানন, জর্ডন, ইজরেইল-তসথানেই, ডামাস্কাস শহবেব অনাতদ্‌বে, যীশু 
খুধম্টের জন্ম। মিশবের সমাক্ী গার্কতা ক্রিওপান্রাব আত্মহত্যার একপুরুষ 
পর। সা যারা 
ছল, এখানেই হয়েছিল তাঁর পুনরাবিভ্ভাব কষেকজন প্রষতম 'শিষোর কাছছে। 
আবার একদিন এ-আরবভূমি থেকেই খধেচ্টান ধর্ম যুরোপে ছাড়িয়ে পড়োছিল। 
ইসলামও একদিন তরবারির জোড়ে মধ্যপ্রাচ্য আতিক্লম করে যুরে'পের অভ্যল্তবে 
চকে পড়েছিল দুর্বার শান্ততে। আবার, ইতিহাসের টাকা ঘুরে যাবার সঙ্গো 
সঙ্গে, তাকে ফিরে-আগতে হয়েছিল রূরোপ ত্যাগ করে, শুধু তাই নয়, মধা- 
যৃগে ভুসেডের নামে বার বার মুরোপের শীল্তমন্ত দেশগৃলি গুলি আরবডীমিতে 
হামলা করেছে ধর্ম-পতাকা ধহন করে। করতমান যুগে এক জ্বিস্তীর্গ 
ইসলামিক অথোমীন ায়জ্য টুকরো টুফারো করে ডেগ্পো ফুরোগপের দুইটি 
খেছ্টান পাজি তায় আঁধকাংলই বাঁটায়োরা করে নিয়েছে। 


তি, 


আরব ও খপেজ্টানদের মধো শান্তি, মৈরণ *€ সহযোগিতার ধকানো, দা 
রা , 
ইহাাদ সমস্যা আরবদের তৈরণ ।নয়; খণীষ্টানদের তৈরী । প্রাচীনকালে 
প্ালেস্টাইন থেকে যে তায়া বিতাড়িত হয়েছিল, তার দাঁ়িকও থনপষ্টানদের। 
নানা কারণে অকারণে কোনো খুধষ্টান-দেশই ইহনদশদের জায়গা দিতে রাজপ 
হয়ান গত দুশো বছরের ইতিহাসে । কম-বোশ ইহুদি-বিরোধী নোভাব 
থেকে কোনো খুক্টান দেশই মত্ত নয়। 

কিছুটা এই গ্রীতহাসিক অন্যায় সংশোধন করার জন্যে এবং অনেকখানি 
1নজেদের স্বার্থ সংরাক্ষত করবার প্রয়াসে বর্তমান ষূগে ইহাদিদের জন্য একটি 
“দাতীয় মাতৃভাম” সঞ্ির পাঁরকল্পনা তৈরশ হয়। এক সময় কথা হয়োছিল 
পূর্ব আফ্রিকায় তৈরণ হবে এই “ন্যাশনাল হোম”); কিন্তু প্রতোক ইহ্যাদই 
ধর্মের দিক থেকে প্যালেস্টাইন-অন্ববস্ত। আর এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই 
প্যালেস্টাইনের সামরিক ও ভৌগোলিক গরত্পর্ণ মাটিতে পাশ্চাত্য দাক্িণ্য- 
পৃষ্ট একটি ইহ্বাদ-রাশ্টর পাঁরকজ্পনা কোনো" কোনো ইংরেজ রাজনশীত- 
বদের মনে গড়ে উঠতে থাকে। 

ইহাদ-তন্ঘ বা জিওনিজমের উদ্ভব দুইটি সত্তর থেকে। একটি প্রাচো, 
অনাটি পশ্চিমে । একটি ধময়, অন্যটি রাজনৌতক। অঞ্টাদশ শভাব্দীতে 
পূর্ব যুরোপের ইহাযাদরা কল্পনা করত, একাদন 'মেসায়া' আসবেন পাঁথিবীর 
কোনো এক প্রান্ত থেকে, আর পথ দৌঁখয়ে নিয়ে যাবেন সমস্ত ইহাদের 
তাদের পুবাতন পিতৃভাম প্যালেস্টাইনে। এ-আশা অগ্রত্যাশত সমর্থন 
পেয়োছল নেপোঁলিয়নের কাছে অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ বছরে । মিশরের 
বুকেব উপর দাঁড়য়ে বিজয়ী নেপোলয়ন আরবড়ামর ইহাদিদের দ্বপক্ষে 
আনবাব চেষ্টা করেছিলেন এই আশ্বাস 'দিয়ে যে, ফ্রান্স তাদের হতরাজ্য 
প্নরুদ্ধার কববে। 

১৮৪১ সালে মহম্মদ আর পরাজয়ের পর প্যালেস্টাইন আবার রযোপণীয় 
শান্তগুলিব আযত্তে চলে গেল। তখন বেরুটে বৃটিশ কনসাল ছিলেন কর্নে্ 
চার্টচল; তান লপ্ডনে ইহ্টাদদের একাট প্রাতঘ্ঠানের কাছে প্যালেম্টাইনে 
১:১০ পু সৃতরাং 

্র বাজনোতিক রূপ অনেকখান ইংরেজের হাতেই তৈরী । 

মু সরল 5 হট 
থেকেই রাজনৈতিক জিওনিজম্‌ প্রকৃতভাবে বাস্তব রূপ নিতে থাকে। এই 
' মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা িওডোর হাজেল। [তিনি তার একখানা বিখ্যাত 
পৃস্তকে* সর্বপ্রথম ইহদিদের জন্য একাঁট পৃথক: রাষ্টের প্রস্তাব করেন। 
কিন্তু এই পস্তকে প্যালেস্টাইনের উল্লেখ নেই। ১৮১৯৭ সাল থেকে ১৯০৩ 
পর্যন্ত পাঁচটি বিশ্ব ইহাঁদ কংগ্রেসে প্রথম প্যালেস্টাইনে ইহাদি রাঙগী স্থাপনের 
দাব উত্থাপিত হয়। তখন থেকে ইংরেজ সরকারও প্রস্তাবের প্রাতি সহান 
ভূতি দেখাতে থাকেন। 

এ-সহানূভতির কারণ দু পল মধ্যপ্রাচ্যের মানাচন্নের 
দিকে তাকিয়ে কর্তমান ইজরেইলের অবাস্থাত দেখলে ইংজের সাম্রাঙ্য-স্বার্থ 


ছা * শত [দিদি মুবান ভা।তোা8, 1896. 


১৫ 


গারত্কার হয়ে ওঠে। বে-াইমীভাবে আধকত মিশরের যেন ঠিক মাথার 
উপর ইজরেইল; ভূমধ্য সাগরের তারে তায প্রধান বন্দরগলি, যেখানে যচ্ধ- 
জাহাজ ভিড়তে পারে সহজেই, বাণিজ্ঞা জাহাজও মধাপ্রাচোর তেল নিয়ে পাড় 
দিতে পারে রুয়োপের পথে। অশান্ত আরব দেশগুপসির উপর সাম়াজাবাদের 
উত্তম প্রহরণী হবে পাালেস্টাইনে প্রাতাঙ্ঠত একাটি ইহাদি রাহী, যাঁদ ইংরেজ 
সে-রাষ্ স্বাপনে নৈতুত্ব করতে পায়ে। 

১৮৯৭ সালে প্রথম ইহাঁদ কংগ্রেসের সময় প্যালেপ্টাইনে ইহাদদের 
সংখ্যা ছিল মাঘ পঞ্চাশ হাজার। ১৯১৪ সালে এ-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 
আঁশ থেকে নব্বূই হাজার। ১৯৩১ সালে এক লক্ষ আশি হাজার। তথাঁপ 
সমগ্র পালেস্টাইনের লোকসংখ্যার মাত ১৭ ভাগ। বাফী ৮৩ ডাগ আরব ।* 

মনে রাখতে হবে যে, কোনো আরব দেশেই ইহঠাদ-বিরোধ ফুরোপের 
তুলনায় প্রকট ছিল না। এখনো মিশর, সশীরয়া ও ইরাকে বেশ কিছ: ইহ 
বাস ঝরে। তাদের উপর এমন ছু আবিচার বা জুলুম হয় না যা প্রাতাঁদনই 
য'রোপে হচ্ছে। 

ধমীয় প্রকাশের সঙ্গো আরবদের কোনো সংঘর্য নেই। 

তাদের 1বরোধ তার রাজনৈতিক চেহারার সচ্গে। যে-দেশে শতকরা 
জন আরব, সাত হাজার বছর যা আরবভূমির সংস্কৃতি ও সমাজের সঙ্গো গভনর 
ভাবে সংযৃক, তাকে ফেটে তার বোশর ভাগে সাগ্রাজাবাদপুজ্ট একট ইহুদি 

রাষ্ট্র স্থাপনে আরব কেন, কোনো জাঁতিই সহজে বরদাস্ত করতে পারত না। 
দুইটি সাম্াজাবাদধ যুগ্ধ থেকে ইজরেইলের জল্ম। তাই কোনো শান্তি- 
কামী সমাধানই আরব-ইজরেইল সমস্যাকে সহজতর করতে পারে নি। তাই 
আতিপুঞ্জ পর্যন্ত এখানে ব্যর্থ হয়ে এসেছে। বাঁদও ইজরেইল জাতিপুঞ্জেরই 


সৃ্টি। 
০ নি সুপ উপৃ ক০ 
ও ইহাদের মাতৃভীমিপপ্রচে্টা দৃইটি মহাযুদ্ধ শীস্তশালী দেশগৃলিকে 


রা এই সমর- 
চেতনা ইংবেজকে বাধ্য করেছে প্রথম থেকে আরব-ইহাঁদ সমসায় এক দ্বৈত 
নীতি অনুসরণ করতে । ছ্বিতীয় মহাষধ্ম্ধের পর আমেরিকার মধাপ্রাচা 
নীতকেও এই সমর-চেতনাই পরস্পর-বিরোধী পথে চাঁলত করেছে। পাঁরণাষে 
সন্তুষ্ট হয়েছে না আরব, না ইহুদি । মধ্যপ্রাচ্যে এ-সমস্যা থেকে গেছে একাঁট 

ইংরাজের চ্কৈতনীতির একট পারচয় নেওয়া ষাক। 

প্রথম মহাযৃদ্ধে ইহদরা ইংরেজকে যথেষ্ট সাহায্য করে। আরবরাও 
অথোমান সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইংরাজকে সাহায্য করতে এগিয়ে 
আসে যাথ্ধাল্তে আরব স্বাধীনতার প্রাতপ্রাতিতে। 

যৃদ্ধকালশন টুংরেজ সরকার আরবদের প্রাতশ্রাত দেন থে শান্তর পর 
একটি সত রব রান কর হে, ার নামত ইয়াক থেক বত 


রর 1 রা 


রা শা 1৩৫, 1? ৭ ছী চীলোতাদ 10614, ৮1017 2411/01 হি৪00]77 102901, 





ধাল্তির চৈহারা দরে থেকে দেখতে পেয়েই, প্রখ্যাত বালফুর ঘোষণায়”, 
টহরেজ ইহাদের আম্বাস দেয়, প্যালেস্টাইমে স্বতচ্ম রাগী গঠনের । আরব” 
প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে লীগ অব [নেশন্সাস্ধর নিকট থেকে প্যালেন্টাইন 
শাসনের দায়িত্ব নেবার সময় ইংরেজ ম্যানডেটে লিখিয়ে নেয় যে, তার অনাচিম 
প্রচেদ্টা হবে সেখামে একটি ইহুদি দেশ নির্মাণ করা। 

আবার যখন দ্বিতীয় যুষ্ধ ঘনিয়ে এল, আরব-তুষ্টির প্রয়োজনে পাঁল 
সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজ একাট কাঁমশন পাঠাল প্যালেস্টাইনে। লো সঙ্গো 
নতুন ইহুদি আমদানী ইংরেজ কমিয়ে দিঙপগ অনেকথাঁন। পল কমিশন 
প্রস্তাব করলেন, প্যালেস্টাইনকে ভাগ করা হোক। পরবতর্ঁ আর একাঁট কাঁমশন 
ভাগের ব্যবস্থাও 'পাঝাপাকি করল কাগজে কলমে । 

ইংরেজ সরকার আরব প্রতিবাদে ভয় পেয়ে দুই কাঁমশনের প্রস্তাবই 
অগ্রাহ্য করলেন। 

আরবদের সহযোগিতা ছাড়া যুদ্ধ অচল। তাই ১৯৩১ সালে একটি 
হোয়াইট পেপারে ইহা রাষ্ট্রের প্রস্তাব ইংরেজ সরকার সরাসারভাবে বর্জন 
করলেন। 

দ্বিতীয় মহাষুদ্ধও শেষ হল। কিন্তু সেই পুরাতন শাল হয়ে পড়ল 
একেবারে পঙ্গা, দূর্বল। শ্রামক প্রধানমন্ত্রী এল" দেখলেন প্যালেস্টাইনের 
দুঃসহ ভার বইবার ক্ষমতা ইংরেজের আর নেই। অংশ নেবার জন্য নিমল্সিত 
হল মার্ধন সবকার। ইঞ্গ-মার্কন একাট যুক্ত সম্ধান-কামাটি সমাধান দিল 
প্যালেস্টাইনকে কয়েক বছর জাতিপৃঞ্জের অছিভুন্ত রেখে পরে স্বায়ত্র-শাসন 
দেওয়া হোক। 

উভয় সরকারই এ-সমাধান তুচ্ছ করলেন। এই যৌথ প্রচেক্টার একমাত 
ফল 'হসাবে মার্কন প্রভাব নেমে এল একাদিনকার একাম্ত একাটি “বাটিশ 
সমস্যার” উপর। ইংরেজ খাল কাটতে গিয়োছল। সেই খালে এল কুমীর। 
১৯৪৬ সালে ইংরেজ যখন “মারসন প্রস্তাব" উত্থাপন করল এই মর্মে যে 
প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদি অঞ্চলের মধ্যে একটি ফেডারেল গভর্নমেন্ট 
স্থাপন করা হোক, মার্কিন সরকার তা নাকচ করে দিলেন। পররাঙ্ট সচিব 
বোঁভন নালিশ করলেন মার্কন “হস্তক্ষেপের” । কিন্তু তখন বড়ই দোর হয়ে 
দেছে। 

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বৃটিশ সরকার তাঁদের “চূড়ান্ত” পারিকজ্পনা 
উপাস্থত করলেন £ পাঁচ বছরের আছ-শ্াসন, তারপর আরব ও ইহুদি 
সম্প্রদায়ের সম্মতি নিয়ে একাট এক্যবন্ধ যৌথ রাষ্ট্রের প্রাতন্ঠা। আরব লীগ 
ও ইহুদি কংগ্রেস উভয়েই এ-্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে ইংরেজ সমস্যার সমাধান 
চাইল জাতিপুঞ্জের কাছে। 

জাতিপুজের বিশ্বদরবারে উত্খাপিত প্রথম বড়রকমের সমস্যা প্যালেন্টাইন। 
জাঁতপুঞ্জ-নিষুস্ত একাঁট কাম প্রস্তাব বরল প্যালেস্টাইন ভাগ করে দেওয়া 
হোক। এগারোজন সভোর মধো তিনজন--ভারত, ইরান ও যৃগেদুলাভিম্া-_ 
এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে একটি ফেডারেল রাপ্দৌর বিকঞ্গপ প্রস্তাব পেশ 


৯ 


"ইরেছিজোন।দ এ-প্রঙ্তার অঙনকটা মারসম-প্ল্যানের অনয়েগে। আমেরিকা 
ও নাশিল্বার সমর্থনে জাপা দৃই-ভৃতীয়াংদ ভোটাধকো বিভাগ-প্রল্তার 
গ্রহণ খধর বর্তমান ইজর়েইলের জল্সের রাজ্তা তৈয়ী কনে দিল। 

ইংরেজ দেখল তার উপর বিরূপ হয়ে উঠেছে সমগ্র আরবন়াম। প্যালে- 
স্টাইনে তার অনেকাদিমেকর আম্তানা। তখন তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হযে 
ধাঁড়াল গ্লোলঘাল বাঁচিয়ে অপসরণ করা। বেডিন ঘোষণা করলেন ৯৯৪৮ 
মালের ১৫ই মে, মযানভেটের শেষ দিন, ইংরেজ শাসনের উপর যবাঁনকা 
পড়বে। তিনি জানতেন ষে, এই দ্ুত অপনরূণের একমাত্র পাঁরপাম আরব- 
ইহুদি লড়াই আর এ-কাড়াইএ আরবরা হারতে বাধ্য) তরু তিন প্যালে- 
স্টাইনকে আরব, ইহাঁদ, জাতিপৃঞ্জ আর অরুজ্যের হাতে সপে দিয়ে ইংরেজ- 
শাসনের সমাপ্ত ঘটালেন ির্ধারত 'দিবসে। 

১৯৪৮ সালের ১৫ই মে ইজরেইলের জল্ম। জেরুসালেমের গান্দরে 
মাঁন্দরে ঘণ্টা বেজে উঠল মধ্যরানিতে। মঞ্জাল ঘণ্টা বেজে উঠল পৃতির্বার 
সর্ব ইহ্ি-মন্দিরে। লক্ষ লক্ষ ইহাদর চোখে আনন্দের অশ্রু! হাজার 
হাজার ইহৃদি নাচে, গানে, উৎসবে আত্মহারা । 

আর সমস্ত আরবভূমিতে ক্রোধ, হতাশা, আতঙ্ক। লক্ষ লক্ষ আরষ বহ;- 
পুরুষের বাক্তুভিটা ত্যাগ করে দীরদ্রু জীবনের দুর্বল সম্বল গুছিয়ে নিয়ে 
হাঁটা দিল রজনীয় অন্ধকার ভেদ করে আরবভীমতে নতুন আশ্রয়ের সম্ধানে। 
। িয্লাদ, বাশদাদ, ডামাস্কাস ও আমানে শাসকবর্গের চোখ রান্তিম হয়ে 
উঠল জন্ধ হংপায়। 

মে মাসেই আরব বাহনী আক্রমণ করল সদাজাত ইজরেইলকে। 

কিন্তু বিভন্ত, দূর্বল, কুপাঁরচালিত আরব বাহনী নবপ্রেরণায় উদ্বষ্ধ 
ইজরেইল-এর সুশিক্ষিত, সৃপারচালিত এঁকাবজ্ধ সেনানীর কাছে দাঁড়াতে 
পারল না। শুধু প্রীনুস্-জর্ডনের ইংরেজচাজিত সৈন্য প্যালেস্টাইনের থানিকটা 
জাম দখল করে আত্মসাৎ করতে সক্ষম হল। আর, আবদ্যল্লা, ইংরাজের 
সাহায্যে, ইজরেইলের সঙ্গো একটা গোপন য্ম্ধাবরূতি করে সংগ্রাম থেকে সবে 
পড়লেন। পরাজত হল একে একে ইরাকের সৈন্য, সীরয়া ও মিশরের 
++ জাতিপৃজের প্যালেস্টাইন কমিশনে ভারতের প্রাতনিধি ছিলেন সার আবদার রাঁহম। 

জাতিপুঞ্জের যে-অধিবেশনে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হয় তাতে ভারতীয় প্রাতি- 
ধনাঁধদের নেত্রী ছিলেন শ্রীমতশ বজয়লক্ষশী পাঁণ্ডত। অনাতম প্রা্তীনাধ শ্রীপাণিকড় এ- 
আলোচনায় ভারতের মত পেশ করেন। পার্পিকড় নিজেই তাঁর 410 1550 (০)00/99” 


ওয়াইজ্যান স্বয়ং এ-জধিবেশনে ইহা রাশ দাবী ঘোষপা করেন। তাঁর বিশ্বপূজা 
বািত্ব ইহাঁদ দাবীর সপক্ষে অনেক দেশের মনকে প্রভাবিত করোছল। প্যালেস্টাইন-প্রণন 
নয়ে পাঁপিকড় বলেছেন, 'প্যালেস্টাইনে ইহদিরান্টী স্থাপন ব্যাপারে আম ইহাদের 


রর 


স্টইনের আরবদের প্রা অন্য করা হবে। তু দল প্রস্তাব 
করলেন পাঁলেস্টাইদে একটা ফেডায়েশন (0901078] চ60205) স্বাপিত 
হোক, যেখানে আরব ইহুদি তো বাস ধরবে 1 (১২ গাও) 


হল 'মিশর ও ইজর়েইলের মধ্যে। পাটি'শন পঁসিকজ্পনায় ইজরেইজ ফা পেয়ে- 
ছিল, যুদ্ধে গেল আয়ো অনেক বোশ। দাক্ছিণ প্যালেল্টাইনের প্রায় সবটুকু 
চলে গেল তার দখলে। 

শুধ; এক টুকরো জমি বাদে। যার নাম গাঙ্জা। 

আমল থেকে এই ক্ষ মরুখন্ডে হিংসার লশলা চলে এসেছে । 

এর এক প্রান্তে যুদ্ধপ্রস্তৃত মিশর বাহিনী, অন্য প্রাঙচ্তে ইহাদের ছোট 
ছোট প্রাতরক্ষা ঘাঁটি। মাঝখানে বালুর পাহাড় আর এখানে ওখানে আলভ 
গাছের ছায়ায় প্যালেন্টাইনের বাস্তৃহারা আরবদের মালন ও ছিন্ন তাঁধুর 
সাঁর। দিলে সর্ষের তাপে বাল থেকে আগুন বেরোয়; রানে নেমে আঙসে 
হিমশশতল অধ্ধকার। সৈই অন্ধকার ভেদ করে গত সাতাটি বছর গৃহাবিতাঁড়ত 
আরব শুনতে পেয়েছে বন্দুকের গজন, কামানের হ্োয়। আরব পেট্রোল 
মৃত হানে ইহ পেট্রোলকে, ফিরে উপহার পায় বন্দূকের গাঁলি। মাঝে 
মাঝে সেই গুল এসে লাগে 'নাদ্রুত বা নিদ্রাহীন নির্দোষ আরব বা ইহুদি 
গ্রামবাসীর গায়ে। তাদের তাজা রন্তে গাজার বাল; রাস্তম হয়ে ওঠে। 

[াীশরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ ইজরেইলকে মনে বরে দেশের শু 
যেকোনো িশববাসাকে জিজ্ঞাসা করুন, ইজরেইলের প্রাত তার মনোভাব কী? 
তৎক্ষণাৎ উত্তর হবে, “আমাদের সঙ্গে 'ইজরেইলেব ঘম্ধ চলছে। [চিরকাল 
চলবে ।” 

এই তীব্র বিরোধের কারণ কী £ প্রধানতম কারণ হচ্ছে ইজরেইলের জম্ম 
সাম্রাজ্যবাদ পৌরোহত্যে- পাঁশ্চমী শাল্তঘুথের আঁভভাবকছের নিকট তার পূর্ণ 
আত্মসমপণ। 

কিন্তু আরো কারণ আছে। আম়তনে ইজরেইল অবৃহৎ। মান আট 
হাজার বঙ্গমাইল। জনসংখ্যা প্রায় বারো লক্ষ। জর্ডন, প্ালেস্টাইনের বাঝশ 
অংশ আত্মসাৎ করবার পর, আয়তনে প্রায় পণ্মাত্শ হাজার বগমাইল, জনসংখ্যা 
নান্ত সাড়ে চার লক্ষ! ইজরেইলের প্রাকতিক সম্পদ অগ্রচুর। তেল ছাড়া 
কিছ নেই বললেই চলে-লোহা, কয়লা ইত্যাঁদর একান্ত অভাব। অথচ 
ইহুদিরা শ্রমশশল, উদ্যোগণী, গোস্টীগত হলেও আদর্শ বাদশ। তারা ইজরেইলকে 
শিক্পপ্রধান করে তুলছে। কিল্তু তাদের বর্তমান আর্থক প্রানুষ মর্কন ও 
অন্যান্য পশ্চিমী দেশের অকৃপণ সাহাযোর উপর নিভ্ভরশশল। 

আরবরা বিশ্বাস করে, এই অপাঁরহার্য সাহায্য ইজরেইলকে পশ্চিমের 
তাঁবেদার করে রেখেছে । শুধু জনসংখ্যার চাপেই ইজরেইলকে সম্প্রসারণ 
নগাত অনুসরণ করতে হবে; এবং পা বাড়ালেই তো আরবভুম। বেচে থাক- 
বার জন্যে হাদি রাশ্টের রাষ্ট্র টাই আরো জাম, আরো বাজার, আরো প্রাকাতিক 
সম্পদ ! তাই তার আঁষ্তদ্ব হতেই হবে ভৌগোলিক প্রসারমখো। উন্নততর 
শিল্পজাত দ্ুব্য দিয়ে আরব দেশগ্ীলকে মে ভরে দিতে পারে, যাঁদ বর্তমান 
বাঁণজ্য-অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। আর তবেই তো নবজাত' আরবাশিল্পের 


৯ 


গাত বছর ২৯খৈ অক্লৌোধর রাপির অন্ধকারে ইজরেইল নাই ময় 
'আবমণ করেছিল অর্মেক উচ্চাশা নিয়ে । সমর্থন ও সক্তিয় সাহাযা পেয়োছিল 
এ সেই প্রথম-শগতের কয়েকটা দিন ইজরেইলের 
ইছাদর মনে জেগোছল অনেক স্ব্ন, অনেক আকাঙ্কা। 
িনাই মরুর তপ্ত বাল:কার তৃষায় সে-আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্ব্ন শুকিয়ে 
গেল! বিংশ শতাব্দশীর শ্বিতীয়ার্ধে দুনিয়া যে কতটা বদলে গেছে তা 
ইংলণ্ড, ফ্লাস বা ইজরেইল কেউই বুঝতে পায়ে নি। 
ইজরেইলের জন্মের পর্বে ইহাদি-নেতা ডাঃ ওয়েইজমান বলোঁছলেন, 
পবা ,ইরেইলকে বিচার করবে আরবদের প্রতি ভার বারহারের মাপ 
টা 
এ-বিচারে আজ ইজরেইল দাঁড়াবে কোথায় 2 
এখানে প্রখ্যাত এঁতিহাঁসক ডাঃ টয়েনবীর “রায়” উল্লেখ করা যেতে পারে। 
[তান রক্ষণশীল এাতিহাসিক; তাঁর বিচার িস্লবী বিচার নয়। ইজরেইলের 
প্রাত তার সহানুভাত গভীর। আরব সভাতার খত পাঁরচয়ও তাঁর 
আয়তে। 
টয়েনবী তাঁর “স্টাডি অব হিস্টরণী” নামক বিখ্যাত পুস্তকের একা জায়গায় 


$ 
“ভগবান বাথা ও দুঃখের ভিতর দয়ে যে-আলোর সন্ধান দেন তাকে কত- 
খাঁন অগ্রাহ্য করা হয়েছে অন্যায়ের প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে তাই। আর, এই 
মাপকাঠিতে ইহৃদিদের প্যালেস্টাইন থেকে আরব বিতাড়নের অন্যায়ের ইতি- 
হাসে তুলনা নেই ।...১৯৪৮ সালে ব্যান্তগত অভিজ্ঞতা থেকে ইহ্‌দিরা ঠিকই 
জালতো, তারা কী করছে। তাদের সবচেয়ে বড় দভশশ্য যে, নাংসণ জার্মেনীতে 
ষে-অত্যাচারের মধ দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল, তা পরিত্যাগ না করে আরব- 


দের উপর তারা সে-অতাাচারেরই পুনরাবৃত্তি করেছে।” 
“অভাগারা কেহ বোঝে লা ইশারা ৮ মর খৈয়াম। 
3 গ্আমাদের ভিতরে বা ঝুটা, তাই আমাদের সালা বিশ্যাসঘাতকাতা করে 
ডাঃ রাধাকৃফণ | 


১৯৫০ সালেক ১৫ই প্রান্য়ারী। আবদীন রাঙ্জপ্রাসাদের প্রশস্ত দরবাব- 
কক্ষে নতুন নির্বাচনে বিজয়শ নাহাস পাশা ফার্‌কের সম্মখে শেষবারের মতো 
শাসনভার গ্রহণ করছেন। সুসজ্জিত সুশোভিত কক্ষে সমবেত হয়েছেন 
মিশরের উ“চু স্তরের প্রায় সবাই; সেনাবাহিনীর আধিনায়করা; বিদেশী রাজ- 
দুতগণ। 

রাজপ্রাপাদের ধাইরে একান্ত হয়েছে উল্লাসত জনতা! ছয় বন্ছর ফারূক 
নিজের পছন্দমতো বাছাই-করা তাঁদের দিযে রাজ চালিয়েছেন নর্চন 
হতে দেল লি। সেই যে ১৯৪৪ লালে মহাযুদ্ধের শেষের দিকে আলেক 
রিল সজিপ্র সপল 
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হয়ে এসেছে উপদলাীয় নেতাদের হাতে, ফারুকের নিজক্য ততাবধানে। এখন, 
বিংশ শতাব্দীর ঠিক মধাপথে, মিশরবাসণ পেয়েছে আবার নতুন করে তাদের 
নর্ধাচিত গভরনমমেন্ট। ফারুকের চরম বিরোধী লাহাস এবার হয়তো মিশরকে 
বাঁচাতে পারবেন পালেস্টাইন যুদ্ধের কলঙ্ক থেকে, রাজপ্রাসাদের অর্গাচার 
থেকে, ইংরেজের দাপট থেকে। 

তাই আবদণন প্রাসাদের বাইরে সমবেত জনতা উল্লাদত, আনান্দত। 

হঠাং এ-আনন্দের উপর নেমে এল নৈরাশ্যের, বিশ্বাসহননের কালো মেখ! 
উল্লাস গেল নিভে। জনতার খে দেখা গেল কছ্ধ হতাশা । অসহায় 
আক্রোশ ! 

ফারুক নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর শপথ পাঠ করালেন। তারপরই 
'ঘটল এই অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় ঘটনা! ফারুক স্মিতমুখে মির-ভাবে হাত 
বাঁড়য়ে দিলেন নাহাসের দিকে । নাহাস নতজানু হয়ে চুম্বন করলেন সেই 
প্রসারিত রাজ্জহস্ত !! 

[মশরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালক ওয়াফদ্‌-এর চোখে যেন নেমে 
এল মৃত্যুদ্বন। প্রাসাদ-কক্ষের এক প্রান্তে কে একজন নাঁচু গলায় আবৃত্তি 
করে উঠল ওমর খৈয়ামের কাবোর দুটি লাইন $ কোনো অশ্রু সাগরই মুছে 
দিতে পারে না ললাটে 'ল্লাখত ভাগ্যের ক্ষীণতম রেখা ॥ 

এই যে সদাপ্রকাশিত ফারুক-নাহাস মিত্ততা এটাও প্যালেস্টাইন যচ্ধের 
অন্যতম পারণাম। মহাষুদ্ধে মিশরের শাসক-সমাজ কুনীতি ও দনাশতর 
পথে প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করোছল। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে এই স্বার্থগোছানো 
মনোবাত্ত বে-লাগাম হয়ে গেল। যেমন ফারুক ও তাঁর আত্মীয়বর্গ, তেমাঁন 
'ধাফ্‌দ দলেব নেতারা, কারুরই হাত আর সাফ রইল না। নাহাস নিভে 
[কিছূ না করলেও তাঁর তবুণী পজ্দরণ পত্ী কী করে প্রচুর অর্থের আঁধ- 
কারণী হযেছিলেন তার খবর আমরা আগেই পেয়োছ। 

ধৃ্মশরবাসী যাঁকে তাঁদের দেশনেতা ভেবোছল তিনি আজ বিশ্বাস- 
শ্বাতকতাব পবিষ্কার প্রমাণ দিলেন। িশরবাসী আশা করোছল, ওয়াফদ 
সরকার ফাবুকের সঙ্গে একটা কাঁঠন বোঝাপড়া করবে তাঁর কুকাজ্জ ও 
অকাজের। অন্তত, যে বিশাল সম্পান্ত তান অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছেন 
তার একটা অংশ আদায় কববে দাঁরদু জনসাধারণের জন্যে। কিন্তু ষেন্যায়, 
সম্মান ও কর্তবোর পথে চলবার জন্যে মিশববাসশ নাহাসকে বনর্বাচিত করে- 
ছিল, সে-পথ ত্যাগ কবে তিনি রাজকীয় দাক্ষণ্য ভিক্ষা করলেন! ভান 
নতজানু হয়ে চুম্বন করলেন ফার্‌কের প্রসারত হস্ত, যে-হস্তে প্যলেস্টাইন 
ষদণ্ে প্রাণ-দেওয়া বহু নিদোষ মিশরীর রন্তু, যেহস্ত মিশরেব অগ্রগাতর 
পথ রোধ কবেছিল, হীনত্রম পাপ থেকেও নিবস্ত থাকে নি. কৃংীসত ভোগের 
নম্নস্তরে যে-হাত পেশচেছে লালসার খাদ্য কুড়োতে”।* 

পণ্টাশ সালের জানুযারীতে আরো দি প্রধান ঘটনা ঘটল? ইংরেজ 
শববান্থী সচিব আরনেস্ট বোঁভন এসে হাজির হলেন কাইয়োতে-ইংরেজ- 
আঁধপত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম বৃটিশ পররাম্্র মল্লীর পা পড়ল মিশরের 
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মাঁটিতে। আর একাঁট ঘটনা মিশর থেফে দরে ইরানে; বদ্ধ প্রধানমল্তী 
টপস ইংরেজের করল থেকে নুহ ধরার 

সংগ্রাম শু করেছেন; সমস্ত মধ্যপ্রাচ্ের জনগণের উৎসক দৃষ্টি গড়েছে 
তাঁর্রচেষ্টার পাঁরণামে। 

বৈভিন কাইবরোতে নিয়ে এসেছেন শ্রামক সরকারের পক্ষ থেকে নতুন এক 
মধ্যপ্রাচ্য প্রাতিরক্ষা পাঁরকল্পনা। 

নাহাস প্রথমে দাবী করলেন সুদানের উপর মশর রাজের পর্ণে সার্যভোম 
আঁধকার স্বীকার ও ১৯৩৬-এর চুন্ব লাকচ করে দিয়ে সয়েজ থেকে ইংরেজ 
সৈন্োর ত্বারং অপসরণ। বোঁভন রাজশ না হওয়ায় আলোচনা বার্থ হল। 

একাঁদকে প্রাতর়ক্ষার উপর ইংরেজের অম্ধ গরুদ্ব, অন্যাঁদকে সুদান ও 
সুয়েজ সম্পর্কে মিশরের অনমনীয় দাবী, উভয়ের দূস্তর ও ক্রমবর্ধমান বাবধান 
১৯৫১ সালের শেষের দিকে সূয়েজ ও অন্যান্য অণ্ুলে দুই শাল্তর মধ্যে 
সঙ্ঘর্ষের সূচনা করে। অক্লোবর মাসে মিশরের পালপমেন্ট ফার্ককে 
সুদানের রাজা বলে ঘোষণা করে এবং ১৯৩৬ সালের চুস্তকে ইংরেজের প্রাতি- 
বাদ সত্বেও নাকচ করে দেয়। নভেম্বরডসেম্বরে মিশরে গঠিত হতে শুর 
করে বে-সামারক “মান্ধ-সেনা”।; সয়েজ অণ্ুলে এদের সঙ্চো লেগে যায় ইংরেজ 
সৈন্দের গোরলা যুদ্ধ! নাহাস অবশ্য তাঁর গভর্নমেণ্টকে এ-সঞ্ঘর্য থেকে 
নিরপেক্ষ রাখতে চাইলেন; মিশরের সৈন্যদল কোনো প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করল 
না; নাহাস বটেনের বরুদ্ধে যচ্ধও ঘোষণা করলেন না। কৃটনৌতিক সম্পর্কও 
বাচ্ছন্ন করলেন না। সয়েজ অণ্ুল থেকে “আত্মরক্ষার অজুহাতে ইংরেজ 
সেনা ধীরে ধারে এগিয়ে আসতে লাগল কাইরোর 'দকে। 

“সুয়েজ খাল অঞ্চলের শহরগঁল এবং সেখানকার যানবাহন ইংরেজের 
অধশনে নিয়ে আসা হল; কেউ কেউ বলতে লাগলেন যে, সমস্ত কানাল অগ্ুল্ই 
মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হোক। এই অণ্তল সবটাই আধকাব করে 
নেওয়া, বা সমস্ত মিশরটাই ইংরেজের অধখনে নিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো 
সমাধান আছে মনে, হল না, কিন্তু বৃটিশ সরকার কৃটলশীত ও সামরিক নশাত 
উভয় ক্ষেত্রেই অসাফল্যের পারচয় দিলেন ।”” 

ইংরেজের দৃষ্টি থেকে তখনকার সমস্যাৰ পারিচয় এ-উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া 
যাচ্ছে। 

তেল্‌-অল্‌কেবির- যেখানে অনেক বছব আগে আরবী পাশা ইংরেজের 
হাতে: পরাস্ত হয়েছিলেন- সেখানেই নতুন করে বড় রকমের সামারিক সম্ঘর্ষ 
শুরু হল। মিশর সরকার লশ্ডন থেকে রাজদূতকে ফিরিয়ে আনলেন প্রাত- 
বাদ করে। ইসমাইলিয়াতে মিশরের সহকারণী পুলিস বাহিনশর সঙ্গো ইংরেজ 
সেনার গুরুতর সঞ্ঘর্ধ হল। স্বরাষ্ট্র যল্্ সেরাগ আঁদ্দন পাশা এক 
সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন যে, ইসমাইিয়ার একটি কবরস্থানে গাছের উপর 
শৃলাব্ধ করে ইংরেজরা মিশরীদের হত্যা করেছে। “বলের পাঁরবর্তে মিশরও 
বল প্রয়োগ করবে”, হমাক দলেন দেরাগ, ওয়াফ্‌দ দলের সবচেয়ে শাতশালী 
ন্তো। 
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৯০০ 


এ-হমকি অগ্রাহ্য করে ইংরেজরা ১৯৫২ সালের ২৫শে 
সহায়ক প্যালসের প্রধান কেন্দ্রকে অবরোধ করল বিরাট সাঁঞ্জোয়া 
নিয়ে। দাবী জানালো, এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত অস্শস্্ নিয়ে আত্মসমর্পণ 
করতে হবে। কেন্দ্রের প্রধান আফসার টোলফোনে কাইরোর নিকট নির্দেশ 
প্রার্থনা করলেন। প্রাতরোধ, তান জানালেন, ব্যর্থ হতে বাধ্যা। শুধু 
অনেক মিশরণর প্রাপই তাতে ঘাবে। তথাপি সেরাগ পাশা আদেশ দিলেন, 
আত্মসমর্পণ চলবে না, প্রতিরোধ করতেই হবে। বীরের মতো মিশরণন্গা 
ইংরেজের দাবা অগ্রাহা করল। আক্রমণ করল ইংরাজ সমস্ত শান্ত নিয়ে। 
অনেক মিশর আহত হল। ৪৩ জনের প্রাণ গেল। 

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আগুন ছাড়িয়ে পড়ল সারা মিশরে। সেরাগ পাশার 
এই নির্দয় িষ্ছুর আদেশে মশরের পৃঁজিস-বাহলীর মধ্যে তীর অসন্তোষ 
দেখা গেল। স্থানে স্থানে পাঁলসেরা বিদ্রোহ করে বসল। কাইরো ও 
অন্যান্য শহরে ইংরেজের অত্যাচারে ক্ষিগ্ত জনতা ল্ঠতরাজ শুরু করে 'দিল। 
কাইরোর অনেক বড় বড় বাঁড়, ক্লাব, রেস্তোরা ভগ্ম হয়ে গেল। একগান্র 
টার্য ক্লাবেই নয়জন ইংরেজ ও কানাডার বাণিজ্য প্রাতানাধ মারা গেলেন। 
সারাঁদনের অবাধ লঃঠ, হত্যা, আঁখ্নবংযোগ ও অরাজকতার পর সন্ধাবেলা 
মিশরী সৈন্যের চেজ্টায় কিছুটা শাণিত ও শৃঙ্খলা উদ্ধার হল। 

২৬শে জানুয়ারীর রান্রে নাহাস পাশা সমস্ত মিশরে সামারক আইন জারি 
কবলেন এবং 'নজেকে ঘোষণা করলেন 'মালটারী গভর্নর 

২৭শে জানুয়ারী ফারুক আবার নাহাসকে পদচ্যুত করলেন! 

মিশর তখন গভীর সঙ্কটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তার স্বাধীনতা বিপন্ন । 
বাজাসংহাসন কলঙ্কে মালন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব চড়ান্ত বার্থতায় ভুলবাণ্ঠিত। 
জনতা উত্তেজিত, ক্ষিপত। হতব্দীদ্ধ ফারুক আরো স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠলেন। 
একেব পর এক মল্লিসভা গঠিত করে তিনি পাঁরিচয় দিলেন নিজের বৃষ্ধি- 
নশের, জাতীয় নেতৃত্বের দারদ্যের। 

২৮শে জানুয়াবী প্রধানমন্ত্রী হলেন আলী মাহের পাশা; ইংরাজের প্রাতি- 
রক্ষা পাঁরকজ্পনা 'তান পববেচনা” করতে রাজী হলেন; সয়েজ অঞ্চলে 
গোঁরলা যুদ্ধ থেমে গেল; অবস্থার সামানা উন্নাত পারলক্ষিত হল। মারের 
প্রথমেই ফার্‌ক মাহের পাশাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। নতুন প্রধান- 
মন্তী হলেন হিলাল পাশা; ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বোঝাপড়ার আলোচনা 
শুরু হল। জনে হিলালীকেও পদত্যাগ করতে হল। হলেন সিরী পাশা 
প্রধানমল্তী হয়ে দু-মাসও টিকতে পারলেন না। 

২৩শে জুলাই ঝড়ের মতো এল বি”্লর। পুরাতন মিশর উড়ে গেল তার 
মত্ত হাওয়ায়। 


৯০৯ 


১ “নীল মদের জন্ম থেকেই তার তারে রয়েছে মিশর, রয়েছে ধান” 
- নাসের 


বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ধকীতে কাইরো শহরে বিক্লাট জনতা সমবেত হয়েছে 
লাসেরের ভাষণ শুনতে । নাসেরের পাশে দাঁড়য়ে আছেন কফবর্ণ দীর্ঘকায় 
একজন বলিম্ঠ পুরুষ। তানি উঠে দাঁড়াতেই জনতা তাঁকে মহা উল্লাসে 
আঁভবাদূন করে। দপর্ঘ বন্তৃতার শেষভাগে এই বাঞ্থিত আতাঁথর 'দকে তাঁকয়ে 
নাসের বললেন, 

"আজ আমাদের মধ্যে উপাস্থত স্বাধীন সুদানের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ 

ইসমাইল এল আজহাবী। এ'কে পেয়ে আমরা বড়ই আনান্দত। 

এর উপাঁস্থাত নশল উপত্যকার দুটি অংশের পাবি বদ্ধনেক প্রতগক । 

নীল নদের জল্ম থেকেই তার তরে রয়েছে মিশর, বয়েছে সুদান ।” 
দু বছর আগেও মিশর, সুদান বা বুটেন ভাবতে পারেন এত শর 
জাঁটল সুদান সমস্যাব সমাধান হতে পারবে; দু-বছব পরেই মিশরের ইতিহাসে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্লবের 'দ্বতীয় বার্ধক উৎসবে ষোগদান করতে আসবেন 
স্বাধীন সুদানের প্রধানমন্ত্রী, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন জাগ্রত মিশবেব 
জননায়ঝ, তাঁব আঁভবাদনে ভেঙ্গে পড়বে উল্লাসত মিশবের জনতা ! 

দীর্ঘ ন্রশ বছর সুদান ছিল ইঙ্গ-মশর সম্পর্কের অন্যতম প্রধান কাঁটা। 
তার কিছুটা পরিচয় পৃূবেই আমবা পেয়েছি। ১৯৫২ সালে বিপ্লবেব 
অনাতম প্রধান সাফল্য এই প্ুবাহন ক্ষতের ছুত আরোগ্য । সুদান আজ 
মিশরের ঘাঁনষ্ঠ সৃহদ। মিশর সূদানের মিত। 

অবশ্য মিশরের পক্ষে সুদানের উপর সার্বভৌম আঁধকাব ছিল নিত্রা্ভই 
মামূলী। স্‌দান-শাসনের খরচ যোগাত িশব। শাসন কবত ইংবেজ। 

, আয়তনে বরাট' দেশ সুদান; ল্যোহত সাগর থেকে ফরাসী 
আঁফ্রকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল। আঁফ্রকার মানাঁচন্রেব 
দিকে তাকালেই সুদানের গুরুত্ব বোঝা যায়। মিশর থেকে বিচ্ছিতয কবেছে 
সুদান পূর্ব আঁফ্রকায় বৃটিশ উপানবেশগ্ীলকে-- কোঁনিয়া, উগান্ডা, টাঙ্গা- 
নাইকা; বেলজিয়ান উপানিবেশ কংগো, ইংরেজ ও ফরাসী আধকৃত ইবিট্রয়া। 
উচগান্ডার প্রায় তলপেটে অবাঁম্ধত লেক ভিক্টোরিয়া, পৃঁথবীব বৃহত্রম 
লেক। তার বুক থেকে জন্ম নিয়ে নীল নদ চার হাজার মাইল স্খলতৃঁম 
তত করতে করতে মিলিত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে । সুদানের রাজধানী 
পর্যন্ত এর নাম শ্বেত নীল; খার্তুম থেকে পোর্ট সৌদ পর্যন্ত 
। এই চার হাজার মাইল দশর্থ নদী থেকে জশবনতৃষ্কা মেটাচ্ছে সুদান 
রি ০৬ ৮8লশি 5১ 755 
৷ নীল নদের কৃপাবার আঁক্রকার বহু দেশ থেকে এসে জমা 
হয়, ছোট বড় নদ পথে। “নদের উতৎপত্ি ইখিওপিয়া থেকে; শ্বেত 
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১৮২০ সালে মিশরের খেদীব মহম্মদ আলা সদান বিজয় ঘরে তাকে 
(বিজ্তীর্ণ তৃকঁ সাম্রাজ্যের অন্তভূ্ত করেন। কিদ্তু সুদাদকে মিশরের স্লো 
সংঘুন্ত না করে তার আলাদা সত্তা বজায় রাখা হয়। উনাঁবংশ শতাব্দীর, 
শেষের দিকে আঁফ্রকা নিয়ে যুরোপায় দেশশ্যালর মধ্যে যে তপর উপানিবেশিক 
প্রীতযোগিতার শূর্য হয়, তারই প্রেরণায় ১৮১৪ সালে স্যার হারবার্ট কাঁচেনার 
(পরে লর্ড কচেনার) মিশরের পতাকা নিয়ে সুদান আক্রমণ করেন। ইতালি, 
ফান্স, ও বৃটেনের মধ্যে তখন আফ্রিকার পূর্ব তীরবত দেশগালর আঁধকাকর 
নিয়ে প্রচণ্ড রেধারেষি। বিংশ শতাব্দীর ঠিক আগে ক্রাল্স এ-গ্রাতিষোগতায় 
পরাস্ত হয়ে নীল উপত্যকায় তার দাবশ প্রত্যাহার করে। 

১৮১১ সালের ১৯শে জান্য়ারী সুদান-শাসনের যে ইঞ্া-মিশর যোর্থ 
ব্যবস্থা হয় লর্ড ক্রোমার তার বর্ণনা দিয়েছেন “একাঁটি জগাখিছাড় গভর্নমেন্ট, 
পৃঁথবীতে যার নজর নেই” সামারক ও বেসামারক শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব 
দেওয়া হয় ইংরেজ গভর্নর-জেনারেলকে; তাঁকে মনোনীত করবে বৃটিশ 
সরকার; কিম্তু তাঁর নিয়়োগপন্্র আসবে মশরের খেদীবের 'নকট থেকে ॥ 
খার্তুমের প্রাসাদে ইংরেজের পতাকার সঞ্জো উড়বে মিশরের পতাকা । 

ইংরেজ সুদানকে পৃথিবী থেকে বাচ্ছিল্ন করে রাখতে শুরু করে। তাই 
ণমশরে অন্যান্য যুরোপীয় শান্তর যে-আঁধকার স্বীকৃত হয়োছিল- প্রধানত 
বাঁণজ্যের আধকার_-সৃদানে তা অগ্রাহ্য হল। িশরী-আইন সুদানে প্রবেশ 
কবতে পারল না। এমন কি সুদানে অন্য কোনো দেশের রাজদূত' পর্যন্ত 
'নয়োগ করতে দেওয়া হল না৷ 

১৯১৪ সালে মিশরকে যখন তুকর সাম্রাজ্য থেকে আলাদা করে ইংরেজের 
সংবক্ষিত দেশ বলে ঘোষণা করা হল, তখন সুদানের ভবিষ্যৎ থেকে শেল 
অমীমাধাসত। ১৯২৪ সালে কাইরোতে স্যার লণ স্ট্যাকের হত্যার পর সুদানে 
[মিশরেব আঁধকারের প্রতীকটুকুও আর রইল না। শুধু সুদান শাসন করবার 
জন্য ইংরেজ যে-সেনাবাহনী খার্তুম ও অন্যান্য শহরে মোতায়েন রাখল তার 
সমুদয় ব্যঘ বহন করে যেতে হল মিশবকে। কাচেনাব থেকে চার্টল পর্ন্তি 
একই নীতিতে ইংরেজ সূদানের শাসন চাঁলয়ে এল ৪৬ বছর। 

ফারুক ও নাহাস পাশা উভয্নেই চেয়েছিলেন নীল উপত্যকার ভৌগ্গোলক 
একের নামে সুদানকে মিশরের অন্তভুন্ত রাষ্ট্রে পারিণত করতে । দানে 
ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের একটা অংশ মিশরের সঙ্গে মিলনের আঁভিপ্রার় 
রূপে আত্মপ্রকাশ করে; তাকে এক্যপল্থী মনে কৰাটাই নাহাসের সবচেয়ে বড় 
ভুল হযেছিল। 

আসলে সুদানের স্বরাজকামনা মিশর ও বূটেন উভয় দেশের শাসন থেকেই 
মীস্তর পথ খশুজোছল। 

এটা নাসের ও তাঁর সহকমর্ঁরা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরোছলেন। অথচ 
জগলুল থেকে নাহাস পর্যন্ত কেউ বুঝতে চান ন। তাই 'বিশ্লবের প্রথম 
প্রভাতেই নাগিব ও নাসের সুদানবাসীকে অধিকার দিলেন দেশের ভবিষাৎ 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করবার। যাঁদ স্বেচ্ছায় সুদান মিশরের সঙ্গে 
এক্য চায়, সে-এক্যই হবে নাঁবড় ও স্থায়ী মৈত্র বন্ধন; অন্য কোনো বধনই 
[টিকবে না সংদানবাসীর স্বরাজগ্নেরণার চাপে । অবশ্য নাসের আশা কযোছিলেন 
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যে সুদান স্বেচ্ছায় একের পথই গ্রহণ করবে। এজন্য তান চেক্টারও ঘট 
করেন নি। তথ্যমল্মশ সালহ্‌ পালেমকে প্রভূত অর্থ ও ক্ষমতা দিয়ে খারতুমে 
পাঠানো হয়েছিল ১৯৫৩ সালে স্হদানের 'নর্বাচিত প্রাতনাধদের একোর মূল্য 
বোঝাবার জন্য। সালহ্‌ সালেম যে-সব রিপোর্ট পাঠাতেন জতে তাঁর সাফলা 
সম্বন্ধে নাসেরের বিশেষ সন্দেহ ছিল না।, খন সুদানের পার্জাধেন্ট বিপুল 
ভোটাধিক্যে পূর্ণ স্বাধীনতার পথ বেছে লিল, নাসের নিঃসল্দেহ হতাশ ও 
বাথিত হয়েছিলেন; ইংলল্ডের সংবাদপন্রগ্যাল এ-বার্থতাকে বর্ণনা করোছিল 
তাঁর প্রথম বিরাট পরাজয় বলে। িল্তু নাসেরের রাজনোতিক দৃরদার্শতা ও 
চারান্রক উদারতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল যখন তানি শন্তহদয়ে, মন্ত" 
কণ্ঠে স্বাধীন সুদানকে অভিনন্দিত করলেন। সালহ্‌ সালেম মন্মীসভা থেকে 
পদচ্যুত হলেন বটে, কিন্তু সুদান আবম্ধ হজ মিশরের সঙ্গে সৃদঢ় মৈরশীর 
বম্ধনে। সে-বন্ধন এখনো অটুটে। 

সুদানের সঙ্গে এই মৈরীী স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হয়োছলেন মহম্মদ 
নাশিব। তাঁর মা সুদানী হওয়ায়, সুদানবাসণর আঁতি প্রিয়পান্ন ছিলেন 'তাঁন। 
নাসের সূদানে বহ;সম্মানিত। কিন্তু নাগবের মতো অতটা জনাপ্রয় নন। 

িশরীদের সঙ্গে সুদানীদের মিল যেমন অনেক, পার্থকাও কম নয় 
মিশরের আরব বহু সংামশ্রণে তৈরী; ভার দেহে প্রাচীন মিশরশ, ককেশীয়্াল, 
মূল আরব, তৃকাঁ, জার্জয়ান ও আলবোনয়ান রক্তের সংমশ্রণ। আর দুদানীর 
রন্তে পাওয়া ঘাবে আরব, নগ্রো ও কিছুটা ককেশীয় মিশ্রণ। মিশরীরা 
সাধারণত ভূমধাসাগর অগ্চলেব মানুষ; সৃদানীরা খাঁটি আফ্রকান। 

দু-দেশের প্রাকৃতিক ও সাংস্কাতিক রূপও আলাদা । দক্ষিণ সুদানের 
আদম আধিবাসীরা এখনো নগ্ন, অথবা সামান্য বচ্মে তাদের লক্জা নিবারিত 
হয়। এদের মধ্যে ইংরেজ মিশনারীরা একটা স্বতক্মভাবের সষ্টি কবোঁছল 
বহ্যাদনের প্রচারের ফলে। তাই উত্তর ও দাঁক্ষণ সুদানের আধবাসদের মধো 
রয়েছে অনেকখানি পারস্পারক আবিশ্বাস ও সন্দেহ বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা মরুভূমি, 
গাঢ় সবদজ উপত্যর্কা, গভীর-কৃষ্ণ জঙ্গল, যেখানকার চিতা, হস্তী ও কুমণির 
বিশ্ববিখ্যাত, সুদানের প্রাকীতক আস্তিত্বকে যে-বোঁচত্র্য দিয়েছে, মিশরের 
সে-বোৌচ্য নেই। 

মানুষের দিক থেকেও 'বাচত্র সুদান! অসভ্য গৃহাবাসশ এক সঙ্গে বাস 
করছে আতি-িদগ্ধ শহরবাসীর সঙ্গে; উত্তরের মুসলমান ও দাঁক্ষণের পাগনারা 
একই সঞ্ে প্রাতিনাধ পাঠাচ্ছে খার্তুমের পালবসেন্টে। এই পার্লামেন্ট দেখে 
অবাক হতে হয়। উত্তর সুদানের বিচি বেশ-শোভিত, আপাত-অসভ্য কোনো 
প্রানি বিশঞ্ধ ইংরেজীতে গণতন্মের সক্ষে্ বিজ্লেষণ করছেন, উদ্ধৃত 
করছেন গ্ল্যাটো, আরিস্ততল বা এডমান্ড বাকের বাণী! 

ইংরেজ সুদালকে সনাতন 'উপনিবোশক নশীতিতেই শাসন করে এসোছল 
দীর্ঘ পঞ্ঠানন বছর। এই অর্ধ শতাব্দীতে শতফরা মাত পাঁচজন নিজের নাম 
সই করতে শিখোঁছিল। দক্ষিণ সুদান--বা এসে মিশেছে আফ্রিকার মুরোপণয় 
উপনিবেশগযলির সঞ্গে-উত্তর সৃদান থেকে এই দীর্ঘকাল ছিল সম্পর্ণ 

1 জনমত তাঁত কাউকেই উতর থেকে দাগে যাতায়াত করতে 
দেখয়া ূ 


০2 


কিস্তু ইংরেজ শাসনের বন্ধন আলগা হবার সঙ্গো সঙ্গেই সুদান খোড়- 
দৌড়ের গাঁততে স্বরাজের সিংহদ্বারে পেপছে গেল! 

এস 
'একলাফে আঁতনক্রম করার সমস্যা। সময় যে নাই! যুরোপের জাতিগুলি 
বহ্‌ শতাবন্দশ ধরে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়ানো উপাঁনবেশের জীবনরস 
শুষে নিয়ে ধারে আস্তে নিজেদের শিল্প ও সভ্যতা গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। 
একটা কুমারী মহাদেশকে [তিনশ বছর নীর্ধঘে] পাঁথবশীর বৃহত্তম শিল্প শীল্ততে 
পাঁবণত করবার সুযোগ পেয়েছে আর্মোরকা। সে-সময়ের সামানা অংশও 
আব পাবার সৌভাগ্য নেই ভারতের, চীনের এবং এশিয়া ও আঁফ্রকার অন্যান্য 
দেশগাঁলির। তাদেত্ গঠন ও নির্মাণ কবতে হচ্ছে অতি তাড়াতাড়ি; এবং 
এমন এক বিশ্ব বাতাবরণে, যেখানে বৃহৎ শাস্তগ্ল মাবণযুদ্ধের জন্য ক্লমাগতই 

চাঁলযে যাচ্ছে, কোনো দুর দেশকেই নিজের স্বাধীন নর্বাঁচত 
পথে চলবার মৌলিক আঁধকার দিতে বাজী হচ্ছে না। 

ইংরেজের অধগনে পণ্টাশ্ল বছবে স্দানে যে অগ্রসরের স্বপ্নও দেখে নি. দশ 
বছবেব মধ্যে আজ তাকে তা আবত্ত কবতে হযেছে । 

১৯৪৫ সালে, সিদকী পাশা ও আরনেস্ট বোভন যখন ইঞ্গ-মিশব 
সম্পরকে '৩৬ সালের চুন্তিব সংকীর্ণ বদ্ধন থেকে মুস্ত কবার জন্য আলোচনা 
শুব্‌ কবেন, সুদানের ভাঁবষ্যৎ 'ছিল সে-আলোচনার একটা মুখ্য অঙ্গ, কিন্তু 
সদানেব বাজনোতিক চেতনা ও স্বরাজ-কামনা তখন এতই প্রা্থামক ঘে, তার 
কোনো প্রাতানাঁধকে সে-কথাবার্তায অংশ দেবাব প্রযোজনশীষতা পর্যন্ত [িবোঁচিত 
হযাঁন লণ্ডনে বা তে। ১৯৪৭ সালে বৌভন নতুন ইঙ্গ-ীমশব ছুন্তির 
যে-খসড়া তোব কবেন, তাতে সুদানেব উপব মিশরেব সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত 
হয স;দানবাসীদেব মতামত না নিয়েই। 

অথচ আট বংসব পবেই সুদান আত্মপ্রাতিষ্ঞঠা কবে আফ্রিকাব অন্যতম 
স্বাধীন প্রজাতল্-গোৌববে ! 

১৯৪৩ সালে দেশশাসনে স্দানবাসধব কোনো আঁধকারই স্বীকৃত ছিল 
না। প্রথম বিধানসভাব সূষ্টি হয ১৯৪৫ সালে ২৮ জন মনোনীত প্রাতীনাখ 
নিষে। প্রথম নির্বাচিত বিধানসভাব জন্ম ১৯৪৮-এ। 

সাত বছব পরেই সূদান সম্পূর্ণ ঈ্বাধাঁন 1 

সাম্াজ্যবাদ যাই-যাচ্ছি কবেও যেতে চাষ না। উপানবেশনপ্রেম তাব 
এতই গভীব। ১৯৫৫ সালে দাক্ষণ স্দানে অবাঁস্থত সৈন্যরা খার্তুমেব 
িবুদ্ধে যেশীবদ্রোহ কবে তার পিছনে ছিল বৃটিশ স্বার্থের উস্কানি। লম্ডনেব 
'ডেইলণী মেল' সংবাদপত্র নিজেই স্বীকার কবে_-পদাক্ষিণ স্‌দানের লোকেরা 
বিদ্বোহ কবেছে মিশরের কর্তৃত্বের সম্ভাবনার িবৃদ্ধে ইংরাজ শাসনের 
সমর্থনে ।” এমন কি 'টাইমৃস্‌ পাত্রকাও বলতে বাধা হয--“মিশব এই বিদ্রোহের 
জনা বৃটিশ সরকারকে দাষী কববাব সুযোগ খ্জবে। অভিযোগ করবে 
সুদানের স্বরাজকে পিছিয়ে দেবাব এ-এক শযতামী মতলব ।” 

লণ্ডন থেকে প্রকাঁশত “ইসলামিক 'রাভিষ"তে এই বিদ্রোহের পশ্চাতে 
সাম্রাজাবাদণ মতলবের ধকছুটা পাঁবচষ পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালের সেপ্টম্বর 
সংখ্যাতে উত্ত পাত্রবা বলেন, "মিশরের সংবাদপত্রগৃলির মতে, সূদানবাগী 


১০৫ 
ধশরে বহে নীল--৭ 


কবাধীর্নতা দাবী করবার সঙ্গে সঞ্জোই দক্ষিণ সংদানের ইংরেজ শাসকগণ, 
মিশনারীদের সমর্থন নিয়ে, সুদানের দাঁক্ষপভাগকে উত্তর ভাগ থেকে পৃথক 
করে বুটিশ উগ্বান্ডার সথ্গে সংযাস্ত কববার একাঁট পরিকল্পনা তৌর করেন। 
বিকল্পে, তাঁরা প্রস্তাব করেন, দাক্ষণ ও উত্তর সূদান আলাদা স্বায়ন্রশাসক 
প্রদেশে পারণত হোক; খার্তুমে কেবল থাকবে একাঁট ফেডাবেল গভনমেন্ট 
এবং তার উপর থাকবে বৃটিশ কর্তৃত্ব।৮ এ-প্রস্তাবের আসল উদ্দেশা আত 
প্রচ্ছত্ ; কিন্তু ইংবাজের স্বীবস্তপর্ণ ও ক্ষমতাশালগ প্রচার-শি্প পাঁথবীব 
[নিকট একে দাঁড় করতে চেষেছিল স্বহ্পাগ্রসর দাক্ষণ সুদানবাসীর স্বাতন্ত্ 
কামনার চেহারায় 

খার্তুমেব একাঁটি বাজপথের নাম সুকুমাব দেন বোড। ভাবতবর্ষেব প্রা 
সংক্ষান্বাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিব প্রভীক এ-বাজপথ। সনে প্রথম স্পাধীন 
নির্বাচন সজ্ঠ্ভাবে মানা দেশের প্রশংসা নিযে পারচাঁলিত হযোছল একাট 
আন্তজাতিক কামিশনেব পরিচালনায় । ভাবতেব 'নবাচন-প্রধান ভীসুকুমাব 
সেন হিলেন তাব সম্ভাপাভি। স্বাধীন সন্দানেব সঙ্গে ভারতরষে'ব মৈরী ও 
বাঁণ্জা বন্ধন ভাব পর থেকে উ্বোত্তব বৃদ্ধি পেষে এসেছে । ১৯৫৫ সালে 
প্রধানমল্তী অজ্হারী ভাবত ভ্রমণে এসে এই তকে আরো সুদ কারে 
গেছেন বান্দ,ংএ সন্দান ভ তেব নবপেন্ষ। নমীত বাশজ্য তে আদর্ধশ 
করোছিল। সুদানে হাজাবখানেক ভ।বতীয় বস কবেন আধকাংশহ বাবসাধী।৭ 
নমণণ পবিকলপনতব জন্য সান সপল্যার ভবজ থেকে ডক্জার ইজিনগাঘত 
প্রভীত শিজ্পকুশ্লীদেব সাহালা পবন জন্য বিশেষ আগ্রহ খ। 

ব্ঙ্জম ন বছরে মধ্প্রাচা নিযে ভউসেনভাকশা প্রণীন মতন নীতি 7িল্ল 
নজেকে সাঁঘষে হবখে স্দান তাৰ ঘশবপ্রদীতব এব িজ্তত ব প্রমাণ পিছে 


'সৃযেজ্ত খাল বেনের হতটা প্রযাজনগয় ভতটউ নাল সদ সিশরে পা 


| অশ্রন্হার্যা -আবনলড ৮ানরী 
সুদান প্রন্ডীচক ও ভোগ্গনলিক উজ খেলে সিশবের আিস্ছেদা জং 


শর কাদ দিষে সুগার অপ্রশাঁত অসম্ডব। উইনসীন চাচিল 


নাসেব একাঁট প্রবন্ধে বলেছেন মিশব যতদিন সংদাপনব প্রতি ভাব সাগ্রাঙ্জালাদস 
লোভ ত্যাগ না কবতে পারবে ভতাদিন নিজেও মে সাম্নাজাবাদের কবল থেকে 
মন্ত হতে পাঘাবে না। 

এ-কথার প্রাতধবনি শুনতে পাই মহম্মদ নাগিবেব একটি উরন্িতে। 
“মিশরের প্রজাতান্মিক সরকার সুদানের বোঁশর ভাগ জনমভের সমর্থন পেল 
শুধু এই জন্যে যে, সৈ সূদানের স্ববাজ, আঁধকার স্বীকার কবতে প্রস্তুত 
ছিল, যাঁদও তাব পছন্দ ছিল নীল উপতাকার এক্য। সূুদানবাসী এবব 
জানত যে, নতুন মিশর তাদের পূর্ণ সমতার আসনে বসাতে ইচ্ছৃক |” 

অথচ, আমরা দেখোছ, মহম্মদ আলী থেকে ফাবুক বা অগলূলে পাশা 


১৯৯ জপ বা সপ 


₹ 98090. 457/8266, 1952 ভারতাঁয়দের সংখ্যা ১০৩০। বর্তমানে কিছ; বেড়েছে। 
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থেকে নাহাস পাশা কেউ সদানকে এই সগতার সম্মান ও স্বরাজের অধিকার 
দতে রাজী হন নি। বরণ, এই দশর্ঘকাল ধরে মিশরের রাজনীতি (থেকে 
সান সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদী মনোব্ণীন্ত ঘিশরের সাংস্কীতিক 
মানসকে অ'ধকার করে ফেলোছিল। 

এই মনোভাবের একমান্র কারণ নীল নদের জল। 

১৮২০ সালে মিশরের দক্ষিণস্থ স্থলভুীম মহম্মদ আলণ আঁধকার করবার 
আগে বর্তমান সংদালের আস্ততব ছিল লা; আ'স্তত্ব ছিল করেকটি উপজাতণয় 
রাজ্যের । তাদের রাজারা ৪ দলপাতিবা বাইরের দনঘার কোনে খবরই রাখত 
না। আহম্মদ আলী এই স্থলডুনি তাধিকার কবোৌছ্ছলেন তথোম ন সুলতানের 
নামে, তাঁর অন্মাতি নিয়ে। 'সেনর' নামক স্থানে উপজাতপাহদ্রে কাছ 
থেকে তৃুকর্ধ সলতানের প্রাতি আনগেতোন শপথ [তিনি আদাধ করৌছিলেন ; 
বাজিত অঞ্ঞলেধ নাম দিয়োছলেন এসপর সুদান?। 

[কসেব প্রেবণাষ গহুম্মান আঙ্গল গিয়োছলেন এই দরগ জঙ্গলাকীর্ণ 
সাত ত অসঞ্া দেশেও 

“জাতীয়তাবাদী” ম্রিশরেব নেভারা ললতেন, সভ্যতার আলোক পেশছে 
দেবার জনো উপাঁনবেশলোভাী যা চিলদিন বলে থাকে। 

গাসপুম মহমদ ভাল শনোহছঃলন দক্ষিণ পালন প্রভত স্বর্ণ আছে 

ভরা সালালনেক দেনাৰ খাঁন। ভাব লেভ হয়েকছিল। 

আর মিশবে চিন্প্থাযী গেকরস্থান জায়েজন ললঙ িষে মহম্মদ 

আলীন শিক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল নীল নদের উৎস-সন্দন। অবশ একটা 
উদ্দেশ।ও মহল্মদ আলশব সার্থক হয় লি। 

তাঁৰ পু ইস্যাইল সেনার ভাঁধক্াব ক্বার পবেই তিন ফরাসণ ও 
ক্গ মন বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে স্বর্ণ-সন্ধানী দল পাঠিযেছিলেন দর্গেম পাবত্যি- 
তণ্সলে। পুনে, সন্তব বছর বয়সে, নিজেই হাজির হয়েছিলেন সুদানে নানা 
জাহের পনস্পবাববেধন বিবূতিৰ সততা যাচই কবতে। ষ্ত দাক্ষণ 
শব, ইংন্জে যাকে জাবদ্ধ চণ্চলে পাঁবণত বরেছিল, আনেক খানজ্ সম্পদে 
সমৃণ্ধ হলেও, সোনা ভান অনাতম নধ। নসস নদেব উৎমের সম্ধানও মহম্মদ 
আল পান নি: যুরোপীষ সম্ধানীদের চেত্টঘ শুধু জানতে পেবেছিলেন, 

দান উত্তীর্ণ হয়ে নীল নদ জল্ম নিয়েহে হীথগাঁপয়া ও উগান্ডার দুটি 
সহ্বৃহধ হুদ থেদক। 

[কিন্তু সুদান থেকে মহম্মদ আলা পেয়োছলেন দুটি মল্যবান জিনিস। 
তাঁব সৈন্যবাহনীর জন্যে হাজার হাজার সমর্থ সাহসী সৌনক। আর, 
ক্লীতদাস। 

এই ক্রঈতদাস-ব্যবস্থা বহাাঁদন চলে এসেছিল। ১৮৩৯ সালেও দেখতে 
পাই, সুদানের গভর্নর জেনারেল মিশবের প্রধান অগ্কাতাকে লিখছেন, সূদানের 

মব্-অগ্লে কীতদাস আহরণের অনুমাতির জন্যে। “আমি ধরে আনতে চাই 
কালো বর্ধরদেব, যারা তাদের বর্তমান অবস্থায় না ঈশ্ববের না মানুষের সেবার 
যোগ্য। তাদেব মধ্যে সৌনক জণীবনের উপযুক্তদের রেখে, বাকীগুলোকে বেচে 
দেওয়া যাবে ।” 

বাজিত সূদান্রে উপর প্রথম থেকে মিশরী শাসকরা এত অত্যাচার করতে 


১০০ 


থাকে যে, মনধত্মদ আলশী নিজেই বৃদ্ধ বয়সে সুপানীদের দুর্দশা দেখে বিচাঁলত 
হয়োছল্লেন। সেই প্রথম পর্ধায় থেকেই সংদানধাসশর মনে বিদ্রোহের আগুন 
জহলতে শুরু করে। তখনই সহদানের গ্রামে গ্রামে শোনা ঘেত, “দশজন বরণ 
'একস্ঙ্গে কবরে যাব, কিন্তু অত্যাচারীকে খাজনা দেব না।” 

সেনারের দলপাঁতদের মহম্মদ আলশী আহ্বান করলেন তাঁর রাজকায় 
তাঁবূতে রাজদর্শনের জন্য। বললেন, 'পাথবীর অন্য দেশের লোকেরাও এক- 
দিন অসভা, বর্ধর ছিল। তারা শিক্ষা পেয়েছে এবং পাঁরশ্রম ও অধ্যবসায়ে 
সভ্যতা অজর্ন করেছে । তাদের মতো তোমাদেরও মাথা আছে, হাত আছে। 
তোমরাও চেষ্টা করো। মানুষের স্তরে উঠতে পারবে। তোমরা প্রভূত 
সম্পদ অর্জন করবে, এমন সব সচ্ভোগের সন্ধান পাবে যা অজ্ঞান তোমরা 
আজম কজ্পনাও করতে পার না। এর জনো যা দরকার সবই তোমাদের রয়েছে। 
বিস্তর জাম, যথেষ্ট গরু-মোষ, প্রচুর অরণ্য। তোমরা সংখ্যায় অনেক। 
তোমাদের পুরুষরা বালচ্ঠ, মেয়েরা ফলবতী। শুধু এতদিন তোমাদের পথ 
দেখাবার কেউ ছিল না। এখন তাও তোমরা পেয়েছ। আম তোমাদের পথ 
দেখাব। আম তোমাদের 'নিয়ে যাব সভাতায়, সম্পদে ।* 

এই “আঁম-তোমাদের-নয়ে-যাব” মনোবান্ত ১৩০ বছর চেপে বসে ছিল 
ধমশরী নেতাদের চেতনাকে। 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে কচেনার যখন সুদান পুনরাঁধকার করেন, 
গমশরবাসধ তখন থেকেই সুদানের উপর বৃটিশ কতৃত্ব মানতে অস্বীকার কবে 
এসেছে। দ্বৈত শাসনের চীন্ত স্বাক্ষর করার অপরাধে প্রধানমল্লী বোত্রাস গাঁল 
পাশাকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই মিশরের চোখের সামনে নতুন এক সমস 
আত্মপ্রকাশ করে, যাতে সংদানের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। আসওয়ান 
ও অন্যান্য অণ্থলে কয়েকটা বাঁধ নাম্তি হবার পর নখল নদের জলের উপর 
[মিশরের আধিকারের প্রশ্নটা আরো প্রকট হয়ে গঠে। তখন থেকে ১৯৫৪ 
পর্য্তি এই প্রশ্নই সুদান সমস্যাকে জাটল করে বেখেছিল। এখনো তার 
সূষ্ঠ্‌ সমাধান হয় নি। 

১৯২২ সাল থেকে, জাতীয়তাবাদের প্রথম বিজয়ের আলোক-উঙ্জল 
অধ্যায়ে সুদান সম্পর্কে মিশরের দাবী বলিচ্ত হতে শুরু করে। জগল,ল 
পাশা চেয়েছিলেন ১৯২৩এর সধাবধানে মিশরের এলি সুদ।নেরও রাজা 
বলে আভাঁহত করভে॥ কিন্তু এলেনবীর হুমকিতে এই ইচ্ছা কাজে পরিণত 
হতে পাবে নি। ভাপ ১৯২৩এর সংবিধানে লেখা হয়েছিল, 'শমশরের 
রাজার সাঁত্যকারের খেতাব নির্ধারত হবে সদ্ট্ সমস্যা সমাধানের পর।” 
১১৩৬ সালে মিশরের পার্লামেন্ট ফারুককে মিশর ও সংদ্যন উভগ্লেরই রাজা 
বাঁনয়োছল, তা আমরা আগেই দেখোঁছ। জগলুল পাশা ও নাহাস পাশা 
উভগ্নেই বৃটেনে শ্রামক মন্দের কাছে সদানে মিশরের দাবী আদায় করতে 
[গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৫১ পুত মিশরে কোনো প্রধান- 
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মন্যশার রাজত্ব করার উপায় ছিল না “সুদান মিশরের” এই দাবী অফকিড়ে না 
ধরলে । 

অথচ ১৯৫২ সালে নাগিব-নাসের যখন সুদানকে আত্মনিয়ন্তণের পর্ণ 
আধিকার 'দলেন, সবচেয়ে উল্লামত হয়েছিল 'মিশরেরই জনসাধারণ! 

আসল সমস্যা তো জলের! 

ইংরেজের সংয়েজ খাল ছাড়া চলতে পারে, কিন্তু নীলাবহীঁন মিশর শুধব 
ধূসর মরূভূমি। অথচ এ-নদশর উপর মিশরের আঁধকারকে প্রকৃতিই সাঁমাবদ্ধ 
করে রেখেছে। ছয় হাজার বছর যাবৎ নীল নদ মশরকে জীবন-রদ দান করে 
এসেছে; অথচ একাঁদন রাজনীতি ও অর্থনীতি যে এই আপাতঃ-অশেষ প্রাণ 
ধারা র্দ্ধ করে দিতে পারে বিংশ শতাব্দশর আগে কোনো মিশরাই তা ভাবতে 
পারে নি। 

যতাঁদন মিশরের কীষ নির্ভরশীল ছিল বন্যা এবং অবৈজ্ঞানক সেচ 
বাবস্থার উপর, ততদিন কোনো ভয় বা বিপদই দেখা দেয় নি। মহম্মদ আলশ 
যখন সেচ ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে স্থায়ণ ও ব্যাপক করে তুলতে চাইলেন, 
তখনো বিপদের সঙ্কেত দেখা দেয় নি, কেননা, সুদান ছিল সভ্যতার বাইরে! 
কিন্তু মিশরের অনুকরণে এবং পাশ্চাত্য দাঁজ্ট নিয়ে সুদানের ইংরেজ শাসকরাও 
যখন [েচ ব্যবস্থাকে বাঁধ, জলাশয় ইত্যাদিব সহায়তাষ উন্নততর করতে শুরু 
কবলেন, তখন মিশরের নেতাদের কাছে গবপদের উৎস ও সম্ভাব্য গুরুত্ব 
পাঁরচ্কার হয়ে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে. ইংরেজ সুদানে বা উগান্ডায় 
নীল নদের উপর বিজ্ঞানের শাসন অনায়াসে এমাঁনভাবে আরোপ করতে পারে 
যাতে মিশরের একমার প্রাণরস যাবে শৃকিয়ে। অন্তত সুদানে যাতে এই 
মৃত্যুদণ্ডের সচনা না হয়, তাই সুদানকে মিশরের সঙ্গে একপ্র করে নাল 
উপতাকার এঁক্য প্রাতিষ্ঠা মিশর রাজনধাঁতির প্রায় প্রধানতম লক্ষ্য হয়ে উঠল । 
অবশা, ইংরেজের সামরিক ও রাজনোতিক অপসারণ এর সঙ্গে এমন ওতপ্রোত- 
ভাবে সংয্ন্ত যে, সাম্রাজাবাদ বরোধিতা ও সুদান মিশরের একা একই সমস্যার 
দ্‌ট দিক হয়ে ওঠে। 

১৯২৪ সালে কাইরোতে স্যার লগ স্ট্যাকের হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই এলেনব্গ 
শমশররাজকে যে চরম-পন প্রদান করেন, তাতে এমন একটা প্রচ্ছন্ন হমীক ও 
ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত ছিল যা প্রত্যেক মিশরী নেতাকে 'বচালিত করে। এলেনবী 
রাজা ফোয়াদকে জানিয়ে দেন যে, সুদান "প্রয়োজন হলে" তার সেচ ব্যবস্থা 
“যতটা খাঁশ” বাড়িয়ে চলবে। অর্থাৎ, মিশর যদ ইংরেজের বিরঞ্ধাচরণ 
করে, সুদান থেকেই ইংরেজ এমন বাবস্থা করতে পারবে যাতে মিশরকে জলা- 
ভাবে শুকিয়ে মরতে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই সুদানে সেনার বাঁধ 
শনর্মাণ শুরু হয়, শেষ হয় ১৯২৫ সালে। মিশরের আতঙ্ক এতে আরো 
বেড়ে যায়। 

আন্তজরাঁতক নদী সম্বন্ধে একটামান্র প্রচলিত আল্তর্াঁতক আইন 
বর্তমান জগতে চাল আছে। ওপেনাহম তাঁর 'আন্তর্জাতিক আইন' নামক 
[বখ্যাত পুষ্তকে তা লাপবদ্ধ করেছেন। আইনটি সহজ। “কোনো দেশ 
তার নিজের প্রাকৃতিক অবস্থা এমনভাবে পারবর্তন করবে না, যাতে অন্য 
একটি দেশের ক্ষাতি হতে পারে।» 


১০৭১ 


ইথওাপিয়া, উগ্মান্ডা, সুদান ও িশর-এই চারাট দেশের মধ্য দিয়ে নীল 
নদ প্রবাঁহত। এদের কেউ এমনভাবে তার গতিপথ 'নিয়ে ব্যবস্থা করবে না, 
যাতে অন্য কোনো দেশের ক্ষতি হতে পারে। অন্যার্থে নীল নদের জলের 
বৈজ্ঞানিক সদ্বাবহার এই চারাট দেশের যৌথ প্রচেষ্টা থেকে হলেই কোনো 
আদ্তর্জাডিক সমস্যার সৃষ্টি হবে না। 

ইথিও1পয়ার কাছে শুধু এই নীল-জলের জনা প্রাচীন মিশরকে যে অধীনের 
ভাঁমকা অবলম্বন করতে হত তার প্রম।ণ পাওয়া ধায় হাবসী দেশে প্রচালিত 
একটি ক্যাহনী থেকে।* মিশরের রাজা সোল্‌ডান উপটৌকন নয়ে এসেছেন 
হাবসী সম্াটের রাজসভায়। 

“মিশরের রাজা সোলডান আনত শির 

হাবসী সম্রাটের সম্মুখে, যান নীল নদের কর্তা, 
যে-নদীকে অন্যপথে চালিত কবলে, 

কাইরো হবে এক মুহূর্তে উপবাস |” 

ইংরেজ এখনো উগান্ডার আঁধকর্তা। যতদিন সংদান ও [শরে তাব 
আঁধপত্য ছিল ততাঁদন সাম্রাজ্যবাদী দাক্ষণ্যে, প্রচ্ছন্ন বা আচ্ছন্ন হমাঁক দলেও, 
নীল নদের জলের একটা মোটামুটি ষশন্তযুত্ত বাঁটোযাবা ইংরেজ নেই করে 
নিয়েছিল। তথাপি ১৯২০ সাল থেকেই নাঁল 'ানযে একটা আন্তজাতিক 
মশার স্ঘ্ূপাত হতে খাকে। 

এ বছবে স্যার মুরডক ম্যাকডোনাহ্ড নগল-শাসনেব জনা একাট বিস্তৃত 
পরিকজ্পনা তৈর্র করেন।** মিশর, সূদান, হীথিওঁপিযা ও উগাণ্ডা চাবাট 
দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নীল নদকে মান্ষের বৃহত্তম সেবয আনয়ন কবাব 
এই পাঁরকজ্পনা আজও পর্যন্ত কার্ধকবী হয নি। সার ঘুবডক প্রস্তন 
করেন, ইথিওপিয়ায় “টানা লেকে” (9৮6 810) একাটি কাধ নির্মাণ করা 
হোক, উগান্ডার লেক ভিক্োরিয়ায আব একাটি, খার্তুমের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে 
আরো একাঁটি। 'তা ছাড়া, ক্ষুদ্রভর বাঁধ নামত হোক নীল নদের গাঁ তপছে 
আরো তিন চারটি স্থানে। বর্তমানে উগ্ান্ডাব সীমান্তে ২০০ মাইলব্যাপসী 
এক অবরহদ্ধ জঞ্জালাকীর্ণ অংশে নীলের যে ববাট জুলাংশের অপচম হচ্ছে, 
তার সদ্বাবহাকের বাবস্ধাও এ-পারকজ্পনায় ভৈবি কলা হয । 

কোনো বড় কাক না করাব একটা প্রচালত পণ্থা হঙ্গ তবু শাবসতাবিত 
বিবেচনার" জন্যে একটি কাঁমটি নিযুক্ত করা । ইংস্রদ সবক €ও তাই কবলেন। 
ম্‌রডক ম্যাকডোনাক্ডের পবিবজ্পন কে বিবেচনা করবার জনো নিহযাগ কললেন 
“নল পাঁবকল্পনা কমিশন, তার সভপাঁত হলেন হাত গন তমন্টে। 
[নর্বাচিত্ত একজন প্রাতনাধ। মরি সবকারেশ একডান প্রাঁতানাধিফেও 
কামশনে স্থান দেওয়া হল। কাঁমশনকে নিদেশি দেওয়া হল শন সনকাবের 
কাছে পেশ বরতে তাঁদের প্রস্তাব "যাতে করে শিশল ও সদ তর কলাণের 
জন্য নল নদের জলকে মারো নিয়ান্তত করা যেতে পানে।” 

এই কাঁমশনে মাঁক্নি সদস্য অন্য সদস্যদের সঙ্জো দ্বিমত হওয়া সা্ছেও 
এবং 'মশরের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তরোত্তব গরম হতে চগলেও, মূরডক 
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১৯০ 


ম্যাকডোনাজ্ড সাহেবের মূল প্রস্তাব ও কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাট এই 
দুইএর উপর 'ভাত্ত করে ১৯২৯ সালে নল নদের জল বস্টম নিয়ে এব 
ইঞ্গা-মিশর-সুদান চুন্ত স্বাক্ষারত হয়। বৃহত্রম অংশ পায় মিশর । সংদানক্ষে 
দেওয়া হয় মিশরের প্রাপ্যের বাইশ ভাগের এক ডাগ। তখনকার দিনে সুদানের 
প্রয়োজনের পক্ষে এই ছিল ষথেম্ট। 

এখন অবশ্য প্রয়োজন বেড়ে গেছে, আরো বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে, গত 
কয়েক বছরে, উগান্ডা ও ইঁথওাঁপয়াতেও নীল নদের জঙগধারা থেকে সেচবারি 
ও 'বিদাং আদায় করার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। 

গত বিশ বছরে 'মিশরী সরকার ইংরেজ ও 'মশরী পারদ হীঞ্জনণয়ারদের 
সাহায্যে নীল সমস্যার নানাদিক 'বচার, অনুসপ্ধান ও বিবেচনা করেছেন । 
এব ফলে জন্ম নিয়েছে বিরাট এক নীল শাসন পাঁরকল্পনা, মাকডোনাজ্ড গ্ল্যান 
থেকে অনেক উচ্চাশাপূর্ণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগা কথা ঃ এ-পারকম্পনা বাস্তবে 
পাঁবণত করবার কাজ শঃরু হয়ে গেছে এবং বর্তমান মিশরের নেতারা এর 
সার্থকাতার জন্যে বিশেষ উৎসাহগ। 

কাজ শঃরু হয়েছে উগান্ডায়। নাল যেখানে লেক ভিক্টোরিয়া থেকে 
উঠে এসেছে, সেখানে “আওয়েন জলপ্রপাত" শাসন করবার জন্যে একাঁট বাঁধ 
ও একাঁট বদ্যং কারখানা তৈরশ অনেকখাঁন এাগয়েছে। নাসেরের গভর্নমেন্ট 
এজন্য অনেক অর্থ 'দিয়েছেন। মশব, সুদান, উগান্ডা এবং বৃটেন এই চার 
দেশের এটা যৌথ প্রচেচ্টা। এর পবে আলবার্ট লেকের সাঁশ্নকটে মূতির নামক 
স্থানে আর একটি বাঁধ নির্মিত হবে। 

'মশবের বিপ্লবশ নেতা নাসের ও নাগিব যখন তাঁদেব সহকর্মীদের পর্ণ 
সম্মাতি নিয়ে সৃদানেক আত্মীনয়ন্লণ আধকার অকপটে স্বীকার করে নেন, 
তখন তাঁদের দ্ঁষ্ট জেগে-ওঠা আফ্রিকা মহাদেশের ভাবষ্যং চেহারার দিকেই 
নিবদ্ধ ছিল; উনাবংশ শতাব্দীর শেবভাগের যুরোপপয় দৃষ্টিতে তাঁরা 
এ-সমস্যার বিচার করেন নি। 

নীল মশবের একাব নয়, সুদানেবও নয়। নীল আফ্রকার। আফ্রিকার 
ধার্ভ থেকে জন্মে আঁফরকার চার হাজাব মাইল জাঁমর উপর 'দয়ে প্রবাহত হয়ে 
নীল ভূমধ্যসাগবে লীন হযেছে। আঁফ্রকার এক [বরাট অগ্চলেব বর্তমান 
অনন্ত চেহারা একাঁদন নীল একেবাবে বদলে দিতে পারবে । এজন্যে সর্ধ- 
প্রধান করবি হল নীল নদ থেকে সাগ্রাজাবাদটী দ্ান্ট অপসরণ করা। স্বাধীন 
শব, স্বাধশন সংদান, স্বাধীন উগাল্ডা, স্বাধীন টা্গানাইকা ও ক্বাধান 
ইিগাঁপয়া নীল নদের বিস্তীর্ণ গাতিপথে লুজায়ত অপারামিত সম্পদের 
সম্ভাবনাকে একাদিন কাজে লাগাবে আ'ফ্লুকার সভ্যতার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনে । 

বিরাট ও বধমান লোকসংখ্যার ভাবে নিপীড়িত মিশরের সর্বাপেক্ষা 
প্রধোজন নীল নদেব যথেন্ট জল, নীল থেকে উৎপন্ন বিদাং। উভভক্নের জনাই 
সংদানের মিতা ও সহযোগিতা অপারহার্ধ। স্বাধীন, মিত্র সদান অনেক বড় 
সহায় পরাধীন অসন্তুম্ট সুদানের চেয়ে। তাই নাসের, ১৩০ বছরের 
ইতিহাসের অদ্ধ পথে প্রাচীর তুলে দিয়ে, সুদানের স্বাঁধকার মেনে নিযেছেন। 
তাই তিনি আশাদশপ্ত চোখে তাকিয়ে আছেন উগান্ডা ও টাথ্গানাইকার 
স্বাধখনতা দিবসের প্রাতি। তারও আর বৌশ দোঁর নেই। 


১১১ 


নীল খে পৃঃ পণ্চম শতাব্দীতে গ্রীক পশ্ডিত হেরোডোটাসফে বিদ্ধ 
করেছিল। অস্টাদশ শতাব্দীতে জেসসূ ব্রুস নীল নদের উৎস ঈম্ধানে হাবসণ 
সান্তার্জো উপাস্ধত হয়েছিলেন; কুবৃলই খাঁ যেমন মারো পোলোকে একাঁট 
সোনার পাত্র দান করে বলোছিলেন, 'এ-পান্ন তোমাকে 'বনা বাধায় সবন্ত নিয়ে 
যাবে, হাবসী সম্মাটও ব্রুসকে তেমানি দিয়োছলেন একটি মনোরম অম্ব / 
সে-অশ্বক্ষে আগে চালিয়ে ঘেখানে ইচ্ছা যাবার আঁধকার পেয়োছলেন ইংরেজ 
ব্যবসায়ী ব্রুস, পাশ্চান্ত্য সভ্যতা থেকে অনেক দরে হাবপা সাম্রাজ্যে। 

অনেক চেম্টা করেও 'তিনি নীল-উৎসের সন্ধান পান নন; শুধু 

জানতে পেরোছলেন নীল নীলের উৎস। 

তথাপি হথওাপয়ার সঙ্গে জেমস ব্লুসের নাম জাঁড়য়ে আছে। রাজ- 
কুমারঁকে দ্‌রারোগ্য ব্যাধ থেকে আরোগ্য করে তাঁন তাঁর প্রেম পেয়োছিলেন । 
তাঁর বন্দুকের বাহাদুর দোখয়ে সহজ সরল 'নগ্রোদের অবাক করোছলেন। 

যেলক্ষ্যে জেমস্‌ ভ্রুস পেশছতে পারেন নি তা আয়ত্তে এসোছল আর 
একজন ইংরেজের, বহ্‌ বছর পরে। ১৮৫৮ সালে স্যার রিচার্ড বারটনের 
নেতৃত্বে নীল-উৎল সন্ধানী যে-দলটি আফ্রিকার বুকে ঘুরে বেডাচ্ছিল, তাষ 
মধ্যে ছিলেন জে এইচ স্পীক। টাঙ্গানাইকার সীমান্তে একা একা সন্ধান 
করতে করতে তিনি এসে উপাঁস্থত হন লেক ভিক্টোরিয়ায়, নীল নদের 
মাতৃক্রোড়ে। 

ভারপর থেকে প্রায় একশ বছর নীল বহু ইংরেজের অন্তরে লাম্রাজাক্ষুধা 
জাগাতে সাহাষ্য করেছে। ১৮৯৮এ লর্ড ক্রোমার পররাষ্ট্র সাঁচব লর্ড সল্‌স্‌- 
বূরীকে কাইরো থেকে সূদানের ভাবষ্যং নিয়ে যে-মেমোবান্ডাম পাঠান তাতেই 
বোঝা যায়, আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব তীরভামিতে পাঁবব্যাত এক 'বিবাট সাম্রাজোব 
পক্ষে নীল নদ কতখাঁন গর্যত্বপূর্ণ।* নল নদ সাম্রাজ্য-স্বগ্ন জাগিযোছল 
এ সময়ে আর একাট তরুণ ইংরেঞজ্জের মনে। তাঁর নাম উইনস্টন চার্টিল। 
সুদান বিজয়কে তিনি নাম দিয়েছিলেন “বভার ওয়ার” নদশব যুদ্ধ । নীল 
উপত্যকার প্রাচীন প্রাকৃতিক এক্যের মনোজ্ঞ বিবরণ "দয়ে চাঁচ্লি উনাবংশ 
শতাব্দী শেষ বছরে লিখেছিলেন, “সুদান বিজয়ের এই হল সোজা ও অকপট 
ফারণ। দুইটি আবভেজ্য রাষ্ট্রকে একাবদ্ধ করা; যাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নানা 
ভাবে সধযস্ত, তেমন দুটি জাতকে একাঘিত করা... +** 

মহম্মদ আলশ থেকে ফারুক, জগলুল থেকে নাহাস- মিশরের প্রত্যেক 
নেতাই মিশর অধিকারের ধান তুলে ইংরেজ আঁধকারকেই কায়েমী কবে 
তুলোছলেন। নাসের সুদানের সার্বভৌম আঁধকারের দাবধ মেনে নিতেই 
সাম রাজ্যবন্ধন শাথল হয়ে গেল। শূদানে বিরদ্ধে ভাবাপন্ন কোনো রাজনোতিক 
প্রভাব প্রাতিষ্ঠা পেলে মিশরের পক্ষে বিশেষ বিপদ। একথা মিশরও জানে, 
সদানও জানে। নতুন মিশর যে বন্ধৃত্ব, মন্্রতা ও সহযোগিতার সঙ্গো তান 
পূর্ণ স্বাধীনতার পথ সহজ করে দিয়েছে সুদান তা সহজে বিস্মত হবে না। 
মহম্সদ আলী সুদান উপজাতিপাঁতদের একাঁদন সম্ভাষণ করে যা বলোছিলেন 
ইতিহাস তাকে সত্যে পারণত করেছে, কিন্তু কী 'বিচিন্ত, অভাবনীয় পথে! 
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নশল নদের পারিচয় দিতে একটা দিক মনে রাখা দরকার । হেরোডোটাদ 
বলেছিলেন, মিশর নীল লদের দান। সেই থেকে পা্চমশ লেখকদের অভ্যাস, 
দাঁড়িয়ে গেছে নলের খামথেয়ালশ প্রাণধারা থেকে সভাতার এক প্রাচীনতম 
মাতৃক্রোড় সৃষ্ট করতে মিশরবাসণীকে প্রাশোতহাসিক যুগ থেকে যে 
পরিশ্রম করতে হয়েছে তা উপেক্ষা করা। অথচ ?মশরখ সমাজ-সভ্যতার পরিচয় 
পেতে হলে এই মানুষ ও নীলের সংগ্রাম বিচার করে দেখা অপাঁরহার্য। 

নীল নদের বয়স ন্লিশ হাজার বছর, ভূতত্বিদরা অনূমান করেন। মিশরের 
লাখত ইতিহাসের শুরু প্রথম ফারোয়া বংশ থেকে £ অর্থাৎ খুপম্টেব জন্মের 
তিন হাজার দূশো বছর আগে। আঁলখিত ইতিহাস, যার বহু নিদর্শন পাওয়া 
গেছে, খুপন্টজন্মের ছ হাজার বছর অতীত-পথে প্রবাহিত। আজ থেকে আট 
হাজার বছর আগেও নীল নদের লোকেরা চাষ-আবাদ করে জীবন চালাত। 
সুতরাং নীল নদই 'মিশরী সভ্যতার প্রাণধারা। কল্তু গাঞ্সোয় উপত্যকার 
মতো আতি সহজে নীল উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে ওঠে নি। আফ্রিকার বুক 
থেকে নীলের প্রবাহ হয়েছে কখনো বন্যায় উদ্বোলত, কখনো জলের অভাবে 
ক্ষীণ। উভয় তীরের ভূমি একদিন ছিল নিষ্ঠুর, কঠিন। যেহেতু নাল 
খামখেযালি, কখনো বন্যাব ভারে দুকল-ছাপানো, কখনো জলাভাবে শীর্ণধারা, 
তাই নশলেব তরে তীরে সভাতাব একান্ত থেকে ষেনীমশরশ সমাজ গড়ে উঠেছে 
তার একটা বিশেষ ব্যান্তত্ব আছে। 

সেই আঁদকাল থেকে নীল মিশবীদের যৌথ জীবন-কাঁমউীনাট লাইফ 
শিখিয়ে এসেছে । বন্যা যখন নেখে জাসত নীলের প্রবাহে, সেীবপদ মিশবী- 
দেব যৌথ প্রচেম্টাধ বোধ কবতে হত। যাতে তাদের গ্রাম ও খেতখামার ভেসে 
না যায় সেজন্য গ্রামের সবাই একত্র হয়ে বড় বড় মাটির বাঁধ তৌব করত। 
যাতে বন্যার প্রাণবারি শুকনো দিনের জন্যে ধরে রাখা যায়, সেজনো প্রত্যেক 
শ্রাম সমবেত প্রচেষ্টায় ছোট ছোট সে6চ-খাল কেটে জল আটকে র্বাখত। 
নীলে বিপদ ঘাডে করে কোনো পাঁরবার বা ছোট গোষ্ঠী সবার থেকে আলাদা 
থাকবার সাহস পেত না। এভাবে নীল 'মিশরাঁ সমাজে একন্র-বাস-করুা, এক- 
সঙ্গে-কাজ-করা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে প্রবর্তন কবেছে। সমাজ জশীবনেব 
গ্রাম্য সুলতবম্ধতা মিশরে এখনো ঘতটা দেখতে পাওয়া যায় প্রাচ্যের অন্য 
বোধহয় ততটা নেই। 

নীল যেমন 'মিশরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, মশরবাসীও আট হাজার ঝছর ধবে 
নীল থেকে আপ্রাণ পারশ্রমে জবনবস সংগ্রহ করেছে। একজন মিশরী 
্রীতহাঁসক বলছেন, “মশর নগল নদের সহজ ও অনায়াস দান নয়। নীলের 
জল ও তার সঙ্গে বয়েআসা মাঁটর মতোই প্রয়োজন 'ছল 'মশরী মানুষের 
সংগঠিত, অক্লান্ত পাবশ্রম। নল উপত্যকা সংগঠন ও সেই আদিকালের 
কটা খালগাঁল যাঁগয়োছল প্রথম িশরীদের সংঘবদ্ধ জীবন নির্মাণের 
প্রধান উদ্যোগ । এই উদ্যোগ সেই পুরাকাল থেকে মিশরের সমাজজ্ধবনের 
একটা বিশেষ প্রতীক ।7% 

আসোয়ান বাঁধ পাঁরচালনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নীল নদকে নত়ন 
'মশর নর্মাণে প্ররোপাীর ব্যবহার কবা, তা আমরা আগেই জেনোছ। বছরের 
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শি 


মান্র কয়েকাঁট মাসে নী নদে বিরাট জল সপ্চার হয়। ভার অর্ধেকই এখন 
ভূমধাসাগরে লিয়ে ষায়। বন্যার সময় নীলে রোজ জল নেমে আসে এক 
হাজার মাঁলয়ন িউাবক শিউর; অনা সয় মান চাল্পশ! মাঝে মাঝে বন্যা 
এতই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে উৎপন্ন শসা, বিশেষ করে তুলো, বিপন্ন হয়ে যায়। 
মিশর তাই নীলের খেয়াল-খুশির উপর িরভরশশীল। 

এ-নভরশসলতা দূর করবে আসওয়ান বাঁধ আর পূর্ধে উল্লাখত যৌথ 
নাঁ্-শাসন পরিকঞ্পনা। নেহের; যেমন স্বাধীন ভারতের নবানার্মত বাঁধ- 
গুলিকে এক-একটি মন্দির বলে বর্ণনা করেছেন, নামেরও তেমনি বলেছেন $ 
“নতুন মিশরে আমরা অনেক নতুন মান্দর গড়ছি। ভারা আমাদের কাছে 
মসাঁজদের মতোই পাঁবন। সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে মিশর মানুষের অলেক 
কীর্তর জ্বাক্ষর বয়ে এসেছে । নতুন মিশরের বশীর্ত সেই পুরাতন গৌরবকেও 


স্থাঁড়য়ে যাবে।"” 


'অর্থনোতিক অবস্থা থেকে জ্রম্ম নেয় সামাজিক অবপ্থা। সামাজিক অবস্থা 

থেকেই গড়ে গুঠে রাজানোতিক কাঠামো 1৮জি, এম, ট্রেভোলয়ন 

শ্মান্তর এক ব্রকমের রাজনখীত় আছে। তার লাম ক্ষমভার্গ পাহনশীতি”- 
২ ৪ কেম বার্ণহাম 

“অমীমাধীসক সসসা কোপ্না দেশের উদাসশনার মুখ চেত্য সমাধানের জানো 

অপেক্ষা করে বসে থাকে না-এডমনড বার্ক 


সমস্ত আরবভূমির অন্তর আজ গভীর আলোড়নে অস্থির। ইরাক থেকে 
আডেন পরন্ত, অতলান্তিক থেকে আরব সাগর পধন্তি আট কোটি মান্ষের 
এই ক্ষুধার্ত আস্থরতা বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বারো বছরে এশিয়া মোটামুটি স্থিব ও 
[ববতনিপরল্থী জীবনের সন্ধান পেয়েছে। চীন বেছে নিয়েছে সামার দের পথ, 
ভারত শ্যান্তপূর্ণ *শগণতাহ্তিক উপায়ে সম্গান্ভবাদের পথ । পবা জাপান 
ধীরে আস্তে ্বাধশন জাতিসভায় আপনার স্থান ছিরে পেষ়েছে। একদা 
কোরিয়ায় ততায় মহাসমরের আগ্‌ন জহলে উঠতে শুরু করেছিল: আজ সে- 
ভয় আর নেই। এ-বছরেই সাগ্ঘাজাবাদ এাঁশয়া থেকে প্রায় পর্ণ বিদায় গ্রহণ 
করেছে; ভার রাজটনাতক পভাঙ্গা এখন উড়ছে শধ্ু বোন ও পারাওয়া 
দ্বীপে । সামবাদশ চীন ও সমাজবাদী গণভাল্পক ভারতের মধো উন্নততর 
জশবনমানের প্রাতিষোঁগিতাই প্র দক্গিণ-পর্বা ও দক্ষিণ এশিখার প্রধান ঘটনা, 
একালের ও ভবিষাংকালের। 

পাঁশ্চম এশিয়া আরবভূমি। এখানে মাটির নীচে বহমান সভাতার সর্ব 
শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার £ তেল। তিনাট মহাদেশ এখানে আলংগনাবদ্ধ । তাই 
আরবড়ীমতে নেমে এসেছে শীতল-য:দ্ধের ঘোর কৃ ছায়া। একদা যে-বৃটিশ 
'শৃন্তি সমগ্র আরবদেখে সার্ভৌম ছিল, আজ সে অস্তমিত। ১৯৫৬ সালের 
প্রথম শীতে মিশর আক্রমণ করে সে তার সাগ্রাজ্য-গৌরবের সমাধি দিয়েছে। 

কিন্তু অপসূত, ধূটিশ-শ্তির পরিত্যন্ত আসন দর্খল করে বসেছে ধর্তমান 


4 


৯১৪ 


পাঁথবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্ত ঃ আমেরিকা । মধ্যপ্রাভোর বিস্তীর্দ তেল-সম্পদের 
আঁধকাংশ বর্তমানে মার্কিন অধিকৃত্। এ-আঁধকার স্বভাবতই সহজে কোনো 
শান্ত পাঁরত্যাগ করতে চাইবে না। সোভিয়েত রাঁশয়া প্রধ্প্রাচোর প্রভাব 
বিস্তারের "দ্বতীয় প্রধান প্রা্থী। এখানকার এক ফেটা তেলও রাশিয়া পায় 
না। কিন্তু রুশ রাজনোতিক প্রভাব ক্মবর্ধমান। মতটা না শাসকদের উপর, 
ততুটা শাপিতের। 

ইতিহাসের গোড়া থেকেই আরবজাতির নেতৃত্বের প্রাতদ্বন্দ্ব দাবশ তুলেছে 
মিশর ও ইরাক। একদা ইসলামের কশীতর্ড়ীমি ছিল বাগদাদ; তার সভ্যতা 
সম্পদের প্রধান কেন্দ্র। পুরাতন মেসোপটামিয়া বিরাট খদ্ধিময় সভাতার 
ধান্রী'; ইউফ্রাইটিস ও টাহীগ্রস পাঁথবীীর সামান্য কয়েকাট সভ্যতাবাহনী নদীর 
মধ্যেও গৌরবময়ী। ইসলামের প্রথম দিকে তার প্রধান কেন্দ্র ছিল ডামাস্কাস; 
কিন্তু অধ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ পাঁচশত বছর বাগদাদ আরব- 
জয়যাত্রার ধমাঁয় ও সাংস্কাঁতিক প্রেরণার শ্রেষ্ঠ উৎসে পাঁরশত হয়। ১২৫৮ 
সালে চোঁঞ্গস খাঁর দৃদ্ধর্য বর্বর মঙ্গোল বাঁহনী বাগদাদ শহর ভেঙ্গে-চুরে 
জ্বালয়ে দেয়; অনেক সম্পদ ও [শিজ্পকলার সঙ্গে ধ্বংস হয় হাজার হাজার 
মলাবান পণাথ। সেই থেকে আরব সভাত্া ও সংস্কাঁতর প্রধান কেন্দ্র হয়ে 
গড়ে ওঠে কাইরো। 

যতাঁদন মিশরে মহম্মদ আলী রাজবংশের শাসন অটুট ছিল, আরবভৃঁমির 
রাজনোৌতক ও সামাজিক চিনে একটা আপাত-সামঞজসা লাক্ষত হত। 

আগেই আমরা জেনোছ. প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে যে আরব জাতীয়চেতনার 
জল্ম. তার রাঙজনোৌতিক দাবী ছিল একাঁট এঁকাবদ্ধ আরবজাঁতি ও রাষ্ট্র গঠন, 
যার নর্বাচত রাজা হবেন শোরফ্‌ হুসেন। 

হেজাজের এই অসমসাহসী দলপাঁত ১৯১৬ সালের ২৯শৈে অক্টোবর 
“সমস্ত আবব দেশের রাজা” উপাধ পধন্তি গ্রহণ করেন! তাঁর সন্গো 
ইংবেজের যুদ্ধকালীন যে সমঝোতা হয় ভাতে বর্তমান ইরাক থেকে প্যালেস্টাইন 
পর্য্ত এক বিস্তীর্ণ একাবদ্ধ আরব রাম্ট সান্ট হবার ব্যবস্থা হয়োছল। 
[িদ্তু যুদ্ধের অবাবাহত পরেই সৌদ আরবের নপাঁতি হলেন আবদৃল 
আজিজ ইর'কের নপাঁত হলেন হসেনপত ফয়জল্‌। লেভান্ট, অর্থাৎ বর্তমান 
স্পাবয়া ও লেবানন, রইল ফরাসী দখলে। প্যালেস্টাইনের গ্বাঘেষে বেদুইন 
উপদল অধ্যাষত অণ্ুল নিয় ইংবেজেব ছত্রছায়ায় আর একাট উপর্জা গঠিত 
হল দ্রনসজরডান। তার 'নৃপাতি হলেন শোরফ হুপসেনের অপর পাত 
আবদুল্লাহ্‌ । মকাধিপাতি শোরফ্‌ হুসেন 'ছলেন প্রফেউ মহস্মদের দোহত্র 
হাসেমষের বংশধর, ভার দুই প্র ফয়জল ও আবদ-ল্লাহ ইবাক ও ট্রান্সৃ- 
জরডানের আঁধিপাঁত হওয়ায় এই দুইটি রাজ্যকে বলা হয় হাসেমী রাজ্য । 
আবদুল আজ ছিলেন হাসেমী-ীবরোধী। তাই সৌদী-আরবের রাজ- 

ধশকে বলা হয “আন্ট-হাসেমী”। বর্তমান ষগের মধাপ্রাচোও এই দুটি 

বংশগত সংজ্ঞা গ্রচালিভ। তাই মোটা-মুটি এ-প্রভেদটা বুঝে রাখা দরকার । 

সাম্রাজাবাদের প্রাতরোধ মিশরকে আরবদেশে বিংশ শতাম্দীর প্রথম থেকেই 
একটা বিশিষ্ট সথানে প্রাতীত্ঠিত করোছিল। মিশরের স্বরাজ সংগ্রামের সার্থকতা 
সম্মত আরবভুমির অনাতম প্রধান কাম্য হয়ে উঠোছল। ১৯০৮ সালে নব্য 
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তুক্কঁ-বিদ্রোহ, ১৯০৫ সালে জাপানের হাতে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়, 
১৯১০ সালে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের দেশ-কাঁপানো আন্দোলন ২ 
এাঁশয্ল়ার নবজ্জাগারণের কয়েকটি প্রধান ঘটনা। মিশরের স্বাধীনতা দাবী 
সমর্থন দ্বিতীয় দশক থেকেই ভারতখয় কংগ্রেস করতে শুরু করে। মিশরের 
সংগ্রাম এইভাবে এশিয়ার নবজীবন দাবীর অন্যতম প্রধান হাঁতিয়ারে পারণত 
হয়। 

ফারুককে নির্বাসন দিয়ে, মহম্মদ আলশী রাজবংশের দুঃশাসনের উপর 
যবানকা টেনে মিশরকে সমাজবাদন প্রজাহন্ে পারণত করে নাসের শুধু যে 
কায়রোকে মধ্যপ্রাচের সামাজক ও রাজনোতিক ভগ্রসরের প্রধান কেন্দ্র হসেবে 
গড়ে তুলেছেন তাই নয়; আরবজাতির হৃদয়ে এনেছেন নতুন প্রেরণা, চোখে 
নতুন দীপ্তি, বাহ্‌তে নতুন বল। 

শুধু জনসংখ্যার দিক থেকেই মিশর আরবজাতির এক-তৃতীষাংশ মানুষকে 
ধরে রেখেছে। আডেন থেকে উত্তর আফ্রিকা পরয্তি আরব অগ্চলের আঁধ- 
বাসীরা সাত কোঁটরও কম। তার আড়াই কোট 'মশরে। আলজোবযায 
প্রায় এক কোটি; তউাঁনশিয়া ও মরোক্কো মিলে আর এক কোঁটি। 'লাবযায় 
পনেরো লক্ষ । তুলনাক্রমে অন্যানা আরবদেশের জনসংখ্যা সামানা হ সৌদ? 
আরবে সত্তর লক্ষ, সিরিয়ায় তিন লক্ষ যাট হাজার, লেবাননে মাত্র এক লক্ষ 
চাল্লশ হাজার; ইরাকে পণ্তাশ লক্ষ: জর্ডনে এক লক্ষ চাল্পশ হাজাব: এমেনে 
পণযতাল্লিশ লক্ষ এবং স্‌দানে প্রায় নব্বই লক্ষ ।* 

'মশরের আড়াই কোটি আরব যে-পথে চিন্তা করবে, যে-জশবন গ্রহণ বা 
বর্জন করবে, যে-লক্ষ্য নিয়ে সামাজিক ও রজনোৌতক লড়াই কববে, সম 
আরবভূমিতে তার প্রাতফলন আঁনবার্ধ। যে-ঘটনাপ্রবাহ্‌ প্লাধত ককবে 
মিশরের গণমানস তার ঢেউ নাড়া দেবেই প্রতোক আরব দেশেন তটভমি। তই 
নামের তাঁর বিপ্লব দর্শনে বলেছিলেন, “আমবা, শধ আমবাই, আমাদেল 
পারিপাশ্শিক অবস্থার চাপে, আরব 'দিগদর্শনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি।' 

সুয়েজ সঙ্কটের গোড়া থেকে পশ্চিমী দেশশীলতে নাসেবেব বিরুদ্ধে 
সবচেয়ে বড় আভঙ্যাগ আনা হয়েছে যে, তাঁর উচ্চাশাব সীমান্ত স্বশাসত 
একটি সুবশাল আরব সামাজ্য। উত্তর আফ্রিকা থেকে আডেন পযন্তি পাঁব- 
ব্যাপ্ত। বলা হয়েছেঃ এই স্পার্ধত উচ্চাশা নিয়েই নাসের আলজোরয'ব 
জংগ্রামকে অর্থ ও অস্ত দিয়ে সাহয্য করে এসেছেন, আর করেছেন জরভনে 
মিশরের অনুরূপ রাষ্ট্রবাবস্থা প্রবর্তনের বার্থ চেত্টা; এ-উদ্দেশা [নিয়েই মধা- 
প্রাচের বধ জলাশয়ে রুশ প্রভাবের বন্যা ডেকে এনেছেন ইঙ্গাফবাসণ-মার্কন 
বাঁধ বিচরণ করে। সাম্াজাবাদবিরোধশতার জনাপ্রয় ধান তুলে ভিভবে ভিতবে 
িশরের "বৈস্লাবিক প্রভাব বিজ্তার বলাই আসলে নাসেরের উন্দেশা। 

নাসের তাঁর নানা বন্তৃতায় ও প্রবন্ধে এই আভযোগ দঢ় হস্তে খণ্ডন 
করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, “মশর চায় আববভূমি থেকে সাম্পাজ্যবাদের 
ছায়া সম্পূর্ণ অপসতি হোক; আব্রবজাতি স্বাধিকারে, স্বানর্বাঁচিত রাজনৌতক 
ও সামাজিক ভবিষাধ গড়ে তুলক। মিশর চায় না নেতৃত্ব করতে, সে ক্ষমতা 
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বা ইচ্ছা কোনোটাই তার নেই। বিন্তু মিশর চায় তার নিজের চেম্টায় পাওয়া 
আত্মব*্বাস ও আত্মশান্তর বার্তা আরবের থরে ঘরে পেপছে দিতে । যা মিশর 
পেরেছে, তা সব আরব দেশই পারবে ।" 

মিশরের আর্নব-নশীতিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের আগুন যে রয়েছে তা 
অনস্বীকার্য। ব্বাজনৌতিক প্রচারে কাইরো ধথেন্ট তৎপর; কাইরো রেভিয়োর 
বেতারভাষণ্গূলি বিশেষ করে পশ্চিমী শীলতদের বিরদ্ধে আগুন-জবালালো 
উদ্দেশ্যে প্রণীত। শৃধ্‌ ঘষে ফরাসী শীল্তর বিরদ্ধে সংগ্রামরত উত্তর আঁফ্রুকা 
_মরক্ো এবং তিউনাশিয়া সমেত-মশবের কাছ থেকে প্রভূত সাহাধ্য পেয়েছে 
তা নয়, আডেন থেকে শুরু করে ইরাক ছাঁড়য়ে পারস্য সাগরের গায়ে ছোট 
ছোট তেল-সমদ্ধ বৃটিশ রাক্ষত দেশগুলির সাম্াজাবাদাবরোধী সংগ্রামীরা 
পর্যদ্তি কাইরো থেকে পায় প্রেরণা, উৎসাহ এবং হয়তো (বে-সরকারীভাবে) 
অর্থ ও পরামর্শ । 

বর্তমান পাঁথবীতে কাইরো সবচেয়ে গরম সাম্মাজ্য-বিরোধী কেন্দ্র; কাইরো 
বেতার থেকে যতটা উগ্র ও উষ্ণ সাম্রাজ্য-বিরোধণ প্রচার হয় ততটা আর কোথাও 
থেকে নয়। 

এই মারমুখী সাম্রাজ্যাবরোধিতাব কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত, 
মিশরের দীর্ঘ ইতিহাসে নানা বাহওঃশান্তর একটানা দাপট; দ্বিতীয়ত, ইংরেজ 
অকুপেশনে মিশরের সমাজদেহের সর্বনাশা ক্ষয়; তৃতীয়ত, পশ্চিম-সাপেক্ষ 
নাতি থেকে মিশরের নিরাপত্তার বিপন্নতা; চতুর্থত, বিশ্লবের সীমান্ত 
দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা । 

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতাদের ওদার্ষে এবং 
বৃটেনে সহানূভীতিশীল শ্রীমক সরকারের অবাস্থাতিতে ইঞ্গ-ডারত সম্পর্ক 
পরানো দিনের বিদ্বেষ ও বিরোধিতার পথ ছেড়ে বন্ধত্ব ও সমঝোতার পথে 
চলতে শুরু করে। মিশরে এরকম নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারত ১৯৫৪ 
সালের চুক্তির পরে, সুয়েজ থেকে ইংরাজ সৈনোর পূর্ণ অপসরণের সংযোগ 
নয়ে। এ বছরের অক্টোবরে এনচুন্তি স্বাক্ষারত হয কাইরোতে : স্বাক্ষর করেন 
নাসের নিজে ও ব্‌টেনেব রাষ্ট্রদূত, স্যার রালফ- স্টিভেন্সন। তার বিশ 
মাসের মধ্যে সয়েজ, সব্দীর্ঘ সত্তর বছর পর, সম্পূর্ণ মুক্ত হয় বটশ সৌনকের 
পদভার থেকে । চুঁন্তর মেয়াদ সাত বছর। পাঁচ বছর চার মাস সংয়েজে 
অবাস্থত সামারক ঘাঁটি বক্ষণাবেক্ষণ করবে ঈমশবী সরকার, সাহাষ্য কবে 
আনধর্য এক হাতার ইংবেদে। এ-সমযে ঘাঁটগুলোকে এমনভাবে তৈরী রাখা 
হবে যে, মাঁদ কোনো রাষ্ট্র দ্বারা তুকর্ঁশ অথবা কেনো আরব দেশ আক্লান্ত 
হয তাহলে বৃটেন আবার সুয়েজ-অণ্থলে ফিরে আসতে পারে। ১৯৬০ সাল 
থেকে মিশবের সার্বভৌম আঁধব্যর পর্ণ প্রাতীষ্ঠত হবে। 

ন'সের 'বাভন্ন স্থানে বলেছেন যে. ১৯৫৪-এর চান্ত মান্ত দিয়েছে মশবের 
বহু যুগের শঞ্খলিত প্রাণশক্তিকে। সত্তর বছর এপ্প্রাণশান্ত ব্যায়ত হয়ে 
এসোছল শুধু [িদেশশ শীল্তকে কাহিল করবার প্রচেন্টায়। আজ ম্যান্ত পেস 
তা নিষ্্ক হবে নতুন দেশ, নতুন সমান্ত, নতুন মানুষ নির্মাণে। 

ইঙ্গ-মশর সম্পর্ক প্রবেশ করতে পারত ১৯১৫৪ সালের অক্টোবরে মৈনী 
ও সৌহার্দের রাজপথে । করে নি। তার প্রধান কারণ তিনাঁট। 
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প্রথমত, ঘষে শ্রীমক সরকার এন-চুন্তির গোড়াপত্তন করেছিল বৃটেনের শাসনা- 
ধার থেকে তখন সে বাঞ্চত। ষে রক্ষণশীল সরকার, চার্টিলের নেতৃত্বে, 
আমোরকার চাপে এনচুন্ডি স্বাক্ষর করতে বাধা হয়োছল, তার দুষ্ট নিবদ্ধ 
ছিল মধ্যপ্রাচ্যে মিশরের প্রভাব খব করে এমন একট প্রাতিরক্ষা সংস্থা গড়ে 
তোলা যা ইংরেজ ও তার মিত্রদের মধ্যপ্রাচা স্বার্থ সংরাক্ষত বাখবে। তাই 
ইত্গ-মিশর চুক্কি স্বাক্ষারত হবার পাঁচ মাসের মধ্যেই বূটেনের প্রেরণায় তুকর 
ও ইরাক গোড়াপত্তন করল বর্তমান বাগদদদ চান্ধর। 'দ্বতশষ কাবণ, ঘা প্রথম 
কারণেরই পাঁরণাত, নতুন শীন্তর পরব প্রভাতেই মিশব দেখতে পেল সে 
আর এক যৌথ প্রাতবোধের সম্মুখীন। ইংরেজ সযেজ ছাড়ছে, কিন্ত 
[মিশরকে হমাঁক দিচ্ছে বিকল্প এক কেন্দ্র থেকে। মিশর ভেবেছিগ সংয়েজ 
অপসরণ স্বাগত করবে নতুন এক ভাবব-ইংবেজ সম্পীকী। দেখত গেজ, 
গ্রীতপক্ষ শৃধ্‌ বদলেছে ঘাটি। ভাব প্রথা ও নীতি বষেছে অপাববতিতি। 
তৃতীয় কাবণ, সেই ইজবেইল। ঘঙাঁদন না ইজগেহইল-আবব সমগ্র এক 
মৈঘীপন্থদ সমাধান না হচ্ছে উতাঁধন কোনে। আনবই পাঁশচমী শান্তগলোকে 
পকোপণবৰ বিশবাম কবতে পাববে না। 

যদ্ধোন্তর যুগে মধাপ্রু চো পশ্চিহ-প্রণে দিও এ) তপম্যার রবসতপাবত আজো 
চনা অমরা পরে করব। এখানে শুধ। ০ বলা প্রযেজন যে, লি গদার 
চুত্তব কথা ১৯৫৪ লালেই নামেব বিলক্ষণ আবগত ছলেন। তক ও 
ইবাককে নিষে পশ্চিমী সরাথ সংবক্ষণেব উদ্দেশে একটা প্রাতবক্ষা পাব 
কহপনায় তিনি আপাতত ববেন [নি। ভাব ভাষ স, “আশল। মেনে নিষেছল গ 
যে, বাশয়া থেকে ভৌগোলিক নৈকট্য ও দন্ন্ায বাবণে তকর্ট ও ইব 
পশ্চিমী শাল্তদেব সঙ্গে সামবিক চুজতে যেগ দিছে পালে। লতি হবার ৭ 
দক্ষিণে যাতে এই চুঃক্তকে প্রসাবিত না কছ। হয সে দবাক আমর করেছছগ 5) 
যখন দেখা গেল ফে, ইংবেজ সে দাবী মানতে বাজী নম, যখন তডনদে সে 
বাগদাদ চুক্তিতে টেনে ভিড়াতে চাইল, তখন পধ্য হযে আমাদেলন্র 2? তবে ৭ 
করতে হল।” 

1মশর ও আকবভূমিব অনান্তর আজ যে অভাগ্তীব ও বৈদোশিল শাকিল 
বিচিত্র খেলা চলেছে 'তা বুঝতে হলে আববসমাজেব প্রকৃত চেহাবাটা নৈপ্যা 
দবকার। শত শত বছর যে-আববম।নস ছিল চত্তু্দকে অববুদ্ধ, বাইন 
কোনো প্রভাব, কোনো আলো প্রবেশ করতে পাবে নি, আভা হঙ্াৎ তান সমপত 
দবার খুলে গিয়েছে; বির পাঁথবী ভেঙ্গে পড়েছে তান সম্ভাচত, তফাত, 
আত্মাবিস্মৃত প্রাঙ্গণে । এই-যে অভাবনীষ মানস-বপ্লব, তা ইসলামে প্রাচীপ 
ভেদ করে 'নয়ে এসেছে নানা ভাবের, নানা আদরের ভান্ডাব। সাত ক্েট 
মান্ষের হঠাৎ-জাগা মানসে আজ যে সুতীব্র আলোড়ন ভার পাঁবণাম অনেক- 
খাঁন প্রভাবিত করবে মানব-সভ্যভার অগ্রগাতিকে। 

ইংরেজ শাসন প্রায় দুশো রছব যেভাবে ভারতগয় সমাজকে গাঁতিহশন কবে 
রেখোছল মধ্যপ্রাচোর অবস্থা তার সঙ্জো তুলনীয় হলেও আবো অনেক খারাপ । 
ইতরেজ মধ্যপ্রাচ্যে পরোক্ষ শাসনের নীতি অনুসরণ করে। প্রত্যক্ষ শাসনের 
ভার ছিল ভূমিজ রাঁজিনাবর্গের উপর, যার চতুর্দিকে ইংবেজের প্রসাদপুছ্ট 
একটি সামল্ত শ্রেণী উঠোছল গড়ে, তাদের হাতে ভুমি, অর্থ, সামাজিক প্রাধান্য, 
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রাজনোতিক ক্ষমতা; তারা সবরকমের অশ্লুগাঁতির বিরুদ্ধে, গোড়া ইসলামের 
নামে সমাজকে তারা চায় বদ্ধ কৃপণে আবদ্ধ রাখতে) সে-ক্প এখন সম 
পারিণত। 

এই প্রগাঁতবিরোধী সামন্ত শ্রেণীকে সযত়ে সংরক্ষণ করা সাম্রাজ্যবাদের 
অন্যতম নীতি, মিশবে যার গোড়াপত্তন কবেন লর্ড ক্রোম্নার। পারস্য থেকে 
আমেন পর্যন্ত ভূম্যাধকার সব্ধ ক্ষুদ্র এক সামন্ত শ্রেণীব হাতে সীমাবদ্ধ । 
আরবদেশে, বিশেষ ববে মিশবে, ভূম্মিবাবস্ধাব অপেক্ষাকৃত বিস্তারত আলোো- 
চনা এই বচনার পববতরঁ কোনো অধ্যাযে থাকবে । এখানে এটুকু বলা প্রযোজন 
যে, স্থবিব এক ভূঁমি-বাবপথা, যাতে জনদাধ।বণেব প্রাপ্য একমার দৈনা, শ্রম, 
অক্জ্/নতা ও অদৃজ্টবাদ, আলবসমাজকে প্রগাঁতাবিবোধী কবে বাখব্‌ব প্রধানত 
কাবণ। এবং একমাঘ িশব, এবং সাবিষা ছাড়া কোথাও এই সামন্ভশ্‌ঙ্খল 
থেকে সমাজকে ম শু করবার চেন্টা কৰা হযাঁন। 

[শিল্প যেটুকু গডে উঠেছে তা বিদেশী প্রভূহ্বেব সৌজন্য ও শাসনে, 
বাশষ ববে এই আহাঘ্‌দ্ধেক ভাঁগদে। জনকল্যণযলক বাবস্থা নিতান্ত 
সঙকীণ ও সীমাবদ্ধ। বর্তমান যগেব সমাজকল্যণ আদশেল সঙ্গে তাল 
ঠুকে যেটক সমাজগন্ন হাজতে নেওঘা হফেছে ভাব পাবাধ ও সাবংশ এতই 
সামানা যে, প্রচবের বাইবে লিতা*তই হানা) 

শল্প ললতে বোঝার হেল । তল ভশীব্দকারেশ অগ্গে প্রতোক আবল 
দেশটি ছিল দ'লদ্ু বাজান প্র্গণড শধ। াওষে প্রঙ্জ ব পাতে পড়ত ছিতে- 
খে. টা। এখন তল এনেছে উন্গীবহ উহ্টি ভরনক লেল নান, ইসাবরাষ, 
চোদা ভাসবে। এই আপা ভজন তখন প্রাকাতিক সম্পাদ আবব লেশগযালিব 
তান িবদেশল উপূক নিভবিশস্ল | হ্ালিধ হসেও কোনে। আবব দেশই 
ঠৈধ্দনর গাণকানা কলতি পরবে ন॥ মলিকান হন মাশ্ন নয় বৃটিশ 
পুশতিবাদশদেব হাতে আবব সবধাবগ দি পায লাভব একটা মোটা আশে, 
সৌদ আববে পণ্গাশ্‌ ভাগ, মধাপ্র চে) নবচেঘে বোশ। 

পাঁকমাণে এ অর্থ অনেক, িণ্তু তৈল সম্পদণ্ড আফৃবন্ত নয আঙ্ত যা 
অন্তহীন মনে হচ্ছে, একাদন তা ফ্থিযে হাসবে । সৃতবাং প্রযোজন হচ্ছে 
এই হৃঠত পওয়া অর্থেব সদ্বাবহার কবে গডে ভোলা নতৃন শিজপ, ঠদ্দাতের 
কাবখানা অন্যন্য খানজ সদ্পদ সমাজে দেবা নিযোগ কবাব উদ্দেশ্যে। 

জর্ডনে মরকন ওস্তাদবা নতুন তেলের সন্ধান পেষেছেন, তাকে শিল্পায়িত 
কবাৰব আঁধকাবও আমোবকা অঙ্গন ববেছে। শুধু এ-কাবণেই জর্ডনে ণবন্ধু" 
সববাব চালু বাখবাব জন্যে আমেবিক।ব বাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। 


কাষুট লমে পাবস্য গাল্ফেব উপকলে যে উপবাজাটি আছে, তাব কথাই 
ধবা যাক। ছয হাজাব বগণাইল আয তনেব বিবাটতম অংশই ধসর-মরন্ভমি। 
জনসংখ্যা মা দুই লক্ষ। অথচ তেল থেকে আয় এত চর্মকপ্রদ যে, কায়ুটেৰ 
জনপ্রাত বার্ধক আয সমগ্র পাঁথবীতে মবচেষে বোৌশ। অথচ রাজস্ব ব্যবস্থা 
এতই সেকেলে যে, কোনো ট্রেজার পর্য্ত নেই, তাই সব টাকাটাই জমা হয 
শেখ্পারধারেব পকেটে। গত কয়েক বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ফানবাহনের 
অভাবনীয় উন্নাতি হয়েছে; কিন্তু নতুন কোনো শিজ্প গঠনে বিশেষ তৎপরতা 
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লাঁক্ষত হয় নি, এবং শেখ্ন্পরিবারের পর্ষদের বিলাস ও সম্ভোগ সমস্ত 
প্রত্যয়ের পীমা আতিক্রম করেছে। 

পশ্চিমের কষমতাশ্রয়ী দেশগ্যীল, বিশেষ করে বৃটেন ও আমোরকা, আরব- 
ভূমিতে নতুন সমাজ গঠনের রাস্তা সুগম না করে পুরাতনকে কায়েম রাম 
চৈষ্টাতেই নয়োজিত। মিশরে বৃটিশ শাসনের এ-দিকটার সঙ্গে আমাদের 
পারচয় এখন যথেষ্ট। সব আরব দেশেই তাই। এটাই সাম্রাজ্যবাদের চিরা- 
চারত রাস্তা । 

উনাবংশ শতাব্দীতে আমোরিকা বেরুটে, কাইরোয় ও অন্যান্য আরব কেন্দ্রে 
শক্ষা প্রসারের এক মহতাঁ পাঁরকজ্পনা হাতে নিয়োছিল। বের্‌টে আমোরকান 
মহাঁবদ্যালয় সে-প্রচেম্টার স্বাক্ষর এখনো বহন করে চলেছে। এ-সব বিদ্যালয় 
অনেক আরবকে দিয়েছে নতুন মূল্যবোধ, নতুন জগতের সম্মান; পাশ্চমের 
মানবধমর্ঁ জ্বানভান্ডারকে বহন করে এনেছে মধ্যপ্রাচ্যের অবরদ্ধ আব- 
হাওয়াতে। অথচ এই নবাশক্ষায় দরশীক্ষত আরব রাজনশীতির ক্ষেত্রে দেখেছে 
আমেবিকাকে সোজাসুজি দাঁড়াতে বৃটিশ সাম্রাজাবাদের সমর্থনে । 

“দেবতাদের” ব্যর্থতা বংশ শতাব্দীর অন্যতম দুর্ভাগা । শুধূ সাম্যবাদ 
সম্পর্কে, এ-কথাটা প্রযোজ্য হয় সে-সব পাশ্চমীী বাঁছ্ধজীবণদের হাতে, যারা 
সামাবাদে একাদন অলোঁকিক 'কছ] প্রত্যাশা করোছলেন, যাঁদের “দেবতারা” 
বার্থতার দৃস্তর অন্ধকারে তাদের সমস্ত পতীথবীতে নিক্ষেপ করেছে। স্টাঁলন- 
নীতর ব্যর্থতা সাম্যবাদীদের কাছেই অনুরূপ এক বিবাট “দেবতার” ব্যর্থতা । 

কল্তু এই যে গড়ে-তোলা “দেবতার” ব্যর্থতা, সেই শুধু সাম্যবাদী 
জগ্গতেই সঈমাবদ্ধ নয়। আসলে এ-শতান্দীতে একমান্র লৌনন ও গাম্ধ 
ছাড়া আর কোনো “দেবতাই" বোধ কাঁব সার্থক নন। 

এমানি এক “দেবতা” ছিলেন উদ্রো উইলসন-পাঁথবীর কোট কোটি 
পরাধীন, যৃম্ধাবরোধাঁ, শাঁন্তিকামশ মানষের কাছে। প্রথম যুদ্ধে শেষ 
পর্যায়ে ও শাঁলত-সম্মেলনীতে তাঁব াবখ্যাভ “চৌদ্দ পয়েন্ট" সাবা [িবশ্বে 
এনৌছিল অভাবনীয় আলোডন। আববভাীমতে এ-আলোড়ন যতটা অনভূত 
হযেছিল ভারতবর্ষে ও পূর্ক এশষাতে ততটা নযঘ। ইংবেজ ও ফবাস্ন 
সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ-খোলা ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাবার জরনো আববরা 
সোঁদন গবাবস্থ হয়েছিল উইলসনের কাছে। আজকের সাবা ও ইবাক 
স্বেচ্ছায় চেয়োছিল মাঁকিনি আভিভাবকত্ব; প্যালেস্টাইনকেও আমেরিকার অনু 
শাসনে রাখতে আরবদের অনিচ্ছা 'দ্বল না। অথচ উইল্পসন ও আমোবকান 
সোঁদন আরবদের সম্পূর্ণ বিমুখ কবেছিল। উন্নততর মাকিন গণতন্ত্র বিল্দু- 
মারও প্রভাবান্বিত করতে পারেন ইঞ্গ-ফবাসী করতত্বকে। যত “দেবাতা? 
আববদের ব্যর্থ কবেছে তার বোধহয একাংশ করে নি এনা কোনো দেশের 
মালুষকে। 

আজ এই ব্যর্থতার বাঞ্জনা আরবভভূমির প্রায় সবাই দেখতে পাওয়া যায়। 
যেখানে পশ্চিমী রাষ্টগল সবচেয়ে পস্থাতিশীল” ও শনভরিষোগা” মির 
রাম্্রকে অর্থ ও অস্র দিয়ে সফয়ে রক্ষা করেছে, সেই ইবাকেই বোধ হয় এ- 
বার্থতা সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন জনসাধারণের ও মধাবিত্ত সমাজের মানসে । সৌদশ 
আরবের মতো সাবেক রাজোও এই ব্যর্থতা এনেছে রাজনোতক অশান্তি, 
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বাদও প্রথম পর্ধায়ের। টি 
রাজার পিতা) বহ বৎসর সধয়ে বাঁহবিশ্ব থেকে দূরে রেখোছলেন, ব্যর্থতা 
অশান্ত আবহাওয়া নিয়ে প্রবেশ করেছে তারও জঙ্গল ও পর্বতদ্েরা 
বাতাবরণে ! 

আসলে, ইসলাম যোঁদন থেকে বিজয়শীর ভূমিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, এ- 
বার্থতা তখন থেকেই শুরু । যাঁরা একাঁদন ইসলামকে সরজয়ী ভেবোছিলেন, 
ব্যন্তগত ও সমাজজশীবন থেকে উধের্ব তুলে তাকে রাজধর্মের আসনে বসিয়ে 
ছিলেন, তাঁরাও ভেঙ্গে পড়লেন ইসলামের রাজনোৌতক অস্তগমনের সন্পো 
সঙ্গে । তুকী্ি সুলতান ছিলেন মুসলমান; তাঁর স্াবশাল সাম্রাজ্যের ধর্মও 
ছিল ইসলাম। অথচ তুকর্শ আমলে আরবদের উপর যে-অতাচার ও শোষণ 
চলেছে কয়েক শত বছর ধরে তার তুলনা হাতহাসে বিরল। এমন বধ্ধ্যা 
রাজত্বের নজীব খুব কমই। তুকর্শ শাসনে আর্বভূঁমিতে প্রায় কিছুই জল্মায় 
[ন, কেবল মানুষ ছাড়া। পশ্চিম-এশিয়া ও ফুরোপের একাটি বৃহৎ অংশে 
পারব্যাপ্ত সাগ্ভাজ্যে তৃকীরা ছিল নিতান্তই সংখ্যালঘ;; তারা রোমান বা 
আব্বাসীদ কায়দায় সাম্রাজা শাসন করতে গিয়ে প্রতোক অণ্ঞলে একাট স্থানীয় 
শাসক ও শোষক শ্রেণীর সৃষ্টি করে। 

অন্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য লোভশ যুরোপাীয় শান্তগাল “প্রাচ্য প্রশ্নের” 
সম্টি কবেন। (সে-প্রশেনর শেষ আজও হয়ান)। কত বড় বড় মানুঘই না 
এই প্রশনকে জটিল হতে জাঁটলতর করতে সাহায্য করে গেছেন, সেই ৯৭৭০ 
সাল থেকে, যখন মিশরাধিপাঁতি আলীবে এবং ভারতে ইংরেজ শাসক ওয়ারেন 
হোস্টংসের প্রচেন্টায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সংয়েজে প্রথম বাঁণজ্য-আঁভষান 
পাঠান। আজ ভাবলে বস্ময় হয় কত শ্রেষ্ত মানুষ প্রায় দুশো বছর 
ঘাটাঘাটি করে এই চপ্রাচ্য-প্রশ্নগকে কশ বিরাট মহামারী ক্ষতে পাঁরণত করে- 
ছেন। এ*দেব মধ্যে রয়েছেন পামারস্টোন, ভিজারেইলশ, নেপোলিয়ন, 'ভলারে, 
বসমাক রাশিষার সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারন ! 

2 
উপাঁশরায় এমনভাবে প্রবেশ করোছিল ষে, প্রথম মহাযুদ্ধে 
ছিল নিঃসন্দেহ। ইনি ভাট নিক টি সান আরবরা 
আশ্বাস পেয়ে আরবরা যুদ্ধে মিত্রশন্তিকো অনেকখানি সাহায্য করোছিল, 
প্যারস শান্ত বৈঠকে এলেনব তা প্রকাশ্যে স্বীকারও করোছলেন; কিন্তু 
প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের শুরুতেই বৃটেন ও ফ্রান্স বিশ্বাসহল্ভার ভূমিকায় 
অবতনর্ণ হল। এর পারচয় এখন আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। 

তুকর্শ সূলতাীনের সঙ্গে আরবের অল্তত একটা মিল ছিল £ ধর্ষ। এবার 
শাসক ও শাঁসিতের মধ্যে সেশামলটুকুও রইল না। জাতির মানস-গাঠন শাসক- 
শ্রেণী থেকে আরো দরে নির্বাসিত হল। ইংরেজ ও ফাঁড়ভাদের তাঁবেদার 
হয়ে গড়ে উঠল নতুন একাটি শাসক-শ্রেণী, জনসমাজ ও গণথানস হতে 'বািচ্ছিত্বে। 
রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে প্রাসাদের টুকরার জন্যে ভিড় জমালো এই নতুন-পজানো 
শাসকরা । এদিকে ভূমি-বযবস্থা সাবেকী শোষণের পথে আরো কায়েম হওয়ায় 
জনসাধারণের ভাগ্য দু্ভাগোর নিদ্নতম স্তরে দূত নেমে যেতে লাগন্স। 

আধার এরই মধ্যে, পাশ্চমী শিক্ষার আলোকে, নতুন আদরের উদ্দশন্পনা 


৯১২৯ 
ধীরে বহে নাল--৮ 


নিয়ে, জন্ম নিল একেবারে নতুন একদল গানুষ-একটা শিক্ষিত মধ্যাবন্ত 
শ্রেণী, যা আন্ববড়ীমতে এর আগে বতমান ছিল না। রাজনোৌতিক অসন্তোষ, 
মি গার দাদার সার দার র্যা 

1 

দ্বিতীয় মহাষূধ্ধের সুঘোগ নিয়ে গড়ে উঠল হঠাংধনী নতুন একদল 
মানুষ, যাদের মৃলাবোধ কেবলমার স্বার্থবাম্ধিতে প্রণোঁদিত। দেখা গেল, 
এই নবজ্জাত ধনী শ্রেণী সহজেই হাত মেলালগো ভূষ্বামী সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গো, 
ফলে শামনশান্তর যে নতুন বাঁটোয়ারা হল তা থেকেও জনসাধারণ রইল বাণ্চত। 
এইভাবে প্রথম ইসলাম, তারপর তুকী” সুলতান, আশ্বাসে বড় 'কন্তু কাজে 
ছোট বিদেশী শান্ত, রাজন্যব্গ, সামন্ততান্মিক ও "গণতান্তিক” নেতারা, সবাই 
আরব জনগণকে কেবল ব্যর্থতার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে 
এসেছে। 

চল্তাশশীল গামাল নাসের তাঁর বিস্পব দর্শনে মিশর সমাজের ঘে-চিন্ত 
এ'কেছেন, সমস্ত আরব সমাজের চিন্ন তারই অনুরূপ । নাসের বলছেন £ 

'মামেলুক যুগের পর কী হল? এল ফরাসী আঁভযান। তাতণররা 
আমাদের বুকের উপর যে লৌহ-যবাঁনকা টেনে দিয়োছল তা এবার অপসূত 
হজ। নতুন ভাবনার বন্যা এসে পড়ল আমাদের উপর) অজানা অচেনা নতুন 
আকাশ হল উল্মৃস্ত। 

“মহম্মদ আলণ বংশ নিয়ে এসৌছল মামেলুক-জশীবনের সবটা কাঠামো, 
শুধু তাকে সাঁজিয়োছল উন্নাবংশ শতাব্দীর শোভন পারচ্ছদে। নতুন করে 
মিশরের পঞ্জছে বিম্বের সংযোগ স্ধাঁপত হল। বতমান সুগের চেতনা 'নষে 
আমরা জেগে উঠলাম । আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন এক সঞ্কটেব সাষ্ট হল। 

“আমরা ছিলাম একাঁট রূগণশীর মতো, বদ্ধ ঘরে দীর্ঘকাল আটকানো। 
অবরুদ্ধ ঘরের উত্তাপে রুগীর শ্বাসরোধের উপক্রম হয়োছল। হঠাৎ একটা 
ঝড় এসে দরজ্বা জানালা সব ভেঙ্জো দিয়ে গেল। রূগণব ঘর্মীন্ত দেহে আছাড় 
খেয়ে পড়ল শতল হাওয়া। রুগীর সাত্যই দরকার ছিল এক ঝলক মুন্ত 
রা ছিলি গ্চাজা বড! তার ক্লান্ত শরীব এবাব জববাক্তান্ভ হযে 


গা উরি এক ভয়ব্কর পরীক্ষাব সূচনা 
হয়েছিল উনাবংশ শতাব্দীতে । মুরোপের সমাজ শান্তপূর্ণ পথে ক্রমাবকাশের 
মধ্য দিয়ে চলবার সুযোগ পেয়োছিল। রেনেসাঁস থেকে উনাঁবংশ শতকের 
সেতু ধাঁরে ধীরে সে পার হয়েছিল। এক বিবর্তন এনে দিয়োছল অন্য 
বিবর্তনকে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সবাক এল আচমকা । আমরা বাস 
করছিলাম এক লৌহ-যবাঁনকার অন্তরালে? হঠাং তা ভেঙ্গে গেল। পৃথিবী 
থেকে আমরা ছিলাম 'বাচ্ছম্ন। প্রাচোর বাণিজ্য উত্তমাশা পথে যাতায়াত শুরু 
করতেই আমাদের এই 'বাচ্ছল্নতা আরম্ভ হয়েছিল। তারপর দেখা গেল, 
রুরোপের শান্তগ্যাল আমাদের দিকে তাকাচ্ছে লালসার দষ্টতে। পূর্বে ও 
দরক্ষিণে_অর্থাং এঁিয়া ও আঁফকায়--তাদের উপাঁনবেশগীলয আমরা হয়ে 
উঠলাম শ্রেন্ত সংযোগপণথ ! 

“আমাদের উপর নতুন ভাবনান, নতুন মতের বর্ধণ শুরু হল, হার জনো 


৯২৭ 


এ সময় আময়া ছিলাম নিতান্তই অগ্রস্তুত। আমাদের অন্তর ছিল চয়োদশ 
শতান্দীতে। “তীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল নানাভাবে উাঁনশ গ বিশ গতকের 
ডাবধারা। এগিয়ে-চলা মানূষের পথ থেকে পাঁচ শ বছরের ব্যবধান উত্তীর্ণ 
০০০০০০০০৪৫০ ক রাপ্ঠ 

“এ-জন্যেই আমাদের দেশে জাতীয় এঁক্যের এত অভাব। একের সলো 
অনোর, এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পৃর্ষের দ;স্তর ব্যবধান ! 

“এক সময় আমার নালিশ 'ছল, জনতা জানে না সে কণচায়। পাবার 
পথ 'নয়েও সে বিভ্ত। পরে বুঝতে পারলাম, আমি অসম্ভব দাবণ করে 
বসে আছি। আমাদের সমাজের বাস্তব চেহারাকে অগ্রাহা করোছি। 

“আমরা বাস করছি এমন একটি সমাজে যার পাঁরচয় এখনো অস্পন্ট। 
এখনো ভার অন্তর জঞ্লছে। আঁস্থবতায় গুমরে মরছে। শান্ত, 'নীশ্চত 
রাহি নান সার নানার রসি ররর রাজি 
পায় নি। 

“এই আগ্গিক বিচার কবে দেখলে, জন-উদ্দীপনার প্রশংসা না করেও, 
বলতে পারি, মিশর এক অসাধাসাধন কবেছে। তার মতো চত়ীর্দিকে বিপদের 
সম্মুখীন যে-কোনো জাতি নিজেকে হাঁবযে ফেলতে পারত ঝড়ের দাপটে 
তার প্রাপবায় নিঃশেষ হতে পারত। কিন্তু ভীষণ ভূমিকম্পের মুখেও সে 
স্থালত হয নি। মাঝে মাঝে স্ধৈর্য হারয়েছে, কিন্ত এলিয়ে পড়ে নি। 

“কাইবোতে হাজার হাজাব 'মশরশী পাঁববাবের যে-কোনো একাঁটির মধ্যে 
কী দেখতে পাই » বাপ, পাগড়ী-মাথা চাষী, এসেছে গ্রাম থেকে । মার দেহে 
হয়াতো রষেছে তুকা রন্ত। ছেলেরা পড়ছে ইংরেজণ স্কুলে । মেয়েরা ফরাসী 
বিদ্যালয়ে। এরই মধ্যে খিচুড়ী পাকিয়ে রয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দদ আর 
বংশ শতাব্দীর বাইবেকার বেশভৃষা। এবার সহজেই বুঝতে পার কেন 
আমাদেব অন্তব এত সন্দেহ ও 'বস্মযে, এত জিজ্ঞাসা ও বহ্হলতায় সম্গাচ্ছ। 
তখন আমাব মনকে বাল, এ-সমাজও একাঁদন ধীব 'স্খিব পারিচ্কার হযে আত্ম- 
প্রীতষ্ঠা পাবে। এব 'বাভন্ন অঙ্গা সমগ্রকে ধরে রাখবে । এবই থেকে গড়ে 
উঠবে সংহাতির এঁকা। কিন্তু তার জন্যে নির্মাণ-যূগে আমাদের প্রাণপণ 
পারশ্রম করতে হবে” 


“মধাপ্রাচ্য বর্তমান পথিব বালুদখানা”--লেস্টার পিযারসন 
“বাজনোৌতিক জশবনে সব চেয়ে বৌশ সমস্যা আসে পূবাতন সমাক্ত ব্যবস্থা /. 
শন্ত করে আঁকড়ে থাকার জন্যে" _ওযাল্টার লিপমযান 


নাসেরের বিরুদ্ধে পশ্চিমের বড় নালিশ তান সমস্ত আরবভভমিতে এক 
পাশ্চম-ীবরোধী বিশাল আরব রাম্্র গঠন করতে চান। মিশর আকুমণের সময় 
লম্ডন ও প্যারসে সরকারী ভাষায় নাসেরকে হিটলারের সমপর্যায়ে ফেলে 
আঁভযোগ করা হয়োছল যে, এই ভু'ইফোঁড় আরব নেতাদের লালসার সামা 


৯২৩ 


লেই, ভাই আক্রমণকারীকে তোষণ করবার যে কলাষ্কত নশীত মিউনিকে 
অনুষ্ঠিত হয়োছল, তার প্নক্াব্যত্ত থেকে সন্ভাতাকে বাঁচাতে হলে এ-লোঁলহান 
ক্ষমতালোভকে এখান খব? করা দয়কার। 

আঞ্জ, সূয্নেজ আরুমণের এক বছর পরে, আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশ্চমের 
প্রধান উদ্দেশ্য মিশরকে আরবভীম থেকে রাজনোতক দিক থেকে বাচ্ছিম্ন করা। 
মালের! খব করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সামারক আভিযান ব্যর্থ হলেও রাজনৌতক 
ও আর্ক অভিযান চলে আসছে । এ-উদ্দেশোই জর্ডনে আমোরকা সুযোগ 
ও লময়মত হস্তক্ষেপ করে-দেড় বছর আগে বৃটেন যা পারে 'নি- রাজা 
হুসেনকে পশ্চিমী শাবরে নিয়ে এদেছে। এ-উদ্দেশ্যেই সৌদশী আরবের 
নপাঁতর উপর অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে নাসের-সমর্থন থেকে তাঁকে অনেকখ্যান 
নিরস্ত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই লেবাননকে প্রায় প্ররোপ্ার মার্কন 
আওতায় আনা হয়েছে এবং 'সারয়ার মিশর-িত্ শাসকগোচ্ঠীকে ক্ষমতাচুত 
করবার এক বিব্রাট ষড়যল্ত্রের আয়োজন হয়োছিল। এই জন্যেই ইরাককে 'নত্য 
নতুন অস্ত্র সাহাষা, এই জন্যেই বাগদাদ চ্বান্ততে আমেরিকার সামারক যোগরদান। 
(সারয়া-মিশরে রৃশ প্রভাব খর্ব করতে হলে আগে খর্ব করতে হয় 'সাঁবয়ার 
বর্তমান বামপন্ধী গভর্নমেন্টকে ও মিশরে নাসেরকে। আইসেনহাগয়ার 
ডউক্কাত্রন তূণীরে থকা সত্তেও ডালেস লাহেব ধনুতে তীর সংযোগ করতে 
পারছেন লা; ভার জন্যে চাই 'ীমশরে এক রাজা হুসেন; 'সাঁরয়ায় এক রাম্ট্রপাঁত 
শামুন! কোনো দেশের চালু সরকার অন্রোধ না করলে এই তাঁর নিক্ষেপ 
করা যায় না। 

িশরকে আরবভূঁমি থেকে যেমন বীচ্ছন্ব কবে দেখা যায় না, তেমান 
িশরকে বুঝতে হলে বর্তমান আরব অণ্চলের বিবোধ-বাচত্র চৈহাবাব সঙ্গে 
মোটামৃটি একটা পরিচয় প্রয়োজন। দরকার মধাপ্রাচ্যের সামাগ্রক রাজনৌতিক 
ও সামরিক পাঁরচয়; তার প্রথম মহাযৃদ্ধোত্তর ইীতিহাসেব ধাবা। 

আমরা জান যে, বর্তমান রাক্ট্রীয় মধ্য-প্রাচ্য বহুলাংশে ব্‌টেনের হাতে 
তৈবী। একমান্র লেভাল্ট ছাড়া প্রায় সমগ্র আববড়ীমতে ইংরেছ-প্রাধান্য 
প্রাতছ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। আজ যাঁদ এই ভূখন্ড বারুদখানায় 
পারণত হয়ে থাকে তার দায়িত্ব অনেকখাঁন বৃটিশ রাম্ট্র-নশীতর বার্থতাব। 
পরবতরট কয়েকটি অধ্ায়ে কীভাবে আবব-মানসকে না বোঝাব ফলে ব্‌টেন 
প্রতোকটি আতব্রব দেশে রশ বছর ধরে মাবাতঝ্মক সংঘষের বীজ বপন করেছে 
তার কিছুটা তথ্য পরিবেশন করা হবে। 

তুকর্ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিত্ব করে বৃটেন ও ফ্রান্স আরব দেশগুলির উপর 
কর্তৃত্ব পায় লীগ অব নেশনসৃএর ম্যানডেট অনুসারে । শরু-গ্রাসিত এবং 
তখনো প্রায় নিঃস্ব বলে পাঁরাঁচত সৌদী আরবকেই শৃধ্‌ দেওয়া হয়োছিল 
অখাশ্ডত স্বাতন্ত্য। মিশর ছিল উপপানবেশ; যুদ্ধের পর হল স্বাধীন"; 
ইংবেজ ম্যানভেট ফ্বাক্ষর করে পেল প্যালেস্টাইন, ট্রাম্পজর্ডন ও ইরাক; ফ্রান্স 
লেভান্ট-বর্ভমানের সায়া ও লেবানন। দুই পাশ্চমী শান্তুই নিয়ে এল 
জাহাজ বোঝাই করে অন্ত, সৈন্য, বিপাঁশ-আর তার সঙ্পো ধূঠো মৃঠো আভিনব 
রাজনোতিক, ভাবনা। প্রজাতাপ্রিক ফ্রান্ম তার অত্যাচার ও শোষণদ-্ট উপাঁল- 
বৌঁশিক নশীতিনা স্পো মিশিয়ে দিল গণতলর কিছু কিছ মূলাবহণন মাল- 


১২৪ 


মলজ্লা। এল সীমাবদ্ধ নির্বাচন) বাছাই-কগা লোক নিয়ে তরী পার্লামেন্ট; 
আর রাশি রাঁশ বিস্লবাত্বক 'িল্তাধারা। ইংরেজ অন্লে 1সংহাসনে সমাসখন 
নৃপাঁত, তার চতুর্দকে নবজাত সামম্ত তাঁধেদার আর ঘৃদ্ধের বাজারে হরঠাধ- 
ধনশ নতুন পেশাদার পাঁদাটিশিয়ান। এখানেও গড়ে উঠল পালণগেন্ট, 
আমদানী হল নিবাচন, প্রচারিত হল গণতান্ত্রিক শিক্ষা। এক কথায়, আরধ" 
মানস, আরব-সমাজ ও আরব-ব্যান্তদের উপর বূটেন ও ফ্রান্স বোঝাই করে" 
চাপাল পাশ্চমণ প্রাতিষ্ঠান, পাশ্চমণ চিন্ডাধারা এবং পশ্চিমী আশা-আকাগক্ষা। 
ফলে, না গডল নিভে্জাল আরব প্রাতিষ্ঠান, চিল্তাধারা, ব্যন্তিত--পরাধীনতার 
উষব মরুতে তা গডতে পারত না-না স্ফকৃরিত হল আমদানী প্রতিষ্ঠান, 
চিন্তাধারা, ব্যন্তিত্ব। 
ইংরেজ যে আরব মহাসৌধ গড়ে তুলেছিল তার অন্যতম নির্মাতা ছিলেন 
টি ই লরেন্স-যাঁর পাঁরাঁচত না লরেন্স অব আরাবয়া। এরই উদ্যোগে 
বদ্রোহী আরব প্রথম বিশ্বযূদ্ধে ইংরেজের সান্বয় মিত্র হয়ে উঠোছল। লরেন্স 
তাঁর বাঁটশ ব্যান্তত্ব পাঁরত্যাগ কবে আবব ব্যান্তত্ব পাঁরগ্রহণের চেষ্টা কবোছলেন। 
[তিনি আরব পোশাক পরতেন, আরবাঁ ভাষায় কথা বলতেন, আরব রশীতনীতি 
মেনে চলতেন। চারঁ্চলেব তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। বহ্যাঁদন 
বাঁটশ সবকারের আরব নাত লরেন্সেব পরামর্শ অনুযায়ী চলে এসোছল। 
িবিযা-বিভাঁড়ত ফষজলকে ইরাকের রাজা বানাবার ঘলেও তান; 
আবদুল্পাকে ট্রান্সজর্ডনের আমীর বানানোর পরামর্শও তাঁর কাই থেকেই 
চার্চল পেয়েছিলেন। 
লবেস তাঁর জ্াবখাত গ্রন্থ সেভেন 'পিলার্ঁস অব উইজডম'-এ তাঁর 
স্বকশীষ প্রচেম্টাব ব্যর্থভা যে-ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তা মমস্পশর্শ। প্রন্টেক 
রা, বর্ণনা সাবধান কবেছে, নিত তাতে কেউ কর্ণপাত 
কবে নি। 
“বহু বছব আরব টপাশাকে বাস করে, আবব-মালসের অনুকরণ 
কবে আম যেন আমাব ইংবেজ্র সত্তা থেকে ম্যান্ত পেয়ে গেছি। পাশ্চিম 
ও তাব নিয়মকান্নেব দিকে নতুন দম্টতে তাকাতে পেরোছি। আমার 
কাছে তা মিথোই হয়ে গেছে। কিন্ত এ সঙ্গে আরব স্তাওড আম 
একান্তভাবে গ্রহণ কবতে পাবি নি; যা কবেছি শুধু নকল মান্ন। 
মান্ষকে ধর্মে আঁবশ্বাসী করে তোলা সহজ, ধর্মান্তরিত করা বড়ই 
কাঠন। আম একাঁট সত্তা তাগ করে অন্য একটি সততা গ্রহণ করে- 
[ছলাষ, . তাব ফলে একটা সবগ্রাসী একাকীত্ব আমায় পেয়ে বসে 
গল ! মানূষকে নয়, মানুষের সব কাক্তকেই আমি তুচ্ছতা ও বিদূপের 
চোখে দেখতে পাচ্ছি। যে-মানুষ দীর্ঘাদন 'বাঁচ্ছন্নতার মধ্যে শ্রম 
করেছে, তার পক্ষে এই ক্লাম্ভ ওঁদাসীন্য স্বাভাবক। তার দেহ যন্দের 
মতো খেটে গেছে; য্যান্তবাদশ মনকে সে বেখে এসেছে অনেক পশ্চাতে 
_সে-মন বাইরে থেকে তার কর্মকে নিরীক্ষণ করেছে সমালোচনার 
চোখে, অবাক হয়ে ভেবেছে, বার্থ পারশ্রম! এসব কী করছে, কেন 
করছে ? মাঝে মাঝে আমার এই দুটি বিরোধী এজ, মহাশ্‌ন্য 
নিজেদের মধ্যে বাকালাপ করত, আর তখন আমি হন উল্মাদ- 
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প্রায় হয়ে উঠতাম। . অবশ্যৃষ্টনের মধা দিয়ে যে একই সময় দুইটি 
সমাজবাবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঁরবেশকে বিচার করতে য়, তার উদ্মাদ 
হওয়া বিচিন্ব নয় |. 

' টি ই লরেদ্সের ব্যর্থতা, তাঁর নিম'ম' একাকশত্ব, মানুষের সব কমের 
প্রা ধিপ্ুপ এবং তাঁর প্রায়-উদ্মাদ ভাব ইতরাজের রশ বছরের মধ্প্রাচা 
নীতির সবচেযে কঠিন সমালোচনা। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবশ্য লয়েন্স অব আরাবিয়া মতো রোমান্টিক 
চারের স্থান ছিল না। বিশ বছর ইঞ্া-ফরাসাঁ শাসনের কল্যাণে প্রায় সমগ্র 
আববরভূমিই কম-বোঁশি হিটলার-প্রেমী হয়ে উঠোছিল £ ফ্যাসীবাদের আকর্ষণে 
নয়, শখ্খলম্যান্তর আশায়। অনেকখানি সামারকবলে এবং কিছুটা ক্ষমতা- 
লোভী দেশজ তাঁবেদার স্বার্থের সহায়তায় [মন্্রপক্ষ আরবভূঁমিকে ধরে রাখতে 
সক্ষম হয়োছল। কিন্তু যুদ্ধান্তে দেখা গেল বহু বছরের ইংরেজ প্রভাবকে 
পশ্চাতে রেখে আর একটি প্রভাব আরবভূমিতে আবিভত হযেছে। মাঁক্ণ 
প্রভাব। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে' এই বারো বছর ইংরেজ ও ফরাসণ প্রভব 
যত অপস্ত হয়েছে, মাক প্রাতপাত্ত বেড়েছে তার চেয়েও দ্তবেগে। 

এর উপর, সমস্যাকে ভয়ানক জল করে আরব ভূথন্ডে নেমে এসেছে 
আর একটি মহাশান্তর ছায়া £ সোবিষেত প্ৰাঁশয়া। শীতল-যদ্ধের দূই প্রধান 
প্রতিপক্ষ ইতিহাসের এই আদ রণক্ষেত্র শল্লধুদ্ধে অবতীর্ণ। আরবদের 
ভাবষ্যৎ আজও তাদের স্বীয় ইচ্ছা, প্রচেম্টা ও প্রয়োজনে উপর নির্ভরশশল 
নয়। বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী ক্ষমতা-প্রাতিদ্বান্মবিতার ঠিক মাঝপথে আজ এই 


আরবভৃঁমি। 

একদিকে জাগ্রত জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার 'তীবর আকাঙ্কষা। অন্যাদকে 
অপসয়মান বূটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। তৃতীয় দিকে জাঁকিয়ে-বসা 
মার্কিন প্রতাপ। চতুর্থ দিকে আগমনেচ্ছ রুশিযা। এই নিষে বর্তমান 
আয়ব মল্লভূমি। . 

এবার 'বাঁতন্ন দেশগ্ীলর [দিকে তাঁকয়ে দেখা যাক 1** 

ইরাক মধ্প্রাচ্য অস্তগামী বৃটিশ সূর্যের শেষ ঘাঁটি। যেমন লেব নন 
উদশয়মান মাঁকন রাঁধর প্রথম ঘাঁটি। 

ইরাক সবচেয়ে পশ্চিমপল্থ আবব দেশ। আবব নেতৃত্বেন দাবীতে 
মিশরের প্রধালতম প্রাতিদ্বন্দবী। বাগদাদ ও কাইরোতে চলছে চাব্বশ ঘণ্টা 
পেষারোধ- বেতারে, সংবাদপত্রে, রাজনশীত, অর্থনীতি ও প্রা রক্ষা নশীতিতে। 
ইরাক অনা যেকোনো আরব দেশের চেয়ে বেশী আর্থক সাহায্য পেয়েছে 
বুটেন ও আমেরিকার কাছ থেকে। ভেল থেকে পাওয়া অর্থে তৈবী হয়েছে 
বড বড় বাঁধ, জলাধার, সেচপ্রণালী; কৃঁষ প্রসারিত হযেছে বিস্তীর্ণ নতুন 
ভূমিতে । ১৯৫০ থেকে পাঁচ বছরে ঘুশ কোটি পাউণ্ড ব্ায়ত হয়েছে নির্মাণে 
ও গঠনে; তার মধো পনেরো কোটি পাউন্ড শুধু বন্যানরোধ ও জল সঞয়ের 
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জন্যে। অন্তর বছর বয়সে নূর এস সৈয়দ' প্রধান. অন্শির পদ তালি করলেও 
-যা তিনি প্রায়, দশ বারো বার পেয়েছেন ও ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, 
স্বৈরাচারী শাসক এবং পশ্চিমের পরমশীব*বাসভাজন আরব মিন। আসলে 
নুরী এস সৈষদ পুরোপূরি আরব নন। ভাঁর দেহে কিছুটা তৃক দন্ত 
আছে। তুকরণ সুলতানের তান [ছিলেন একজন জ্যানয়র আঁফিসর; কর্মে 
উন্বাত না হওয়ায় রাগ করে আরব আন্দোলনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যোগ 

| সাধারণত আরবদের প্রত তাঁর বিশেষ অনুরাগ নেই। 
পৃথিবীতে যাঁকে তানি সবচেয়ে বড় শনু মনে করেন, তাঁর নাম গামাল অব্দ 
অল নাপের। 

পাশ্চম এশিয়ায় সবচেয়ে বেশী কাঁষষোগ্য ভূঁম ইরাকে। মিশবের পাঁচ 
গণ। কিন্ত লোকসংখ্যা মিশরের মানত চার ভাগের এক ভাগ । ভূঁমব্যবস্থা 
এমনই সামন্ততাল্িক যে, শ্রেণী-পার্থক্য পৃথিবীর মধ্যে ইরাকে বোধ হয় 
সবচেয়ে মারাত্মক। সমস্ত জামর শতকরা মানত সাত ভাগ সমস্ত 
শতকরা ৮৮ জন ভোগ করতে পারছে। বাকশ জাম নামেই রাষ্ট্রের: কিন্তু 
নূরীর প্রসাদপুষ্ট এক হাজার শেখের অধীনে । এরাই ইরাকশী সমাজের 
“হাজার স্তম্ভ” । নূরীর সহম্র হস্ত। জমি এদের, নতুন সেচ-সিল্ত জামও। 
রাজনৌতক আঁধকারও এদেরই হাতে। নূরীর রীতি-নপাতর বিরুদ্ধে দাঁড়া- 
বার অপরাধে দশ হাজার ইরাক কারারুদ্ধ। প্রায় ১০ জন প্রান্তন মল্ী ও 
তাঁদের আত্মীষ-পারজনবর্গ নিয়ে রাঁচিত “সরকারণ” বিপক্ষ দল, যারা নূরশীন 
অন:গ্রহেব জনো হাঁ করে থাকে এবং যাদের মধ্যে কেউ কেউ নূরীর অনগ্রহ 
মাঝে মাঝে পায়ও! পার্লামেন্টেও এরাই গিয়ে বসে, নুরীর আইন নিয়ে 
ছোটখাট লোক-দেখানো বিতকও হয়, কিন্তু কেউই বিপক্ষে ভোট দেয় না।* 

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্যবাদের প্রসার নিয়ে গবেষণামূলক একখানা বই লিখেছেন 
মার্কন পণ্ডিত ওয়াল্টার লাকউর।** ইরাক সম্বন্ধে তাঁর মন্তবা 'বশেষ 
উল্লেখযোগা, কেননা ইরাক বাগদাদ চুন্তর প্রধান আশ্রয়। লাকউর বলছেন ? 

“আবব দেশশলির মধ্যে সব চেয়ে নিরাশ হতে হয় ইরাককে দেখে। 
অন্যান্য আরব দেশ থেকে ইরাকের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনেক বেশি। 
১৯৫৪ সালে তেল থেকে ইরাক রাজস্ব পেয়েছে পাঁচ কোঁটি বিশ লক্ষ পাউন্ড; 
১৯৫৫ সালে সাড়ে সাত কোঁট পাউণ্ড। এ-রাজস্ব আরো বাড়ছে । তব; 
অদব ভাঁবষ্যতে, শহরের বা গ্রামের লোকেদের জীবন-মানের যে বিশেষ উন্নতি 
হবে তার কোনো আশা নেই। 

4১৯৪৯ থেকে ইরাকী গভর্নমেন্ট খোলাখুলি একনায়কত্ব ও প্রগাতি- 
পবরোধশী পথে চলে এসেছে । রাজনোতিক বা সামাজিক কোনো ক্ষেত্রেই সংদ্কার- 
মূলক কোনো কাজ করে নি। জাতীয় উন্নাতর জনো কাজ করার পথ রুদ্ধ 
করেছে নানা রকমের ষড়যন্ত্র এবং সংগঠিত সামন্ত স্বার্থ। ফলে গভর্নমেন্ট 
প্রায় পমস্ত মধ্যাবন্ত শ্রেণ ও চাষীদের অসচ্তোষভাজন হয়ে উঠেছে। বর্তমান 
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আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই ষে, নূরী' অপ" সৈয়দ ইরাকে এমম একটি 
রাজনৈতিক আসর তোর করেছেন, যার সঙ্গে ও-দেশের সাম্প্রাতক ইতিহাসের 
যোগাযোগ অত্যন্ত কম। 

পৃরাতন মেসোপটামিয়া নিয়ে নতুন ইরাক সুষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে- 
আদর তাঁর নেতাদের প্রেরণা দিতে শুরু করে তার নাম “আরবা”, আরব 
জাতির এঁকা। এখানকার জননেতারাই একাঁদন বৃহত্তর 'সারয়ার দাধণকে 
সমর্থন করোছিলেন, ঘার সীমান্ত একদিকে তুকর্ণ ছুয়ে গিয়ে অনা 'দকে 
প্রসারত হত আরব জাগর পর্য্ত। নুরী সৈয়দই একদা ইংরাজের আশী- 
বাদ নিয়ে আরব লীগ গঠনের মবচেয়ে উৎসাহ নেতা ছিলেন; লীগের নেতৃত্ব 
মিশরের হাতে চলে যাবার সঙ্গো সঙ্গে তাঁর উৎসাহও স্তিমিত হয়ে যায়। 
ইরাক ছিল একাঁদন সবচেয়ে ইজরেইল-ীবরোধশী আরব দেশ। আজ ইরাক 
আরব জাতীয়তাবাদ থেকে বাচ্ছা, ইজরেইল 'নয়ে বেশ মাথা থামাতে 
আনজ্ছক এবং পশ্চিমের ঘানম্ঠতম আরব-বম্ধু। 

অবশ্য এ-বন্ধৃত্ব শাসকশ্পোজ্ঠীব বাইরে কতখানি প্রাতীষ্ঠত তা নয়ে সব- 
চেয়ে বেশী সন্দেহ পশ্চিমেই । কেলনা, ইরাকের ছ্ারদ্্যাপস্ট গ্রামীণ জনতা 
&-মিঘতা যে মেনে নিয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই। গত চাঁল্পশ বছরে বাব 
বার তারা বাগদাদে প্রীতীত্ঠজ শাসকগোম্ঠীর বিরুণ্ধে বার্থ গিবছ্োোহ করেছে, 
বার বার হেরে গেছে ইংরাজের পশস্ঘ প্রাতিরোধে। 

১৯২০ সালে তাদের প্রথম বিদ্রোহ ইরাকের হীতহাসে “প্রথম মাস্তি যুদ্ধ? 
নামে পারচিত। এই জনবিরোধের জন্যেই ১৯২০ সালে নবজাত ইরাক 
সাতাশ ঘছর বূটেনের সঙ্গে কোনো চুল্ততে আবদ্ধ হতে পারে নি, সাতাশ বছবু 
ইংক্েজ বে-আইনীভাবে ইরাকে অবস্থান করেছে। অবশেষে ৯৯৪৭ সালে 
প্রথম ইঞ্গ-ইরাক চুন্ত স্বাক্ষারত হয়_ ইতিহাসে যার নাম পোর্টসমাউথ চনত 
»তথ্বনও ইরাক. জনতার বিদ্রোহের জন্যেই রিজেস্ট (রাজার আঁভভাবক) তা 
প্রতাহার করতে বাধ্য হন। বাগদাদে শুরু হয়ে যায় ক্ষিপ্ত জনতার সাহংস 
প্রীতরোধ, পাঁলসের গুলী ও লাঠি অগ্রাহ্য করে। চুন্ত সই করে বিলেত 
থেকে প্রধান মন্তশী সাঁলহ জ্বর যখন ফিরে এলেন, তাঁকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে 
বাঁড়র ছাদের উপর সবক্ষণ একদল সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। বু 
তিন টিকতে পারেন নি। সমস্ত দেশবাসীর এক্যবদ্ধ বিরোধিতা তাঁকে বাধ্য 
করে পদত্যাগ করে ইংলণ্ডে পলাতক জশবন গ্রহণ করতে। 

যে হাশেমী রাজবংশকে ইংরেজ ১৯২০ সালে বাগদাদের সিংহাসনে প্রাত- 
ঠিত করোছল, তার প্রথম নূপাত ফয়জল 'ছিলেন বৃটেনের বশংবদ অনুচর । 
কিন্তু ফয়জজ-প্নত্র গাহ্‌জী ছিলেন জাতীয়তাবাদী; তাই ২৭ বছর বয়সে 
একদিন বেশণ রানে গ্লাজপ্রাসাদে ফিরবার সমর তাঁর গাঁড় হঠাৎ এক “দ্ঘটনায়” 
পি হয় এবং 'ত্বিনি মারা পড়েন। এই “দুর্ঘটনার” জন্যে বৃটিশ গৃষ্তচর 
বাহিনাঁকেই ইরাফরা দায়শী করে এসেছে। বত্তমান রাজা দ্বিতগয় ফয়জল 
নূরশ প্রমথ সামন্ত নেতা ও বৃটেন ও আমোরিকান স্বার্থের হাতে 'নীক্ষষয় 
রা 


৯ 


আধিকারী, তা হচ্ছে ইরাক, সায়া এবং জর্ডভন নিয়ে একটি হাশেমী রাজ্য 
গঠন। এরই মাম ফারটাইল ক্রিসেন্ট। 

নূর এল সদ বাগদাদ দুঁজিতে হাত মেলালেন সেই তূবণীর সপে যে 
ইরাকের স্বাধান সন্তাকে দীর্ঘাদন অনূদার নজরে দেখে এসেছে । একজন 
সুইস লেখক আঁভমত প্রকাশ করেছেন যে, ইরাক বাগদাদ চুন্ত স্বাক্ষর করে-, 
হিরা বারি দিনা সেক তারার ১১ পারের 
ইরাক চুন্তর শৃঙ্খল ভাঙ্গবার জন্য। কিন্ত গত আড়াই বছরে শুধু ষে বুটিশ 
শৃঙ্খল কঠিনতর হয়েছে তাই নয়, তার সঙ্গো এসে যন্তে হয়েছে অন্য এক 
[বদেশশ শৃঙ্খল। ১৯৫৫ সালের ফেরয়োরীতে তুকাঁইরাক চীন্তি দ্বারা 
বাগদাদ গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন হয়। ইরাকের জনমত যে এই নবাবধানের 
ঘোরতর 'বরোধী ছিল, তার প্রমাণ সেই সময় মল্লিসভার পতন। পার্লামেন্ট 


বুলি 


মধ্যে কোনো উৎসাহের চিহ] নেই, তাদের অন্তরে কোনো স্বতরজাত প্রেরণা এ- 
চুক্তিতে মূর্ত হয়ে ওচে না। “এক জল এই সংবাদদাতা বলেন, “পশ্চিমী 
প্রাতরক্ষা পরিকল্পনায় বর্তমান ইরাককে টেনে আনা ভাববাতের লঙ্গো এক" 
বকম জয়া খেলা ছাড়া আর কিছ নষ।% 

বাগদাদ চীন্তর দৌলতে ইংরাজ তার তিনটি সামারক ঘাঁটকে ইরাকে 
আরো দ়ভাবে প্রাতত্ঠিত করেছে; ১৯৪৮ সালের চুন্তির চাইতে অনেক শন্ত 
করে ইরাককে নিজের সাগ্রাজালীতর সঙ্গে বেধে নিয়েছে। এ-বদ্ধন কঠিন- 
তব হয়েছে তেলের প্রয়োজনে । মধ্যপ্রাচ্যে একমান্র ইবাকেই ইংরাজের তেল- 
সাম্রাজ্য এখনো মোটামুটি অক্ষপ্ে। ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর চার 
ভাগেব তিন ভাগ অংশ এখনো ইংরাজেব; বাক এক ভাগ অবশ্য আমোরক্া 
কনে 'নয়েছে। 

নূর এস সৈয়দ, এ-প্রবন্ধ লেখবার সময়, সুইটজারল্যান্ডেব কোনো এক 
স্বাস্থযবেদ্দ্র থেকে তাঁর বিশ্বস্ত অন্চরদের দিয়ে ইরাকের রাজনশীত পাঁর- 
চালনা কৰছেন। তন জানেন তাঁব সব চেয়ে বড শু ইংরাজ বা রাশয়া 
বা আমোরয়া নয়; নাসের। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে লন্ডনের "ডেইলী 
টোঁলগ্রাফ” পাকার প্রাতামাধ আযান্টনী মানৃ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় 
নুনপ নাসেরের আরব-নেতৃত্বের তীর প্রাতিবাদ করেন। তান বলেন £ 

'নাসেরকে লিয়ে বিপদ এই ষে, সে চায় আরব জাতির নেতা হয়ে শোভা 
পেতে ।. কাইরো রোডিয়ো অনবরত আমাকে ও ইরাককে গালাগাল 'দচ্ছে।...... 
ইরাকে নানা ব্যান্তৃকে প্রভূত অর্থ সাহাষা করে সৌদী আরব আমার কর্তৃত্বকৈ 
বনস্ট করতে চাইছে । আসলে সোঁদী' আরবের রাজা মনে করেন এখনো 
তিন সেই অতীত কালের বংশগত (হাশেমী ও হাশেমী-বরোধী) যুদ্ধ 
চালিয়ে যাচ্ছেন। ইয়াক, সাঁরয়া ও জর্ভনকে একানিত করার প্রয়াসের আগে 
আমাদের মীমাংসা করতে হবে অন্য দুইটি প্রধানতর সমস্যার_ইজরেইল গু 


সমাধান করতে চান, তাহলে আগে তাঁদের ইজরেইল সমস্যা দুর করতে ছাবে। 
এ-সমস্যা মিটলে নাসের-সমস্যা আপনাআপানই মিটে খাবে” 

নূর বলতে চেয়োছলেন যে, ইজরেইল-বরোধী ধ্যান তুলেই নাসের 
মিশরে সপ্রীতান্টিত এবং সমগ্র আরবভূমিতে সম্মাঁনত। ইজরেইল-আরব 
গিরোধের অবসান হোক, মিশরে নাসেরের আর স্থান হবে না। 

গত হেমন্তে বৃটেন ইজরেইলকে দিয়েই নাসেরকে শেষ করতে চেষ্টা করে- 
ছিল। তাতে সমগ্র মধাপ্রাচো যে মানাবক ভূঁমিকদ্প দেখা [দয়োছিল, ইরাকও 
তার ধাক্কায় নড়ে উঠেছিল গভীরভাবে । নূরী বাধ্য হয়োছিলেন বাগদাদ চুক্তি 
থেকে সাময়িকভাবে বূটেনকে সারয়ে দিতে; তক”, পাকিস্থান ও ইরানের 
সহযোগিতায় এই চুন্তিকে একটি নির্ভুল মূসালম সংস্থা বলে দাঁড় করাতে। 

অবশা ইঞ্গ-ফরাসী' মিশর নাত থেকে আমেরিকা দূরে ছিল বলেই 
নূরধীর এই চাল সম্ভব হয়োছল। তান বাধ্য হয়েছিলেন অন্তত মুখে 
নাসেরকে সমর্থন করতে, যাঁদও লাবয়াব মতো 'তাঁন ইংরাজকে সামারক ঘাঁটি 
বাবহারেব সুবিধা দিতে অস্বীকার করবাব সাহস সংগ্রহ করতে পারেন নি। 
বাগদাদ চুক্তির সদস্য চার মূসালম রাষ্ট্রের কাতর অনুনয় ইংবাজ প্রধান মল্লগব 
কানে গিয়ে পেশছোছল মধ্যপ্রাচ্যে ইংরাজ স্বার্থের শেষ আর্ত আহ্বানের 
মতো। 

কিজ্তু মশর থেকে সম্পূর্ণ অপসরণের পর না রইলেন ক্ষমতার গদশতে 
আ্যান্টনী ইডেন, না গাই মলে, না নূরী এস্‌ সৈয়দ। নতুন যে-বাক্তনশাত 
নয়ে মার্কদ যক্তরাম্ত্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ কবেছে, নূরীব মতো বদ্ধ ইংরেজ- 
বন্ধুর স্থান সেখানে সীমাবদ্ধ । পেছন থেকে রাজ্তা-বানানো চলতে পারে, 
কল্তু রাজত্ব ছেড়ে দিতে হবে অপেক্ষাকৃত কম-বয়সণী ও বেশশ মাঁকনি-সমর্থক 
অন্য কারর হাতে। 


“হো আমার প্রিয়া, প্ললানানব চভার মতো তোমার সুন্দর হখলা তাকিত় 
আছে ভামাস্কাসের দিক 1" "দলোমনের গান) 


সারয়ালেবানন নিয়ে লেভান্ট, যাব কথা বলতে গেলে ভাবাবেগ সামলানো 
কাঠন হয়ে পডে। 

পাঁথবাঁর আতি পুরাতন সভাতব ক্রোডভ়ীমি এই লেভান্ট, যেখান থেকে 
স্ুরোপ পেয়েছে যশশ খাঁজটকে, ইসলাম মহম্মদকে । ডামাস্কাসের ভমাতিং 
দরে সেকালের [দীরয়ারই মাটিতে যীশু খশেচ্টের জন্ম, এখনেই ইহযীদদের 

হাতে তাঁর মতা, খানেই তাঁর পুনরাঁবর্ভাব। পুরাতন সারয়ার মাটিতেই 
রয়েছে থপজ্টানদের “ধরণীতে সব চেয়ে মহান অর্ধ একর জাম”; এখানেই 
রোমান সম্ভাট কনস্টানটাইন- একাঁদন বড় বড় ইমারতে তাঁর খুপম্টধর্ম গ্রহণের 
ক্বাক্ষর রেখে [গিয়োঁছলেন।? 

এই অতাতের সিরিয়াতেই রাজন্ব করেছেন জ্ঞানী ডোভিড ও তাঁর পা 


১৩৫ 


০ সলোমনের গ:ণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দরবারে এসেছিলেন এক- 

দিন আঁফিকার হাবসধ রানশ সেবা, দীর্ঘাদন বাস করে একটি পত্র “কোলে 
করে ফিরে গিয়োছিজেন ইথিওপিয়ায়, সে-পেই হাবসণ সামাজোর প্রারঠিষ্ঠাতা। 

এই সারয়াতেই জন্ম নিয়োছলেন আর্লাহাম; এখানেই * ফোনেশিয়ানরা 
মা করেছিল প্রথম লাখত অক্ষর, যা থেকে রোমান অক্ষরমালার 
পাস্ত। 

আধার এখানে জন্মোছলেন ক্রিয়োগার্ীর বংশধরী প্রাচোর রানী সেশ্তিষা 
জেলোবয়া, ইংরাজ এরীতহাঁসক িবন যাঁর প্রশংসা পঞ্চমুখ । হোঘার ও. 
প্লেটোতে পাশ্ডত এই জেনোবয়া বীরের মতো যুদ্ধ করে একাঁদন রণক্ষেত্র 
প্রাণ 'দিয়েছিলেন। 

এখানেই এাডোঁনিস নদীর তরে একদিন সূন্দরশী এসটারটে দেখতে 
পেয়েছিলেন তরুণ গ্যাডোনিসকে ; এখানেই প্রয়তমার অনুনয় অগ্রাহা করে 
এাডোনস চলে গিযোছলেন শিকারে; আর ফেরেন নি। সেই পাব শোকার্ত 
ভাঁমতে 'সারয়ার মেয়েরা আজও গ্যাডেশনসের জনো দুঃখ করে গান গায়! 

আরবরা বলে যে ডামাম্কাস মরদ্যানের পরমরমণীয় উদ্যানই বাইবেলের 
গার্ডেন অব ইডেন; এখানেই বিধাতা পাঠিয়োছলেন প্রথম মানব-মানবী আদম 
ঈভকে! দর থেকে এই উদ্যান দেখে হজরত মহম্মদ এতই বিচালত হয়ে- 
ছিলেন যে, কাথত আছে, তিনি সামনে থেকে দেখতে চান নন, বলোছলেন, 
“মতেই যাঁদ এত সুন্দর জিনিস দেখে নিই, তবে স্বর্গে শিয়ে দেখব কী 2” 

আবার এই ডামাস্কাস দখল করতেই মহম্মদ একাদন হেরািয়াসকে চরম 
পত্র পাঠিয়ে হঙ্কার করেছিলেন; "এমন দিন এসেছে যখন ধরণী ও পর্বত 
কেপে উঠবে । সব পারণত হবে বাল,কায় !. ..এই আমার সাবধানবাণী 1৮ 
৬৩৪ সালের ২৪শে আশাস্ট দ্চার্নবার ইসলাম বাহনী ওমায়েদ সাম্াজোর 
প্রধানতম কেন্দ্র ডামাস্কাস আঁধকার করে। স্লীলোকেরা পরক্তি তাদের 
বিরুদ্ধে পর্ষদের পাশে দাঁড়য়ে লড়াই করোছল। থাঁলফ্‌ আবু বেকরও 
তাঁদের মলোই প্রাণ দিয়োছিলেন। 

পুরানো পৃথিবীর সমস্ত সৌনকেব জয়ষাত্রার পদচিহ? 1সারয়ার তশ্ত 
বালুতে লীন। সাম্রাজ্য গড়েছে এই বালুর উপর মেই অতীত কাল থেকে 
শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত; এসিয়ান, বোরলোনীয়ান, পারাঁসক, গ্রাঁক, 
বোমান, আরব, তুকর্শ, 'ঈমশবী ও ফরাসী সাম্রাজ্য! সব সাগ্রজ্ঞাই আজ 
নাশ্তহ[॥। ওমর খৈয়ামেব কথা মনে পড়ে £ 
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থভডেবে দেখ এ প্রাচীন পাশ্খশালা যাব 
দিন আর রাত শৃধু দুটি মার দ্বার, 
আসে যয় সেই দুই দুয়ারের আপ্ঝ 
প্রভাতে ও সাঁঝ 
আকার আঁধাব-আলোক, 
অসংখা নপাঁত লষে অগাণত দাস-দাসী লোক 
বাজোর এখ্বর্যা-র্ব-সমারোহ ভার 
যাঁপয়া দু-এক দণ্ড এখানে, আবার 


১৩১৬ 


বেলা শেষে দরে চলে ঘায়! 
জানো কি কোথায়?” 


এ-্প্রাচীন খীম্থশালার যে আধুনিক পর্ব নিয়ে আমাদের প্রয়োজন তার 
শুরু ১৫১৭ সালে, যখন সিরিয়া তুকগ* সাম়াজোর অধীনে চলে আঙে। তুকাঁ 
উপানবেশ হিসাবে সলতানের রাজদ্ৰ ভান্ডারে কর ও তাঁর “পাশা"দের বেতন 
ও ঘুষ যোগান ছাড়া সায়ার অন্য কোনো মূলা ছিল না। বার বার তুর 
অত্যাচারের বরৃদ্ধে ছোট বড় 'বিদ্রোহই তার প্রমাণ । 

মধ্যপ্রাচোর এই লেভাণ্ট অঞ্চলেই য়ুরোপাীয় বাঁণকদের প্রথম আবির্ভাব 
পণ্দশ শতাব্দীতে । সবাগ্রে মুসাঁলম শাসনম্ন্ত পতুগান্গ, তার পেছন পেছন 
ডাচ, ফরাসণ, ইংরেত্র। আঠারো শতকে এখানে ফরাসি বাঁণজা ইংরাজশ 
বাঁণজোর চেয়ে সুপ্রীতচ্ঠিত; তুকর্ণ সৃলভানও মেনে নিয়েছেন ফ্রা্দকে 
অস্যসলমান সংখ্যালঘ্য স্প্রদায়গাীলর আভভাবকবৃপে। উীঁনশ শতকে সমগ্ত 
মধ্যপ্রাচ্যে ই্গ-ফরাসণ স্বার্থের তীত্র সংঘাত; ধীরে ধধরে, একমান লেভান্ট 
অণ্ুল ছাড়া সর্বই বৃটিশ রাজের আঁধপত্া প্রাতিষ্ঠা। উীনশ শতকের 
শেষার্ধে একটা সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে লেবাননের উপব ফ্রান্স 
এক খহশজ্টান গভর্নর নিয়োগের মাধামে অনেকখানি প্রিভৃত্বা বস্তার করে। তখন 
থেকেই লেবাননে ফরাসি "সাংস্কাতিক" িজয়াভযান চলতে থাকে। 

আমরা আগেই জেনোছ ষে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আবব বিদ্রোহীদের 
িমশান্তবা আশ্বাস 'দিয়োছলেন যুদ্ধোত্তরর আরবভুমিতে একটি এঁকাবন্ধ, 
স্বাধীন আরব রাজ্য প্রাতষ্টা করববা! যখন কাইবোতে ইংবেজ প্রীতানাধ 
ম্যাকমোহন এ-ব্যাপার নিয়ে শারফ হূসেনের সঞ্চো পত্রালাপ চালাচ্ছলেন, 
তখনই প্যারসে ইংরেজ ও ফ্রান্সের মধো আরবড়মির ভাগ বাঁটোযাবা নিত 
একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষারত হয়, কুউনীতির ইতিহাসে যাব নম 'সইকজ্‌ 
[পকো চুন্ত”। এম্ট্রন্তব ফলে ইংরেজ সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী আঁধপতা 
মেনে নিতে বাজটু হয়, মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর বটিশ প্রভাবের বিনিময়ে । আসলে, 
হুদ্ধকালে রাশিয়াও এই গোপন ভাগাভাগতে যোগ দিয়েছিল এবং তৃকাঁর 
অনেকখানি অংশ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে বৃটেন ও ফ্রান্স বাজীও হয়োছিল, 
কম্তু রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব হবার পর স্বভাবতই মস্কো অংশীদার 
হিসাবে পরিতান্ত হয়। সাইকস্-্পকো গোপন চক্কর তথা িশ্রসঘাজে 
সর্বপ্রথম প্রকাশ করে দেন লোনন, মিররশান্বদেব যথেষ্ট বিন্রঃ ও আরবদের 
আশাহত করে।* 

বিনা যুদ্ধে কিন্তু ফ্রান্স 'সারয়া-লেবাননে লীগ অব নেশনসএর ম্যাণ্ডেট 
নিয়েও প্রবেশ করতে পারে নি। ইংরাজের ইচ্ছে ছল শোরফ হসেনের পত্র 
ফয়জলকে 'সারয়্ার রাজা বানাবার। ফরাসী সৈন্যরা তাঁকে সিরিয়া থেকে 
[দল তাঁড়য়ে, অবশ্য সামান্য বৃদ্ধের পর। ইংরেজ ফয়জলকে দিল ইরাকের 
শসংহাসন; তাঁর ভাই আবদাল্লাকে বাদাল প্রান্পজরডলের আমর) আর. 
সারয়া-লেবাননের জনমত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, বহু বিদ্রোহ কঠোর হচ্তে 


০০০০ 
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১৩২, 


ঈমন ধয়ে ফ্রাল্স চালিয়ে গেল তার “সভাতার শাসন” ১৯২০ থেকে ১১৪৩ 
পযন্ত । 


সাগ্ভাজাবাদে ফরাসশর সঙ্গে ফরাসীগার কোলো প্রভেদ নৈই। যেমন মার্শাল 
পেতা, তেমনি জেনারেল দা গল? যেমন লাভাল, তেমাঁন মলে। ১৯৪৯ 
সালের গ্রশক্মকালে জান্সের পতনের পর, বৃটিশ ও "জ্বাধীন' ফ্রে্” বাহিনী 
[সারয়া-লেবানন ভিসী-অনুচরদের হাত থেকে পৃনরদ্ধোর করে। ৮ই জুল 
উদারপন্থী বলে পাঁরাচত জেনারেল কারু (9০৩01 03009) ম্যানডেট- 
যুগের অবসান ঘোষণা করলেও শাসন ত্যাগের কোনো জক্ষণই নতুন ফরাসণরা 
দেখাতে রাজী হয় ন। ১৯৪৩ সালের নির্বাচনে বর্তমান সায়ার রাম্ট্রপাতি 
শূক্ী অল-কোয়াটলির জাতীয় পার্টি (ন্যাশনাল ব্লক) জয়লাভ করার .পন্ন 
আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ফরাসণ সাম্রাজ্যবাদের নতুন এবং শেষ সংঘাত 
শূরু হয়। চার্চল সাহেবের ব্যান্তগত অনুরোধ অগ্রাহ্য করে দ্য গল লেভাস্ট 
আক্রমণ করেন; একমাত্র ইঞ্জা-মাঁকন প্রাতিরোধই ফরাসধ সাম্রাজ্যবাদের সাঁহংস 
প্‌নঃপ্রাতষ্ঠা থেকে সিরিয়া ও লেবাননকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। ১৯৪৬ সাল 
গত হবার পৃবেই 'সাঁরয়া ও লেবানন হতে বিদেশশ সৈন্য পূর্ণ অপসরণ 
করে। 
বাদের সূপ্রাচখন ভেদন্নীতর অনুসরণে । সম্ঘাজ্জাবাদ বিদায় নেবার পর স্াষ্ট 
হল দু স্বতন্ল স্বাধীন রাজ্ট্রেরে। তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে আমল, মৈরীর 
চেয়ে বিবোধিতা বোশ। 


'লারয়ার আরবগণ বালচ্ঠ জাতীয়তাবাদী । লেবাননে খেম্টান সম্প্রদায়ের 

প্রভৃত্ব; তাই লেবানন অন্য যে-কোনো আরব দেশের তুলনায় স্বভাবতই রুরোপ- 
রা উভয় দেশেব অর্থনৌতিক সমস্যা একই প্রকারের-_ ভূমি বড় বড় জামি- 
দারের কুক্ষিগত, দরিদ্র চাষী 'নিষে যে সাধারণ জনতা, তাব দারদ্য ও দুভেগগ 
ইরাকের অবস্থার সঙ্গেই তুলনীয়। দুটি দেশই প্রজ্ঞাতীন্্ক; সরকার 
বাইরে থেকে গণতান্লিক হলেও, লেবাননে রাকজনোতিক ক্ষমতা কল্মেক শত 
জামদার পাঁরবারের মধ্যে সামাবন্ধ। উভয় দেশেই স্ীলোকদের অনেকেই 
ভোট দিতে পারে; যে-অধিকার ইরাক, সৌদী আরব, জর্ডন বা এখেনে ল্তী- 
লোকদের নেই; মিশরে সবে মাত্র সবপ্রথম স্বীকৃত হয়েছে। 

রাজশান্ত আসে অর্থনৌতিক শান্ত থেকে। সায়া বর্তমানে ভুম- 
সংস্কার ও শিজ্পগঠন-মলক ব্যাপক পাঁরকছ্পনার কাজ শুরু হয়েছে। তবু 
ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয় আতঙ্ককর। সবচেয়ে সফলা ভূমি হচ্ছে দুমায়--তার 
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সমস্ত জামই মাল একজন ভুস্বামীর! আলয়াই পার্বত্য অঞ্চলে জামদারদের 
কথার উপর কোনো আইন নেই; গত নির্বাচনে এদেরই ক্ষেপিয়ে ভোলবার চেষ্টা 
হয়োছল বর্তমান বামপন্থণী গভনমেস্টের বিরুদ্ধে। 


রাজশান্ত থেকে জনগণের দুরত্ব এবং মুষ্টিমেয় ফ্বার্থান্বেষণ সামন্তদের 
হাতে ক্ষমতার দর্ঘ অবস্থান সাঁরয়াতে গত দশ বছর এক গভীর রাজনৈতিক 
আনশ্চ়তার স্াষ্ট করে তুলেছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫ সাল এই সাত 


৬৩৩৬ 


বছরে ১৫ টি মপ্রিমন্ডল গঠিত হয়, পাঁচটি কু দ' তা অনুগ্ঠিত হয়, তার 
[তিনাঁট একই বছরে, ৯৯৪১৯ সালের মা” থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে !!* 

১৯৫৫ সালের নির্বাচনে শরণ এল কোর়াটালি পুনরায় কাস্টীপাঁত 
দর্বাচত হন। কাইরোতে কয়েক বছর মির্বাসনের সময় তন ১৯৫২ সালের 
বিপ্লব ও নার্সের গভরন্নমেন্টের দেশীয় ও বৈদোশিক নীতি গ্রতাক্ষভাবে দেখবার 
ও বিচার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন* গত দু বছরে সরয়ার রাজনোতিক 
জীবনে যে স্থিরতা এসেছে তার কারণ প্রধানত [তিনাট; সমাজবাদশ দৃ্টি- 
ভঙ্গ? [নিয়ে নতুন ব্াজনোতক দলের আবিভাব, প্রগাঁতিপম্থী কয়েকাট দলের 
সমবেত স্মর্থনে একটি কোয়ালিশন মন্িসভা গঠন এবং নাপেরের আদর্শে 
অন্তপ্রাণত সৈন্য বিভাগের কয়েকজন ক্ষমতাশালী সেনাপাতি গ্বারা এই গভর্ন 
মেণ্টের দু সমর্থন। 

একদা মিশরাধিপতি মহম্মদ আল 'সারয়া বিশ্রয় করে এক আরব 
সাম্রাজ্যের শোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন। আর সে-সময়, যখন মিশরের 
সেনাবাহ্ন সারয়ার বুকে দাঁড়য়ে, কিংলেক অবজ্ঞাভরে এক আতি সতা 
ভাষণে বলেছিলেন, “পসারয়ায় একান্তভাবে এঁশয়াঁটক সংঘর্ষের দিন উত্তধর্ণ 
হয়েছে।” এশিয়াটিক সংঘর্ষ বলতে তান বরঝ্োছলেন মিশর ও তুকর্শর 
আ'ধপত্য নিয়ে বরোধ। 'কংলেক বলেছিলেন, “য়ুরোপ এখন এ-সংঘর্ষের 
অংশদদার। যাঁদও মনে হতে পারে একপাল 'মিশরী সৈন্য 'সারয়া জয় করে 
তার জাম আঁকড়ে ধরেছে শন্ত মুষ্ঠিতে, তব; প্রত্যেক কৃষকও আজ পাঁরচ্কার 
জানে যে, 'ভিয়েনায়, 'পটারস্বার্গে বা লণ্ডনে চার পাঁচজন ফ্যাকাশে-মুখ 
মানুষ রয়েছেন (400৫ 0 1৩ 081-19০10016 7100”) যাঁরা এক টুকরো 
কাগজে এক কলমের আঁচড়ে মিশরাঁ পাশার (অর্থাং মহম্মদ আলনর) তারকাকে 
আকাশচ্যুত করতে পারেন ৮ 

সেঁদন ও আজ, শতাব্দীর ব্বধান। আরব-মানস আজ জাগ্রত) স্বাধি- 
কার সচেতন। ধসারয়ার বর্তমান বালম্ঠ জাতীয়তাবাদকে কমহ়ানিস্টপল্থী 
বলে গাল দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ মাঁম্মমশ্ডলে একজনও কয্যানস্ট নেই। 
?কল্তু 'সাঁরয়া সর্মাজবাদে নতৃনভাবে বিশ্বাদী হয়ে উচ্ছে, এবং নির্মাণকাজে 
রাশিয়া ও পূর্ব ফুরোপধয় সাম্যবাদী দেশগ্ীলর বনা শর্তে সাহায্য গ্রহণ 
করছে। মিশরের উপর গত বছরের ইঞঙ্গ-ফরাসী হামলার সময় একমান 
দারয়াই এসে দাঁড়য়েছে দুভাবে 'মশরের পাশে সৈন্যসাহায্যের প্রস্ভুতি 


* মধ্যপ্রাচা নিয়ে লেখা কোনো বইতে এই শবাচন্নর ও বিদ্ঘয়কৰ রাজনোতিক আঁম্থরতার 
তারখ পরম্পরা বিবরণ চোখে পড়েনি। বর্তমান লেখক তা সংগ্রহ করেছেন। মনি, 
সভার পারবতন; ১৯৪৮এ তিনবার--১১শে আগপ্ট, ২৩শে আগস্ট, লা ডিসেম্বর । 
১৯১৪১এ িতনবার-মে মাসে, আগস্টে, ডিসেম্ববে। ১৯৫০৭ একবার--মার্ঠে। ১১৫১ 
সালে তিনবার--১ই আগস্ট, ১০ই নতভম্র, ঠা ডিসেম্বর । ১১৫২ সালে একবার-+৯ই 
জূন। ১৯৫৪ তিনবার-জনে, ১৪ই অক্টোবর, ০৯শে অক্টোবর । ১৯৩৫৫ লালে 
দুইবার হ ৬ই ফেব্রুয়ারখি। ৬ই সেপ্টেম্বর । 

সেনাবাহিনশর অধিনায়করা পাঁচাট 'কুযু দা তা? অন্যন্ঠিত করেন॥ ১৯৪৯ সালের 
৩০শে মার্চ ১৪ই আগস্ট ও ৯৯শে ডিসেম্বর; ১৯৫১ সালের ২৮শে নভেম্বর এবং 
১৯৯৪ সালের ই নেতাদের শান £ জেনারেল হুসাঁন জেইম, কর্মেল 
হিলোক্সাই ও কর্নেল পলি 
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নিয়ে। পশ্চিমী তৈলস্বার্থকে করে দতেও সিশরকে সে কম সাহাষা 
করে নি। 'িরিয়াই পশ্চিমী শন্তিগ্যালকে প্রতাক্ষভাবে দেখাতে সঙ্গম, হয়েছে 
যে, আরব-বিরোধিতার সঙ্গে সহ-অবস্থান করে মধ্যপ্রাচ্যের তেলখাঁন থেকে 
সম্পদ আহরণ করা সম্ভব নয়। 

বর্তমানকালে সায়ার অন্যতম প্রধান প্রচেন্টা হল মিশরের সঙ্গে যু 
হয়ে একাঁট ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করা । তাতে উভয়েরই স্বতন্দ সত্তা বজায় 
থাকবে বিল্তু কতকগাঁল নির্ধানিত বিষয়ে যৌথ নির্দেশনা প্রচলিত হবে। 
যেমন প্রতিরক্ষা, কিছু কিছু নির্মাণ পরিকল্পনা, বৈদোশক নশীত। উভয় 
দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে অবাধ। এই ফেডারেল পাঁরকজ্পনা এখনো সম্পূর্ণ 
তৈরশ হয় নি, কন্তু 'সারয়ার পার্লামেন্টে সর্বসম্মাতকমে এজন্য একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং একাঁট যৌথ কামাটও তৈরী হয়েছে একে কার্ষ- 
করণী করতে। 

মহ্ম্মদ আলণী বাহযবলে একদা ঘা করতে পারেন 'নি আজ হয়তো বন্ধুবলে 
তা সম্ভব হতে পারে। 'পিরিয়ার প্রধান সমস্যা অর্থনৌতিক। ১১৯৩৪ থেকে 
সারিয়ার মবুড়াঁমতে তেলের সন্ধান চলছে, এখনো তা ব্যর্থ। দেশের অন্যতম ' 
প্রধান আয় ইরাক-ভূমধাসাগর পাইপ লাইনের ২৬৭ মাইল, যা 'সারয়ার মাটি 
কেটে তৈরী। এ-পাইপ লাইন হতে ইবাক পেট্রোলিয়াম কোম্পান ১৯৬৫ 
সাল পর্্ত বাইশ কোটি ডলারেবও বোশ উপার্জন করেছে; কিন্তু ১৯৫২ 
সাল পর্যন্ত 'সাঁয়াকে দিয়েছে মাত ছ লক্ষ ডলাব! অনেক দাবা-দাওয়ার 
পর ১১৫২ সালের চুন্ততে 'সারয়ার আয় বাৎসাঁরক ১০ লক্ষ ডলার 'নর্ধার্ত 
হযেছে। সৌদাঁ আবব ও ইরাকে লভযাংশের আধাআঁধ যে-বাবস্থা বর্তমানে 
রগ দা করছে, কিন্তু এখনো আদায় করতে 
পাবে নি।* 

মানাচতরের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই ২৬৭ মাইল পাইপ লাইনের 
গুরুত্ব কত বড়। ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে দ্বিতীয় পথে তেল পাঠাবার 
ব্যবস্থা করা অসম্ভব । একমান্ন উপায় হচ্ছে জর্ডনের মধ্য দিয়ে পাইপ লাইন 
নিযে গিয়ে ইজবেইল আতিক্রম কবে ভূমধাসাগরে পৌছানো । তাতে ব্যয়ও 
যেমন বোশি, তৈমাঁন জর্ডভনেব ভবিষ্যৎ রাজনোতিক চেহারাও যথেষ্ট স্থাযী- 
ভাবে পশ্চিমী স্বাস্থেব অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। এ-কারণেই এপপ্রস্তাবে 
হাত দিতে ত্যে-প্রীজবাদশীরা ভষ পাচ্ছেন। আব এজনাই 'সিরিয়াব বর্তমান 
জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী সতক সরকাবকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তাকে পশ্চিমী 
স্বার্থের আওতায় আনবাব বিরাট প্রচেত্টা চলে আসছে। 

এ-প্রচেন্টার প্রধান ঘাঁটি হল লেষানন। 

সাবখ্যাত শনউ স্টেটসম্যান' পাঁতকার সহকারাঁ সম্পাদক পল জনসন উত্ত 
পাকার ৬ই জুলাই ১৯৫৭ সংখ্যায় সুয়েজোন্তর মধ্যপ্রাচে মহাশাক্তদের মধ্যে 
নতৃন সংগ্রামের একটি তথ্যবহুল পাঁরচয় 'দয়েছেন। তাতে তানি বলেছেন £ 
“যাঁদ মধ্যপ্রাচ্যে তার নীতিকে সার্থক করে তুলতে হয়, তবে আজ বা কাল 
আমোঁরকাকে 'সাঁরয়ার বর্তমান গবর্নমেন্ট রাতেই হবে। এশীনয়ে কাজ 
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ইাতমধোই শুরু হয়ে গেছে। আমোরধদ এ-উদ্দেশো ব্যবহার করছে তার 
ধম জৈধানন সরকারকে; বেরুটেরপপ্ঠগক্মতপ্ত আবহাওয়ায় বেড়ে-ওঠা নতুন 
ফাসিস্টদের, যাদের সঙ্গে গোপন সংযোগ রয়েছে ডামা্কাসের বিরোধী দল - 
এুঁলির। নিত পানা রে কিনার লা দর রি 
রাজশান্ত লাঙ্কত হয়েছে; প্রয়োজন হলে আজও তাই করা হবে এীবধয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই ।..... সিরিয়ার বর্তমান নীতিকেই আমোরকা নম্ট করতে চাইছে। 
একাজ এখন সহজতর, কেননা 'সীরয়ার প্রায় চতৃরি'কেই এখন বিরোধী শাল্ত। 
তুকর্শ ও ইব্নাকের সঙ্জো সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে পারয়ার দুইটি রস্তাঁনি- 
বাজার নন্ট করা হয়েছে। ফ্রান্সের সঙ্গে বিয়োধ বন্ধ করেছে আরো একাঁট 
রস্তান বাজার। দক্ষিণ ইতালিতে উদ্বৃত্ত গম চালান দিয়ে, বিকহপ বাজার 
থেকেও 'সারষাকে বাঁঞ্ঠত করা হয়েছে। 'সারয়ার মুদ্রার মূল্য শতকরা বশ 
ভাগ কমে গেছে, এবং আরো কমছে। গম উৎপাদন ও রপ্তানীর প্রধান শহর 
আলেশ্পো একাঁট বিরোধী শহর। ডামাস্কাস ব্যবসায়ীরা গবর্নমেন্টের উপর 
আর নিভর করতে চাইছে না..... 

“সৈন্যদলের সঙ্গো ষড়যন্ত্র করে ও ব্যবসায়ণদের মধ্যে অসন্তোষের ইন্ধন 
যুগিয়ে আমোরকা হয়তো বর্তমান গবননমেন্টকে উৎখাত করতে পারে; 'কিচ্তু 
সরয়ার জাতীয় আদর্শকে বদলাতে পারবে না। কিকছাীদন পূবের 
উপানর্বাচনগ্যালতে সমাজবাদশ বাম পার্ট জয়লাভ করে দৌঁখয়ে দিয়েছে যে, 
বান সরকার জাতীয় আকাত্থা মোটামুটি পাঁরতৃস্ত রেখেছেন। একে 
উৎখাত করে আমোরকা শুধু গণতল্মবাদের সীমানায় জাতীয়তাবাদকে আটকে 
ব্লাখার বর্তমান প্রচেষ্টাকে কঠিনতর করে তুলবে ৮* 

লেবাননে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের কথা পর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন প্রধান সম্প্রদায়, বিশেষ করে আরব ও খশজ্টানদের 
মধ্যে সমঝোতা ও আপোষই লেবাননকে রাজনৌতক স্াীস্থিরতা দিতে পেরেছে। 
পল জনসন বলছেন ষে, দু হাজার বছরের ধর্ম ?নয়ে কলহের আঁভজ্ঞতা থেকে 
জ্-নওয়া এই যে নরম পারক্পারক আপোষ তা আজ মার্কন শান্ত আরব 

সঙ্ঘর্ষে বিপন্ন হয়ে উঠেছে । 

রানের ধারন পাল সেটে নিন উনা 
মুসলমানদের ৩০টি; অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছে ষে, খশস্টানরা সংথায় বেশি । 
পাছে এটা অপ্রমাণত হয় সেই ভয়ে আজ পর্যন্ত লোক গণনা করা হয়ান। 
অর্থে শিক্ষায়, রাজনোৌতিক ক্ষমতায় খুশস্টানরাই প্রধান সমাজের মতে, “নাসেরের 
উহ্বান, গত নভেম্বরের সুয়েজ সঞ্কট এবং লেবাননের পার্লামেন্ট দিয়ে হুট 
করে আইসেনহাওয়ার নীতি অনুমোদন কারয়ে নেবার ফলে গড়ে উঠেছে 
নতুন এক জাতীয় চেতনা, যার রূপ বিশেষ করে মূসাঁলম, যার দর্াম্ট পধাঁদকে 
(অর্থাং কাইরোর দিকে), যেমন খশস্টানদের দৃষ্টি পাঁশ্সমে।” 

জনসন নতুন একদল খস্টান নেতাদের পরিচয় পেয়েছেন, যারা স্রেফ 
আমোরকার সাহাধা নিয়ে মুসলমান আরবদের দাবিয়ে বাখতে চায় এবং এজন্য 





* ৯১৯৫৭ সাঙের শরত্ফালে সিরিয়ায় রাজনৈতিক সংকটের কথা পরে আয়ো বঙ্গ 
হয়েছে। 


৯৩৬ 


বড় রকমের কাটাকাটি মারামারির জন্যেও প্রস্তুত। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে 
সরাসরি হস্তক্ষেপ করে আমোরকা তার "মনত দলকে জয়ী করেছে, ষেমন সে 
করোছল ইতাঁলতে ১৯৪৮ সালে। কিন্তু বিরাট এক সাম্প্রদযায়ক গৃহযুদ্ধের 
বজ আজ দে বপন করছে লেবাননে । লেবাননে বযোধধ দলের নেতা সাহেব 
সালাম পল জনসনকে বলেছেন, “লেবাননের কাজ হল মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমের 
জন্য একটি জানলা খুলে রাখা । বিন্কু জানলাই! পশ্চিমের সামারক বা 
রাজনোতক ঘাঁট নয়।” সধ দেখেশনে পল জনসনের বিশ্বাস জন্মেছে যে, 
বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে রেষারোষ বেড়েই চলবে, এবং তাই যাঁদ হয়, তবে 
“আমোরকা দেখতে পাবে যে, সে তার মধ্যপ্রাচ্য শাসন শুরু করছে এমন একাঁটি 
ঘাঁট থেকে, যার সঙ্গে তুলনায় সাইপ্রাস হচ্ছে ভাঁজীনয়া স্টেটের নরফক 
শহরের মতোই শাল্তিপর্ণে 1? 


থেকে যে-সব থাত-প্রাতঘাত অহবহ উঠে আসতে থাকে, ভার থেকে রক্ষা 
করতে পারে কে/াতেক 


কোন এক অজানা অতীতে ধরণ এক সময় ভয়ংকর যন্ত্রণায় ঘষা 
ছিল। আর তার জলশগরভ থেকে জল্ম নিয়োছল বিরাট এক মরুভাঁমি। 
আরব। প্রায় ভারতের মতোই সুবিশাল এই দেশ; তার দশ লক্ষ বর্গ মাইল 
আয়তনের বেশির ভাগ মর্ভাঁমি। লোকগণনা কোনোদিন করা হয়ান, তবে 
চার বছর আগে প্রকাশিত একখানা পুস্তকে টুইচেল সাহেব অলমান করে- 
ছিলেন এই বিদ্তীর্ণ ভামিতে বাস করে পণ্মতাল্লিশ লক্ষ লোক; কলকাতা ও 
শহবহলীর লোকলংখ্যার চেয়ে কম। অথচ মুসলমানদের আত পাব তীর্থ 
এই সৌদী আরব, হজরত মহমশ্মদের জন্ম ও মৃত্যু এখানেই । 

কত রোমাণ্চকর কাঁহনশই না আরাঁবয়া নিয়ে রচিত হয়েছে-সেই সহস্র 
রজনণ্র কাঁহনী! মনুষাস্ক্টির মতোই পুরাতন এই আবাবয়া; বহুদিন 
তার পাঁরচয় ছিল 'পরিবতনহশীন প্রাচ্ত। আজ আর অবশ্য তা নয়া সোৌদশ 
আরব এখন পাঁরবর্তনক্লান্ত পৃথিবীর আবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তার নাতি, 
সৌদ ইবন আবদুল আঁজজ, শুধু পাঁথবীর সবচেয়ে ধনী নৃপাতি নন, মধা- 
প্রাচের দ্রুত পারিবর্তিশীল রঙ্গামণ্টে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইবন সৌদ তরবারির সাহাযো সৌদী আরবে নিজেত্র 
জয়পতাকা উত্তোলন করেন। ত্রিশ বছরের মধো দুরধর্য উপজাতিদেক্র লিয়ে 
গাড়ে তোলেন একাঁট এক্যবদ্ধ রাজা । এ-রাজা সৌঁদন ছিল এতই বি্তহখন, 
শুধুই মরুপ্রান্তর, যে, ইংরেজ তাঁকে মেনে নিয়ে তারি স্বেচ্ছাচার-শাসনে কোনো 
বাধা দেয় 'নি। 

এখন সৌদী আব্রবের চেহারা অন্তত বাইরে থেকে একেবারে বদলে 
গেছে। বড় বড় শহর-ডারহান বা রাজধানী রিয়াদ-এক একটি আমোরকান 
শহরের প্রীতদ্বন্বী। আকাশ-ছোঁয়া অদ্রালিকা, প্রশস্ত রাজপথ আর বহু বড় 


“ভাগ্যের আঘাত সহজেই পায়ে নেওয়া যায়, কল্তু চভুরিকের বাস্তব 
শিয়ে- 
মহা- 


৬৬৩৭ 
ধরে যছে নীল--৯ 


বড় আধীনকতম আমেরিকান মোটর গাঁড়, সুসজ্জিত বাগান ও পার্ক, সাঁতার 
কাবার পুকুর, ঘুরোপকে হার-মানানো হোটেল-সৌদণ আরবের এই হল 
শহরে পাঁরচয়। শহর থেকে দূরে, উপজাতি অধ্যাঘত গ্রামে জীবন এখনো 
চলছে সেই সাবেকী িমে তালে; চাষী তার ছোট্র কৃপণ জাম থেকে দৃবেলার 
আনব আদায় করতেই জীবনের পর জশবন কা'টয়ে দেয়। 

মৌদশ আরবের আর এক নাম হওয়া উচিত “সৌদশ' আরামকো”। শহর- 
গাঁলর যা কিছু ঝলসানো সমৃদ্ধি, সৌদী আরবের সবটুকু সম্পদ আসে 
মরুভূমির গর্ভে তেল থেকে, আর এই তেল নিয়ে বাণিজ্যের একচেটিয়া 
অধিকার যে মাঁক্ন সংগঠনের, তার সংক্ষিপ্ত নাম “আরামকো” ঠেসহাা০০- 
7176 40176062100] 00800809)। ১৯৩৩ সালে এই টউৈলাঁশল্পের আতি 
সাধারণ শুরু; আজ সমগ্র পাঁথবীতে অন্যতম শ্রেঙ্ঠ শিজ্প এবং আমোরকার 
বাইরে সর্বপ্রধান মার্কিন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পারুণত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে 
সৌদী আরব থেকো আরামকো চার কোটি একবার লক্ষ টনেরও বোশ তেল 
উৎপাদন করে; ১৯৩৮ সালের উতৎপাদন-মান্রা ছল মাত্র পণয়ষট্রি হাজার টন। 
১৯৫৪ সালে সৌদ+ আরবের রাজা তেল থেকে রাজস্ব পান ছাখ্বিশ কোটি 
ডলার; ১৯১৩১-এ পেতেন মাল্র এক লক্ষ ছেষাটর হাজার ডলার । 

আরামকোই মধাপ্রাচ্যে সর্বপ্রথম নেট লভ্যাংশের অর্ধেক স্থানীয় সরকারকে 
রয়ালট দতে রাজণ হয়; তার উদাহরণ অনুসরণ করে বর্তমানে ইরান, ইরাক, 
' কুয়াট ও বেহারনে এই আধাআধ বাঁটোয়ারা. চাল হয়েছে। 

আরবভাঁমর এই পাবন্ত্র দেশ সৌদী আরবে মার্ক যাল্ত্রক সভ্যতা একাঁট 
"ছোট্ট আমেরিকা” তোর করেছে; বিশ হাজার কর্মচারী আরামকোয় চাকার 
করে, তার মধ্যে কয়েক হাজার আমোরকান। সমগ্র আরবড়ীমিতে একুটি মান 
মার্কিন বিমান ঘাঁটি: তা হচ্ছে সৌদী আরবের ডারহান শহব। ১৯৫২ জালে 
যাবতাঁয় খরচ বাদ দিয়ে আরামকো সৌদী আরবের ভহ্রেল থেকে লাভ কনে 
বিয়াল্লিশ কোটি চাল্লশ লক্ষ ডলার । এ-ছাড়া পাইপ লাইন ও অন্যান্য খাতে 
লাভ হয় কয়েক কোট ডলার। এবার সহজেই অনুমান ঝরা যায় সৌদস 
আরব কেন আমোৌরকার এত ঘাঁনম্ঠ ও মূল্যবান বন্ধু! 

কিন্তু এই যে বিরাট 'বন্ত সৌদশ আরব হঠাৎ পেয়ে গেছে, তাতে ভার 
জনসাধারণের বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। সমস্ত রাজস্ব জমা হয় বাজার 
বান্তগত অর্থ [হসাবে: তার ব্যয়ের কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। রাজশাঙ্গু 
রাজপাঁরবারের বাইরে এখনো পেশছয় নি; বড়জোর প্রধান প্রধান উপজাত- 
পাঁতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । পার্লামেন্ট বলে কোনো বস্তু নেই। ১৯99 
থেকে ১৯৫৪ পর্ন্তি বাংসারক বাজেট মাত্র তিনবার প্রকাঁশত হয়েছিল; তার 
মধ্যে একবারও তেল থেকে পাওয়া বিরাট অর্থ কীভাবে ব্যয়ত হচ্ছে তাৰ 
কোনো সমাচার দেওয়া হয়ান।* 

রা থেকে নিউ ইয়র্ক টাইমস কাগজের 
সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন কখণভাবে নতুন রাজস্বের প্রায় সবটাই রাজপাঁরবার 
ও সামনন্তনেতাদের ভোগ-বিলাসেই খরচ হয়ে যায়। অনেকেই আশা কারে- 
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ছিলেন যে, আবদলে আিজ তাঁর পিতার চেয়ে উদারতর দষ্টি নিয়ে আর্িক 
ও সামাজিক সংস্কারে মন দেবেন। কিন্তু সে-আশা ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত 
সংবাদদাতা বলোছলেন, “রাজা সৌদ পুরানো রাজকীয় ভোগ-বিলাসের পথেই 
চলে এসেছেন ।”* 

লণ্ডনের বিখ্যাত আ'র্থক পাতিকা 'ইকনামস্ট' ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে 
1লখোছিলেন, "সৌদশ আরবে অনুমিত বাংসারক আয়ব্যয়ের পারমাণ আজকাল 
প্রকাশত হয়ে থাকে । কিন্তু ব্যয়ের কোনো নার্দ্ট পারসংখ্যান ভাতে পাওয়া 
যায় না। আয় বিপুল পারমাণে বেড়ে যাওয়া সত্তেও, গত কয়েক বছর যাবৎ 
আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বোশি দেখানো হচ্ছে । মনে হয়, এই অতাধিক ব্যষের একাঁটি 
কারণ হচ্ছে যে, রাজস্বের একটা মোটা অংশ রাজপারবারের সৃখসচ্ভোগের 
জনো বায়াঘ হয়ে থাকে, আর খরচ হয় রাজপাঁরিবারের লোকদের 'বদেশে 
স্থাবর সম্পান্ত কেনার জনে), রাজকুমারদের ও মন্ত্রীদের সুখ জ্াবধায় ও 
অন্যান্য অনুর্প কারণে ৮৯ 

আসলে, আরামকো রাজা সৌদকে সাড়ে তিন বছরের রয়ালটি আশ্রিম দিয়ে 
রেখেছে! ব্‌টেন ফ্রান্স ও ইজরেইল সয়েঞ্জ আরুমণ করার পর গত নভেম্বরে 
সৌদ একটা মহান কাজ করে ফেলোছলেন, যার জন্যে এখন তান অনুতপ্ত । 
আরামকোর যে-পাইপ লাইন বেহাঁরন পর্যন্ত তেল নিয়ে যায়, সেটা তান বধ 
বরে 'দয়ৌছলেন মিন্র মিশরকে দাহায্য করার সাঁদচ্ছাষ়। তাতে এবং জাহাজের 
অভাবে আনামুকোব উৎপাদন শতকরা প্রায় চাল্পশ ভাগ কমে গিয়েছে । ফলে, 
মৌদের রাজদ্বেও বিরাট ঘাটতিত পডেছে। রিয়াদের নিকট যে বিরাট অট্টালকা 
তৈবী হচ্ছে তাৰ কাজই চিক ভাবে চলতে পারছে না। ফলে, পল জনসন তাঁর 
পূর্ব পারচ্ছেদে উল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন, সৌদ তাঁর ১৯৫৭ সালের বাগদাদ 
ভ্রণের সময় ফয়জলকে চারখানা ক্যাঁডিলক ও দুখানা রোলস্‌-রয়েস মাত্র 
উপহার দিতি পেরেছেন। আব আম্ানে উপস্থিত হয়ে হসেন বেচারাকে 
'দতে পেবেছেন মাত দুখানা সামান্য গলদ-যনক্ত ক্যাডিলাক! তাই সোঁদ 
বৃডই দর্দনে পড়েছেন 1) 

মধ্যপ্রচ্যেব ভেল নিয়ে মাকিন ও বুটিশ স্বাথেরি তীব্র সংশ্রামের কথা 
বাজনশীত-পাবিচালক নেতারা অস্বীকার করলেও, আজ সরবজনাবাদত । খরীতি- 
হাঁসক কারণে সৌদ্শ আবন ইংরেজ-বিবোধী। ইরাক ও জর্ডনে যে হাশেমণ 
বংশ রাজাসংহাসনে প্রাতাশ্ঠিত, ভার সঙ্গে সৌদী বংশের শত্রুতা আতি 
পূবাহন। আরবরা বংশান্ক্মিক শত্রুতা, সহজে বিস্মৃত হয় না। সৌদ? 
আরবকে 'ভীত্ত করেই মাক্কন তেল স্বার্থ ধীরে ধীরে মধাপ্রাচোব আনান 
ছড়য়ে পড়েছে। লেবানন যেমন আরব ভুঁমিতে আমোরিকার প্রধান রাজনৈতিক 
ঘাঁট, দৌদশ আববও তেমান অর্থনোতিক ও বানাজাক ঘাট! সৌঁদখ 
আরবকে যেমন আমোত্বকা মন্ত্র রাখতে উৎসক সৌদধ আরবও মার্কিন অর্থ 
ছাড়া একেবাবে অচল। তার সমস্ত রাজস্বের আশি ভাগই আসছে মাক্ষন 
রয়ালটি থেকে । 
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১৩৭ 


এ-জন্যেই প্যালেস্টাইন যৃদ্ধের সময় শীল্তশালশ মার্কন তেলাশজ্পীরা 
তাঁদের গভন“মেল্টের উপর অসাধারণ চাপ দিয়েছিলেন সৌদী আরবকে বোঁশ 
না চটাতে।* আবার, সয়েজ সম্কটের দিনেও বুটেনের স্বপক্ষে মার্কিন 
সামারক হস্তক্ষেপের প্রধান বিরোধী ছিলেন এই সব শিল্পপাঁতরাই। 
আবার, মধ্যপ্রাচ্য থেকে বৃটিশ প্রভাব 'তিক্োহিত হয়ে মার্কন প্রভাব 
প্রাতীষ্ধিত হবার সঙ্চো সঙ্জোই সৌদী আরবের রাজার সঙ্গে আমোরকার নতুন 
এক আঁতাত পাঁরলাক্ষিত হচ্ছে। 

সৌদী আরব ১৯৫৭ সালের মাঝামাঁঝ মোটামুটি আইসেনহাওয়ার নীতি 
মেনে নিয়ে মধাপ্রাচের আরব ভূমিতে রাজা বনাম প্রজার একটা সাংঘাতিক 
শ্রেণীবিভাঙগের সর্বনাশা আয়োজনে হাত লাশয়োছল। মিশরের সঙ্জো যে 
সম্ভাবনাপূর্ণ মৈত্রী ও সহযোগিতা বাগদাদ চুন্ত স্বাক্ষারত হবার পর দেড় 
বছর ধরে গড়ে উঠেছিল, আজ তা বিপন্ন। মুখোশটাকে উভয় পক্ষ থেকেই 
বাঁচাবার চেঘ্টা চলছে; কিন্তু প্রাণ যে নেই তা দুই দেশেরই জানা। সৌদ 
মিশরী শিক্ষক, টেকনাশিয়ান ও রাজকর্মচারীদের তাড়াতে শুরু করেছেন। 
মিশরের বেতার সৌদকে প্রায়ই আক্লণ করছে। 


“রোমান সাম্মন্জ্য কেন ভেসো 'গয়োছল না জিজ্ধেস করে আমাদের অবাক 
হওয়া উাঁচত এই ভেবে যে সে এত দীর্ঘ দন টিকে থেকোঁছিল”-গবন 


পুরাকালের রোমের সঙ্গে বংশ শতাব্দীর জর্ডনের কোনো তুললনাই হয 
না। তবু এই ক্ষুদ্র দেশাঁটর ইতিহাস ও তার জন্মপান্রকা 'বচার করলে 
অবাক হয়ে ভাবতে হয় কী করে সে এতগুলি বছর দাঁড়য়ে আছে। 

বস্তুত পক্ষে, কোনো বৃহত্তর শীস্তর সাহায্য ছাড়া জরডনের আস্তত্ব বিপশ্ন 
হতে বাধ্য। যে ইংরেজ প্রভৃত্ব তাকে জল্ম থেকে ধারণ করেছিল, সে-প্রতাপ 
আজ অস্তাঁমত। সমবেত আরব জাহায্য ও সমর্থনের উপর দাঁড়াতে গিয়ে 
জর্ডনের রাজা দেখতে পেলেন সিংহাসন টলায়মান। ৃতিরাং বর্তমানে তিনি 
মার্কিন ছত্রছায়ার আশ্রয় নিয়ে আঁস্তত্ব রক্ষা করেছেন। কিন্তু এ-আস্তিত্বের 
সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর আত্মার যোগাযোগ নেই। 

১৯২১ সালের মার্চ মাসে একাদন রানে বৃটেনের উপানবেশ মন্লী 
উইনস্টন চার্চিল জেরু্সালেমে ডিনার খাচ্ছিলেন একজন আমাম্মত আতিখথির 
সঙ্গো, ভার নাম আমির আবদল্লা, হেজাজের শেরিফ হুসেনের দ্বিতীয পত্র । 
চাঁচিলের সঙ্গে আরব ব্যাপারে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা, টি ই লরেন্স। 
লরেন্সের নেতৃত্বে প্রথম মহাষ্ম্ধের সময় যে মিরশান্্-সহায়ক আরব শগোঁরলা 
বাহন গড়ে ওঠে, তার দুই প্রধান স্তম্ভ ছিলেন হুসেন-পুত ফয়জাল ও 
আবদুল্লা। হুসেনফে তাঁড়য়ে প্রেফ তরবারির জোরে ইব্‌ন সৌদ, সৌদ 
আরব আঁধকার করে বসেছেন। হতাশায় তিস্তচত্ত হুসেন মরে শান্তি 
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পেয়েছেন। ফয়জলকে ইংরেজ দিয়েছে ইরাকের রাজত্ব । একমার আবদয্লাই 
বেকার! সেই নৈশ ডোজনের পর দীর্ঘ আলোচনায় চার্চল ঠিক করলেন 
ট্রান্সজড্ন নমে একটি ছোট্র দেশ সৃষ্ট করে তার “আসামির” বানানো হবে 
আবদল্লাকে; এখানে থাকবে ব্‌টেনের সামারক দ্বট, বেদুইন উপজাতিদের 
শনয়ে তৈরী একদল সাহঙ্গপ সৌনিক গঠিত হবে একজন ইংরাজ সেনাপাঁতির 
অধীনে, বটেন আর্থক সাহায্য দিয়ে বাজকোষের ঘা্টীত দর করবে; 'বাঁন- 
ময়ে আবদল্পা ইংরাজের বিশ্বস্ত ও বশংবদ মন হয়ে পরম দুখে রাজত 
কববেন। 

আবদল্লা তাঁর নতুন রাজত্বে আগন্তুক। তখন ট্রাল্সজর্ডনের অধিবাসী- 
দেল মধ্যে বোশর ভাগ বেদুইন উপজাতি । তাদের যাযাবর জীবনকে পুনগঠিন 
করে আধদল্ল ভার নতুন দেশ তৈরি করলেন । এক সীমান্ত আতিকুম করে 
সঙোদন ফযস্তলের রাজ্য ইরাক। উভয়েই সৌদশী আরবের ঘোর বিদ্বেষী । 
আবদুল্রাব আব এক চোখের বালি মিশব; মিশর থেকে সযহে তিন ভাঁর 
উপবাজাকে দরে রাখলেন। একটি সুশিক্ষিত বেদুইন সেনাবাহিনী তৈরী 
হল জেনাবেল গ্লাবেব নেতৃত্বে; ইনি গ্লব পাশা নামে পাঁরচিত। সৈন্য- 
নানীর নাথ হল ভাব্ব িজন, যি একাঁটি অহংকার দোষের দম্ট কাহল 
গ্লাব সাহেব সম্প্রতি লিখেছেন। গ্ভলাব তাঁর একটি আত্মকথাও রচিত করে- 
ছেন, যাতে জর্ডন ইতিহাস অনেকখান বার্ঁত হযেছে। 

আবদুল্লার রাজত্বের প্রধানতম ভান্ত ছিল ইংরেজের মৈত্র ও সাহাষা। 
আবদল্লার 'আত্মচারত' যখন প্রথম ইংরেজী অনুবাদে প্রকাঁশত হয়, তা নিয়ে 
মহা আলোডনেব সূজ্টি হয়েছিল সমগ্র আরব ভূমিতে । প্রকাশকরা সমস্ত 
কাঁপ বাজার থেকে ভুলে নিতে বাধ্য হন। বর্তমানে ফিলিপ গ্রেভস সম্পাদিত 
ষে-আত্মকথা” বাজারে চালু, তাতে আবদল্লার ইংরেজ প্রীতি ও মিশর ও 
সৌদশী আবব বিদ্বেষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আক্রমণ করে জর্ডন নদশব পূর্বতশববতর্ঁ একাঁট বড় অণ্চল দথল করেন! 
পাবে ইংবেজ সমর্থনে এঅণ্চল তাঁর উপবাজ্জোর অংশ হয়ে ওঠে। ১১৪৮-এ 
যখন জর্ন বাস্ট্র গাঁচত হয়, তামব আবদচল্া হন বাজা আবদুল্লা। এ-বছরই 
আততভাযশীব গাঁলতে আবদল্লাব মত হয়। 

গতনাঁট কারণে আবদনল্লা অন্যান্য আবব দেশগাঁলর [বিশেষ অপ্রীতিভাজন 
হয়ে পড়োছিলেন। প্রথম, তাঁর নিঃসহ্কোচ ইংরেজ তাঁবেদারশ; দ্বিতশয়, 
প্যালেস্টাইন যম্ধ থেকে বেশ বড় কিছ; জাম পেয়েই তিনি সরে পড়েন; 
তৃতীয়ত, তাঁর আত 'প্রয় উদ্দেশ্য ছিল ইরাক, 'সাঁরয়া ও জর্ডনকে একান্রিত 
কবে একাট বিশাল হাশেমী বংশ-শাসিত আরব রাজ) গঠন করা, যা সৌদশ 
আরব ও মিশরের প্রতিদ্বন্ণ হতে পারবে। 

আবদল্লা বুঝতে পাবেন নি যে, প্যালেস্টাইন যুদ্ধে তিনি ষা লাভ করে- 
1ছলেন, তাই তাঁর কাল হবে। জর্ডন আর কোনোমতেই ট্রান্সজর্ডন রইল না। 
যে পরম অনুগত ও বিশ্বস্ত বেদুইন উপজাত আবদন্লাকে পিতার মতো 
মানত,'তারা হয়ে গেল সংখ্যায় নতুন রাষ্ট্রের মানত তিন ভাগের এক ভাগ। 
বাকশ দুই ভাগ প্যালেস্টাইনের আরধ, জর্ডন নদীর পূর্ধতীরে যাদের বাস, 
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তারা আবদুল্লাকে ঘুণা করত, তারা উগ্র জাতীয়তাবাদী, মিশরের প্রাত 
তাদের পর্ণ সহানূভূঁতি তার সাম্রাজযবাদ-বিরোধিতার জন্য। ১৯৪৮ সালে 
আবদল্লা ইংরেজের সশো যে নতুন চুক্তি করলেন, জর্ভনের লোকেরা তা গ্রহণ 
করতে রাজী হল না। মারা পড়বার আগেই আবদূল্লা দেখে গেলেন, যে- 
'ভাত্তর উপর তান তাঁর রাজ্যের প্রাতষ্ঠা কয়োছলেন, তা একেবারেই ভেঙে 
গাছে । 

আবদল্ল্লার মৃত্যুর পর এই ভাঙন আরো দ্রুত হয়ে উঠল। রাজা হলেন 
য্বরাজ তালাল; জাতীয়তাবাদী পথে পা বাঁড়য়ে মিশর ও সৌদশ আরবের 
সঙ্গে মৈতাঁ প্রতিষ্ঠা করবার প্রথম প্রয়াসেই তালাল টের পেলেন, জর্ডঠন- 
নৃপাঁতির স্বাধীনতার দৌড় কতখান। জ্যাঠতুতো ভাই গাহজশর মতো 
বাগদাদে মাঝবাতে তাঁর গাঁড়-দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল না। শুধু তাঁকে বাঁঝজে 
দেওয়া হল, তান 'পাগল', রাজত্ব করবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আত হতে 
সুইজ্ঞারলাশ্ডে একটি মানাসক চিকিৎসালয়ে তিনি বন্দী হলেন। রাজ- 
সিংহাসনে বসানো হল বালক হুসেনকে। (তালাল বর্তমানে তুকীতে। 
১১৫৭ সালের আগস্টের শেষভাগে ভ্রাতা হুসেনের সঞ্জো তুকাঁতে তাঁর সাক্ষৎ 
হয়েছিল। রাজাচুতিব পর তাঁর মাঁস্তজ্কাবকাঁতব কথা বিশেষ শোনা যায় নি।) 

মিশরে ১৯৫২ সালের 'বিস্লব কাঁঠনভাবে নাড়া দল জর্ডনের তিত্তি। 
সংখ্যগাঁরষ্ঠ আরবরা দাবী করল আঁধকতব বাজনোতিক আঁধকার, ইংবেঙ্ 
তাঁবেদারীর সমাস্তি; মিশরের সঙ্গে মিতাঁল। নতুন রাজা হূসেন পড়লেন 
দুই টানে-একদকে জনমতের চাপ, অন্য দিকে ইংরেজের চাপ। 

[তান দু-দিক বাঁচিয়ে চলবরার চেম্টা করলেন বছব [তিনেক। বৃটেন 
জর্নকে চাপ দিতে লাগল বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিতে । পার্লামেন্টে জর্ডনি 
নর্দীর পূব ও পশ্চিম পাবের লোকদেক জন্য সমান আপন নির্দিম্ট; [কিন্ত 
১৯৫২ সালের পর থেকে পুব পারের অরবরাই অধিকতর প্রভাবশালী হন 
উঠ্ল। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার জোরে তারা সরকারী আপিসে স্কুল 
কলেজে ও সৈন্যাকভাগে আঁধক সংখ্যায় ঢুকে পড়তে লাগল। হুসেনও 
জনমতের চেহারা দেখে মিশর-সৌদী, আরব-সাঁরয়া গোম্টীর লঙ্গগে মিতার 
আয়োজন শর, করলেন। 

এমাঁন করে ১৯৫৫ সাল যখন উত্তীর্ণ তখন ইংরেজ একটা প্রকাণ্ড ভূঙ্গ 
চালে জনের এই নতুন সঙকটকে অনেকখানি বাঁড়য়ে তুলল। সবেমার 
বাগদাদে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বৈগ্রক শেষ হয়েছে। িশর-সৌদশী-- 
আরব-ীসরিয়া-জরনের সামরিক এক জোট ইংবেজ. ইরাক ও তুকর্র প্রাণে 
সৃদ্টি করেছে আতঙ্ক! 

বৈঠকে ঠিক হল জর্ডনকে যখন অসামারক চাপে বাগে আনা গেল না, 
তখন সামারক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে। 

বাগদাদ থেকে আমানে উপাঁস্ধত হলেন বৃটিশ সেনাপাত জেনারেল 
টেদ্পলার। হুসেনের সঙ্গে কথাবাতীয় তান পরিজ্কার বুঝিয়ে দিলেন, 
জর্ডন যাঁদ বাগদাদ চান্ততে যোগদান না করে তবে বুটেন শুধু আঁর্ঘক 
সাহাযাই তুলে নেবে না, 'আরব লিজল' ও জর্ড়নে অবাস্থত বৃটিশ সামারক 


বাহিনীর উপবস্তে বাধহার করতেও সে তৈরণ। রেগেমেগে টেম্পলার সাহেব 
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জর্ডনের রাঙ্জা যুবক হুসেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সজোরে টেবিল চাপড়াতে 
চাপড়াতে বললেন, “আঘি আপনাকে সাবধান করে 'দীচ্ছ ৮ 

এই টোঁবলপ চাপড়ানো নীতটাই হল চালের ভুল। টেম্পলার তু 
গেলেন তান এলেনবী নয়, এটা চাঁচ্ের যুগ লয়, জর্ডন নয় সেই পুরাতন 
উপরাজ্য, বৃটেন নয় সেই একদা-প্রতাপশালণ শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যশান্ত! এর উপর 
ঘটল আর এক অপকাণ্ড। মাস তিনেক পরে বিলাতের একখানা ম্যাগাজিন 
-হলাস্ট্রেটেড'-খুলে হুসেন দেখতে পেলেন জর্ডন বিষয়ে একাঁট 'নবন্ধ। 
তাতে গ্লাব পাশাকে বর্ণনা করা হয়েছে জর্ভনের মনকুটহণন রাক্তা বলে। 
কাটা ঘায়ে নূনের অত্যাচার! বশ বছরের হূসেন হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন। 
রাতারাতি মান্দসভার পতন ঘটল । হুসেন গ্লাব পাশাকে ডাকয়ে বললেন, 
“তুমি এখনই বরখাস্ত হলে । চাঁক্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে দেশে ফিরে যেতে 
হবে।”? 

গ্লাব পাশা দেশে চলে গেলেন, লণ্ডনে ও ওয়াশংটনে কিছু বাকাবতণ্ডা 
হল, কাইৰো ও ডামস্কাসে উল্লাস: কিন্তু জর্ডনে স্থিতিশীলতার ঘটল দারুণ 
অভাব। কয়েক মাসের মধ্যেই পক পব পচিবার মাল্দমসভাব বদল এই আঁস্থর- 
ভার শ্রেচ্চ প্রমাণ। হৃসেন মিশর, সৌদী আরব ও 'সারয়ার সঙ্গো মিতাল 
করে যৌথ সামারক কম্যান্ডে যোগদান করলেন, মেনে 'নলেন মিশরের সামরিক 
নেতৃত্ব। আবদল্লার আমল থেকে বৃটেন জর্ডনকে প্রাত বংসর আরব 
লজনের জনাই এক কোটি পাউন্ড আর্থিক সাহায্য করে আর্সাছল। ১৯৩৭ 
সালে অন্যানা খাতে বৃটিশ সাহাযোর পাঁরমাণ 'ছল্ল ৯০ লক্ষ পাউন্ড; ১৯৫২ 
সালে বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় পণ্মষাঁট লক্ষ পাউন্ডে। তা ছাড়াও বটেন 
জর্ডনকে ১৯৪৯ ও ১৯৫১ সালে পয্মান্রশ লক্ষ পাউন্ড ধার দিয়োছ্ধল অর্থ- 
তক উন্নয়নের জন্যে, আবার ১৯৫৩ সালে পাঁচপালা পারককপনাম় আর্ক 
সাহায্য কবতে প্রাতিশ্রাত হয়ে বুটেন আরো সাড়ে বারো লক্ষ পাউন্ড অর্থ 
দয়োছিল। 

জর্ডন এতই দরিদ্র যে, বাইরের সাহাযা ছাড়া তার সংসার অচল । ধাপদাদ 
চুক্তিতে জর্ডনকে টানতে না পেরে ১৯৫৬ সালে বৃটেন অর্থ সাহায্য বন্ধ করে 
দেম। উখন কাইবোতে মিলিত হয়ে নাসের, সৌদ এবং কাইরোতে ঠিক 
করেন যে, জর্ডনের বাহঃসাহায্র প্রয়োজন মেটাবে মিশর, সৌদশ আরধ এবং 
সাবয়া। 

হুসেন বৃঝতে পেরোছলেন যে, জনমতের চাপে যে-বাবস্ধাকে তিল 
মেনে 'নযেছেন সেই গোকুলেই বেড়ে উঠছে হাশেমণ রাজত্ব ধ্বংসের শান্ত। 
[মশব ও সায়ার প্রভাব মানার একমাত্র পরিণাম আজ বা কাল জর্ডনে প্রজা- 
তন্বের প্রতিষ্ঠা! প্যালেস্টাইন আরব, যারা জর্ডনের জনসংখ্যার তিনভাগের 
দুই ভাগ, আসলে কামনা করে প্রজাতাল্ত্িক জর্ভনের সঙ্গে মিশর ও সিরিয়ার 
ফেডারেশন। তাই, ১৯৫৬ সালের প্রথম থেকেই হুসেন আমোৌরকার সঙ্গে 
গোপন আলাপ চালাঁচ্ছলেন জর্ডনকে মাঁক্নী আওতায় আনার জন্যে। 
নভেম্বরের সংয়েজ স্কট একাঁদকে জর্ডনে যেমন তীর পাঁশ্চমবিরোষণ 
মনোভাবের সাঁষ্ট করে এবং নাসেরের প্রভাব ও প্রাতিপান্ত অনেক বাঁড়য়ে 
তোলে, তেমান হূসেনকে করে দেয় তাঁর ভাঁবযাং সম্পর্কে আতঙ্কিত। ১৯৩৫৭ 
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সাল জন্গ্রহণ করল আইসেনহাওয়ার ডকাট্রন মাথায় 'নয়ে। মার্চ মাসে 
মিশর থেকে সমস্ত আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্যের অপসরণের পর সংয়েজ 
খালের উপর 'বজয়ী মিশরের পূর্ণ দখল প্রাতষ্ঠা হল। 

আর এীপ্রলেই হুমেন জর্ডনকে মার্কন ছত্রছায়ায় নিয়ে এলেন। 

তখনকার প্রধানমল্প ছিলেন জাতীয় সমাজতন্ত্র দলের নেতা, নাবূলাঁসি। 
এাপ্রলে তান সোবিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কটনোতক সম্পর্ক স্থাপনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হুসেন তাঁর পদত্যাগ পন্ত দাবী কবে 
বসলেন। নাবৃলাঁসকে বরখাস্ত করার প্রাতিবাদে জর্ডনের সর্ব গণাবক্ষোভ 
মাথা নাড়া দিল। কাইরো ও ডামাস্কাস বেতারে হসেনের উপর তীব্র আক্রমণ 
শনর, হল। 

প্রায় বছরখানেক ধরে, ১৯৫৬ সালের বসন্তকালে, ইজরেইল-মশরের এক 
তীব্র সামারক সংঘর্ষের পর থেকেই জর্ডনে ইজবেইল আক্রমণের সম্ভাবনাষ 
কছ; সিরীয়, সৌদী ও ইরাকী সৈনা জর্ডন সীমান্তে মোতায়েন 'ছিল। 
হুসেন গণআদ্দোলন দমন করতে এ-সব সৈন্যের সাহাষ্য চাইলেন। দেখতে 
পেক্েন সিরীয় সৈন্যরা বিক্ষোভের প্রাত পূর্ণ সহানৃভাতিশীল ও সাহায্যে 
অনিচ্ছক। একমান সৌদী সৈন্যরাই আন্দোলন দমনে এগিয়ে এল। আবো 
আতঙ্কিত হলেন হুসেন এই দেখে যে, নবপর্যায়ের "আরব দিজন' আর 
আগের মতো নির্ভরযোগ্য নয়, রাজানুঙগাত্যের স্থানে জল্ম নিয়েছে জাতীয়তা- 
বাদের প্রাত দঢ় শ্রম্ধা। দেখতে পেলেন আবদুল্পা-স্লাব পাশার আত যতে 
গাড়ে তোলা এই আরব লিজনেব নতুন প্রধান সেনাপাঁত নিজেই নাসের-পল্থশী। 

আমানের বাইরে ছোট্র এয়ারপোর্টে হুসেনের জন্যে একখান ভাম্পায়ার 
জেট ফাইটার সর্বদাই প্রস্তুত থাকত, প্রয়োজন হলে যেকোনো মহরতে 
পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। বিশ বছরের ঘুবক হুসেন এবার বুঝতে 
পারলেন যে সময় দ্ুত তাঁর পায়ের তল থেকে বাস্তরকে তাড়িয়ে বিপক্ষ- 
ক্যাম্পে হাজির করছে। বহুঁদনের গোপন আলাপে মার্কন সবকার সাহাযা 
দিতে প্রদ্তুত তা তন ভালোই জানতেন। এবার তানি চেয়ে বসলেন এই 

তত সাহাষ্য। 

এীপ্রলের শেষের দিকে এক সন্ধ্যায় বিদেশী সাংবাঁদকদের নিজের 
আঁপিসে ডেকে তিনি বললেন, “আমরা এখন বুঝতে পারাছি যে জর্ডনেৰ 
বিরুদ্ধে এই ষে প্রচার-অভিযান এবং জর্ডনের অভ্ল্তরে আজকার এই সঙ্কট, 
এগুলো সবই আন্তজাতিক! সাম্যবাদ ও তার অলূচরদের কীতি।” 

ওয়াশিংটনে বসে পররাষ্ট্রসাচব ডালেস হুসেনের প্রচ্ছল্ন ইত পেয়েই 
টেলিফোনযোগে আগস্টা গল্ষ কোর্সে নিজের কুটীরে বিশ্রামরত রাষ্টপাঁত 
আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে জরুরি আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কয়েক 
ঘণ্টার মধোই দুনিয়াতে সর্বর ডালেসের ঘোষণ্য তার-বেতার যোগে ছড়িয়ে 
পড়লঃ “প্রোসডেন্ট ও পররাষ্ট্রসচিব উভয়েই জর্ডনের নিরাপত্তা বিশেষ 
মূলাবান মনে করেন।« চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভূমধ্যসাগররক্ষণ বিরাট মাঁর্কন 
নৌ-বহর, যা সিকৃসৃথ ক্লিট 901 চ16৩) নামে পাঁরাচিত, ফরাসধ িভিয়েরা 
ত্যাগ করে জর্ডভন অভিমুখে রওনা দিল। এবং মান রাজধানগতে লরকারণী 
মখপা্ররা পারচ্কার ড্রাঘায় জানিয়ে দিলেন যে, এই রাজনো'তক ও সামারক 
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উভয় ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে আইসেনহাওয়ার ডকদ্রিন অনুসারে । আর্ক 
ব্যবস্থাও অচিরে নেওয়া হল। আমোরকা জর্ডভনকে অবিলম্বে এক কোটি 
ডলার অর্থ সাহায্য দিয়ে তার প্রাতিরক্ষা ব্যবপ্থা চাঙ্গা করে তুলল। এবং 
আশ্বাস দিল আরো সাড়ে তিন কোটি ডলারের । 

মে থেকে জুলাইর মধ্যে জল্ডন পুরোপাঁর চলে এল পশ্চিম শাবরে। 
হুসেন হঠাৎ “আবজ্কার” করলেন এক বিরাট গণতান্তিক ষড়যন্থা; বাপক 
ধরপাকড় ও অত্যাচারে জর্ডনের রাজনোতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠল; 
প্রধান সেনাপাঁতি আব; নাওয়ার পাঁলয়ে গেলেন 'সাররায়; সমাজবাদী ও 
প্রগাতিপল্ঘী নেতারা সবাই হলেন কারারুদ্ধ : মিশর ও 'সারয়ার সঙ্জো শুরু 
হল তীব্র বিরোধ এবং ইরাক ও [দৌদশ জারবের সঙ্গে নতুন এক মিতালি, 
সার্কন জোটের আওতায় । 

এর মধো নতুন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর অনেক গোপনতা সত্তেও আত্ম- 
প্রকাশ করে ফেলল। জর্ডনের এক-ততায়াংশ জড়ে তেল সংগ্রহের সনদ 
পেয়েছেন মার্কিন কোটপাঁত ই পলি (5. ৮0119), কোনো কোনো অগ্চলে 
ইতিমধ্যেই তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে: এবং এই হেলশিজ্প যাতে জাতীয় 
জর্ডন নয়--মার্ক সরকার ! 

ল্সোনো তেলাশজ্পকে এই ধরনের সরকারণ গ্যারান্টি দেওয়া আমোরিকার 
ইাতহাসে এই প্রথম। 

আইসেনহ ওয়ার উকুন প্রথম মোনা ডিম প্রসব করল জর্ডনে। 


আামাজ্কা কিছুকাল ধরে চেম্টা করে আসছে ইবান, সৌঁদশ আবব ও 
জনের বাঙ্তাদের একটি সং্যন্তে শোত্ঠসতে একিত করতে” 

জল ২ 
'সামাডাবাদশবা চাষ আবব জাতি বলে থাকুক একটি আদ্নেক়গারর মাথায়” 

_অল্‌ সাব, কাইৰো 


যুদ্ধ কোনো সমসারই সমাধান করে না। আরো সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমান 
সমস্যাকে জটিলতর করে। মানুষকে আলাদা করে। বিভেদ বাড়ায়। 
[বদ্বেষে মান্ষের মন ও পৃথিবীর বাতাস কলাষত করে। 

গরম- যুদ্ধের নায় ঠাপ্ডান্যুদ্ধের ধর্মও এমীন হনতিবাচক। বরঞ সোজা- 
সাজ হতাযজ্ঞের অন্ঠান না করে, ঠান্ডান্যত্ধ চেষ্টা করে মানুষের মনকে 
কেবলই পৃথক করতে, একাঁত্রত হাতে না দিতে । 

পৃথিবী যতই ভয়ানকভাবে দুই পরস্পরণীবরোধী শিবিরে বিভন্ক হচ্ছে 
ততোই দুই শাবরের মাঝখানকার দেশগুলির চিন্তা, কর্ম ও বিচারের 
স্বাধপনতা হয়ে উঠছে বিপন্ন । হত্যাকে সভাতামম্মত পথে বিজ্ঞান ঘতই 
আগ্রাসী করে তুলছে, আমাদের পর্ধপৃরুষরা ধে উদাত্ত সাহসশ ব্যাক্তি- 
সবাতন্লোর মৃগ্ধকর বিন্যাস দেখতে পেয়েছিলেন উনাবংশ শতক থেকে বিংশ 
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শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্্ত, ততই দ্রুত তার বলয় আমরা লক্ষা কাছ 
আমাদের এই হাইড্রোজেন ও কোবান্ট বোমার ঘূগে। 

শীতলল্যদ্ধ নেমে এসেছিল আরবভ়াঘতে দশবছর আগে। ১৯১৪৭ 
সালের হ৩শৈ মার্চ। সৌঁদন মার্কন রাজ্ট্রপাঁত হারশ ট্রমান আমোদকার 
কংগ্রেসের সম্মূখে দাঁড়িয়ে একটা নতুন নাতি ঘোষণা করেন, ধার প্রচালত 
নাম ট্রমান ডকান্ন। 

নিকট ও মধাপ্রাচাকে যুরোপীম্ব শাসকগণ চিরাদনই পূর্ব ভূমধাসাগরের 
ভোঁগোলিক প্রসার 'হসাবে দেখে এসেছেন। কয়েক শতাব্দী এখানকার 
যুরোপায় স্বার্থ রক্ষা করেছে ইংরেজ তার বিরাট সায্নাক্াশান্ত 'দিয়ে। 'দ্বিতাঁধ 
মহাযুদ্ধের সময়ও ইংরেজই মধাপ্রাচের রণনীত ও যুদ্ধের পাঁরচালনা 
করেছে: মার্কিন সরকার যথেষ্ট সাহাযা কবেছেন, কিন্তু কর্তৃত্ব দাবী করেন নি, 
আর করলেও চার্চল ব্রাজশ হতেন না। কিন্তু বিদ্রয়ী ব্টেন এতই শ্রান্তর, 
ক্লান্ত নিস্তেজ ও নিঃস্ব হয়ে পড়ল যে যুদ্ধের পরেই গ্রীসে খন সাম্যবাদশর! 
স্শস্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হল রাজকীয় ক্ষমতা আধকারের জনা, চার্চিল 
সাহেবকে হাত পাততে হল আমেরিকার কাছে সাহাযোর জন্য। নি স্পঙ্ট 
আমেরিকাকে জানিয়ে দিলেন যে মাঁক্নি সামারক ও আর্ক সাহাযা না 
পেলে ব্‌টেন গ্রশসকে সাম্যবাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধা হবে। 

বৃটেনের সাহায্যে এীগয়ে এসে আমোরিকা বুঝতে পারল এক আত 
জাঁটল অমস্যাসংকুল ক্ষেত্রে তাকে পা ফেলতে হয়েছে । তেল, সামারক গুলু 
এবং সাগ্রাজ্যাবাদ প্রসার আমেরিকাকে টানতে লাগল মধাপ্রাচোব বাঁহঃশান্ত- 
শূন্য বিস্তীর্ণ ভূঁমিতে। এ-আকর্ষণ আমোরক জয কবাতে পাবল লা 
আকর্ষণই আমোরিকাকে জয় করল। 

আমোরকার আগমনে আরবদের আপাতত ছিল না, যাঁদ না সে আসত 
যুরোপায় সাম্সাজ্াবাদের পুরাতন পথে। আসলে, যেপথে ইংপেজ বিদায় 
নল সে-পথেই হল আমেরিকার আনমাল্মত আবভীব। 

প্রথম কয়েক বব আমেরিকা এল 'দিবধাভরে, ইংরেজের সমর্থক গৌণ 
শান্ত হসাবে। ট্রুমান তাঁর ডকাট্ট্রনে গ্রীন ও তৃকীর্কে রুশ প্রভাব থেকে মন্তে 
রাখবার প্রতিশ্রতি দিয়ে মধাপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে মল্পযোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হলেন। 
কিন্তু মার্কন-মানসে বহ্যাদনকার প্যরানো একটা সাগ্রাঙ্যবাদশাবরোধিতা প্রচ্ছন্ন 
হয়ে আছে। খ্রুমানও তারি ভাষণে স্বাঁকার করলেন, “পাঁথবী গাঁডহশনা 
নয়: বর্তমান ব্যবস্থাই যে পাব তাও নয়; কিল্তু সাম্যবাদী প্রসার সবচেছ়ে 
মারাত্মক!” গ্রস যাঁদ এক সশস্ম সংখ্যালঘ্‌ জনতার কবালত হয়, স্রুমান 
বললেন, “তৃকাঁরি উপর তার প্রভাব হবে ভয়াবহ । অরাজকতা ও বহদ্লতা 
ছড়িয়ে পড়বে সারা মধ্যপ্রাচ্যে । গ্রীস যদ কমুযপিষ্ট হয়, তবে যুরোপের 
যে-সব দেশ তাদের গণতান্তিক স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্যংসদতপ থেকে বাঁচিয়ে 
ভুলবার প্রাণপণ চেম্টা ফরছে, তাদের উপরও তার প্রভাব হবে মারাত্মক ।” 

অর্থাং, ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে, ফুলটন নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁ্চল 
সাহেব সগোৌরবে বিশ্বব্যাপী শী'তল-যম্ধ ঘোষণা করবার প্রায় ঠিক এক বছৰ 
পর, আমেরিকা ধখন গরধাপ্রাচে অবতীর্ণ হল, আরব জাতির স্বাধধনতা, 
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প্রগাঁত ও কল্যাণের ডাকে সে এল না, এল র্[রোপেরই প্রয়োজনে, পশ্চিম 
রুরোপকে সাম্যবাদ থেকে বাঁচাতে 

এর পরের বছরগযীলতে দেখতে পাই দ্রুত মাকিনি-অভ্রসর সমগ্র, মধ্যপ্রাচো। 

তার কয়েকটা বড় বড় তারিখ ঃ 

১৯৪৭ সালের ৬ই অক্লোবর £ ইরানের সঙ্গে ছান্ত করে সামরিক মিশন 
প্রেরণ। এ মাসেরই ২২শে তারথে ইরান রাশিয়ার সঙ্গে তেল 
সম্পীকতি একটা খসড়া চান্ত প্রত্যাহার করে। 

১৯৪৭ সালের নভেম্বর থেকে প্যালেস্টাইন সমস্যা রষ্ট্রপূজজে যাওয়ার 
সঞ্জো সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধানতম সমস্যায় মার্কন নেতৃবের শরেু। 
টি এরিযার রসি নার রর 
াহ্ট। 

২৫শে মে, ১৯৫০ £ ইজরেইল ও আরব দেশগুঁলর মধ্যে নতুন কোনো 
সামরিক সংঘর্ষ হলে তাকে জোর করে থামান হবে, এই মর্মে এক 
ঘোষণায় ব্টেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমোররকার যোগদান। গত 
বছরের নভেম্বরে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইল যখন মিশরকে আরুমণ 
করে, তখন কিন্তু মানি সরকার এই পত্রশন্তি ঘোষণা'র দায় 
পালন করতে অস্বীকার করেন। 

৩০শে ডিসেম্বর £ সৌদী আরবের রাজা ও আরামকোর গধো হেল 
বাবসায়ের লভ্যাংশ সমান সম্বান বন্টনের নতুন চুশ্থি এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সৌদী আরবের তেলের উপর নতুন আঁধকারু। 

১৮ই জন, ১৯৫১ ৪ সৌদী আরবে ডারহান শহরে বিমান ঘাঁটি চালু 
রাখবার আধকার নিযে নতুন চুক্তি। 

১৩ই অক্টোবর, ১৯৫১ £ মধ্যপ্রাচো নতুন সামরিক সংস্থা গঠন প্রয়াসে 
বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমোরকার যোগদান। এই নতুন যধ্য- 
প্রাচা কম্যাণ্ড প্রস্তাবই বর্তমান আরবড়মিতে সবচেয়ে বেশি বিভেদ 
ডেকে এনেছে: এর থেকেই বাগদাদ চুক্তির জল্ম। এই সামরিক 
প্রচেম্টাই যৃদ্ধোত্তর যুগে পর্ব প্রথম রুশ সরকারকে আরব রাজ- 
নীতিতে টেনে এনেছে । 

জ্‌লাই, ১১৫২ £ মিশরে ফারূক-নি্বাসন ও বিপ্লবী সরকার প্রাতিষ্ঠাষ 
মান সম্মতি: ফারঃকের পক্ষে ইংরাজ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা । 

ইরা এপ্রল. ১৯৫৪ তৃকাঁইরান সহযোগগতা চ্ন্ত, মার্কন উৎসাহে 
ও সমর্থনে । 

২১শে এগ্রল, ১৯৫৪ £ ইরাক-মাকিনি সামারক সহযোগিতা চুন্ত 
স্বাক্ষর । | 

১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৪ £ ইরানে নতুন আন্তজাতিক তেল চুক্তিতে 
মাঁকিন তেল বাবসায়ীদের ব্যাপক স্যাবধালাভ। 

১৭ই ডিলেম্বর, ৯৯৫৫ ২ মিশরকে আসওয়ান বাঁধের জন্য সাহায্যের 
প্রাতিশ্রুতি। 

১৬ই জুলাই, ১৯৫৬ উল্ত প্রাতশ্রুতি প্রত্যাহার। 

৩১শে অক্্রোবর, ১৯৬৬ £ মিশর আকুমণের বিরোধিতা ও জাতিপৃঞ্জের 
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স্বাস্ত-পরিষদে ও লাধারণ সভায় বৃটিশ, ফরাসশ ও ইজরেইলপ 
বাঁহনীর অপসরণ দাবশী। 

৫ই জানয়ার, ১৯৫৭ $£ আইসেনহাওয়ার ডকট্্রিন ঘোষণা। 

আজকালকার মিশরণ সংবাদপন্লের প্রধানতম আলোচ্য বিষয় অধাগ্রাচ্যে 
এই যুগব্যাপী বিস্তীর্ণ মান প্রভাব । বৃটিশ ও ফরাসি সামাজ্যবাদের 
অনিচ্ছুক পশ্চাৎগাঁতর পর আমোরকা স্বাধীনতা্রয় আত্মসচেতন আরবদের 
কাছে তাদের জাতখয় অধিকার প্রাতষ্ঠার শ্রেষ্ঠ অন্তরায়রূপে দেখা 'দয়েছে। 

মিশর ও 'সীরয়ার সংবাদপত্রে প্রায় প্রাতীদন আমোরকা 'নান্দত হচ্ছে গত 
দশা বছরের মধাপ্রাচো তার বীতি-নশীতিব জন্য। 

অপরপক্ষে জর্ডন, লেবানন ও ইরাকের সংবাদপণে আমোঁরকা প্রাতীদিনই 
প্রশাস্ত পাচ্ছে মধ্যপ্রাচকে আন্তজরাতক সাম্যবাদ থেকে বাঁচাবার জন্যে। 

বৃটেন আমোরকার দকে তাকিয়ে আছে শরধ্যপ্রাচে তার অবাঁশষ্ট স্বার্থ 
বাঁচিয়ে রাখবার কাতর অনুনয় িয়ে। 

রুশিয়া ও অন্যান্য কমন্যানস্ট দেশগুদিি আমোবকাকে গালাগাল দিচ্ছে 
আরব স্বাধীনতার প্রধান দুষমণ বলে। 

পৃথিবীর নিরপেক্ষ দেশগুলিতে আইসেনহাওয়ার ডকাট্রন বহ্ানান্দিত । 

অথচ প্রত্যেক মার্ক জননায়কই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সামারক 
হস্তক্ষেপে ইতস্তত করে মধাপ্রাচ্যের ঘটনাপ্রবাহেব নেতৃত্ব যাঁদ আমোরকা আজ 
গ্রহণ না করে. তবে আরবভ়ীমতে সামাবাদ অথবা সাম্যবাদ-সমর্থক কবার্থ- 
গুলির 'বজয় আনবার্ধ। 

সুত্তরাহ, এ-কথা নিঃশংসয়ে বলা চলে যে, আজকাব আবব দেশশগাালব 
ভাঙ্যানয়ন্্ণের মোটা দায়িত্ব লণ্ডন ও প্যাবস থেকে সবে শিষে জমা হমেছে 
ওয়াশিংটনে । যাঁদ এ-কথা বলা যায় যে বহু কোটি সাধাবণ আববেব মানীসিক 
রাজধানী আজ মিশর, তবে সঙ্গে সঞ্গো একথাও বলতে হবে যে, অন্তত 
পূর্ণভাবে তিনটি ও আংশিকভাবে একাঁট আরব দেশের শাসকবা নির্দেশ 
গ্রহণ করছেন আমেরিকা থেকে। 

এই নতৃন আরব-মার্িন সংঘাত থেকে সব চেয়ে কম খরচে মার লাভ হচ্ছে 
সবচেষে বৌশ, সে হল সোবয়েত রাঁশয়া। 

আরব ভূমিতে আমোরকার ও রাশিয়ার ভূমিকা এঁতিহাসক দৃষ্ট নিয়ে 
আমরা পরে বিচার করব। বর্তমানে ম্বার্কন ভূমিকাকে তিনাঁট দৃষ্টি দিষে 
আমরা দেখতে চেস্টা করছি। একটি হল আমোরকার নিজস্ব দৃছ্টি: অপরাট 
একছ্রন চিন্তাশীল সমাজবাদী ইংরেজ বাতদিজশীবীব দৃষ্টি; আর তৃতীয় হচ্ছে 
মিশরের দছ্টি। এই সমসামায়ক দুম্টিকোণ বশ্লেষণ আমাদের সাহায্য 
কববে অতীত ও ভাবষ্যতের 'দিকে প্রসারিত নজর নিক্ষেপ করতে। 

জর্ডনে মার্কিন প্রন্ভাব বিস্তারের অবাবহিত পরেই 'নউ ইয়র্ক টাইমস 
পাকা প্রশ্ন করেছিল, "সারা "মধ্যপ্রাচ্যে এর নাঁতিজ্া হবে কী রকমের 2” তার 
পর লেবাননের নির্বাচনে আমেরিকার প্রভাব আরো পাকা হয়েছে, আমোরকা 
বাগদাদ দ্ীস্তর সামরিক কাঁমাটিতে যোগ দিয়েছে এবং নানাভাবে গ্রিশর ও 
সাঁরয়ার উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে। 

আইসেনহাওয়ার ডকাটনের পূর্ণতর বিকাশ চলবে এই পথেই) তবে মধ্য 
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প্রাচোর মতো স্থাতিহীন ও পাঁরবর্তনসংকুল পাঁরবেশে এর সার্থকতা বা 
বার্থতা কখন কাঁ রুপ নেয় বলা খুবই কাঠন। তথাপি নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ 
গত এাপ্রলে গার্কন ভূমিকার ভাঁবষাং বিচার করতে গিয়ে আরব ঘটনা 
প্রবাহের যেচেহারা দেখতে পেয়েছিলেন িছাঁদন মার্ধিন দ্াষ্টতে এটাই 
মোটামুটি চলাতি থাকবে বলে মনে করা যেতে পারে। 

নিউ ইয়ক' টাইমস্‌ বলোছিলেন, “জর্ডন সঞ্কটে মার্কন ভূমিকা প্রসারের 
পাঁরণাম মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কী রূপ গ্রহণ করবে ই এই প্রশ্নের উপর নির্ভর 
করবে চারাট ক্ষেত্রে ভবিষ্যং ঘটনাবলর উপর£ রাজা হ-সেনের ভাঁবধ্যৎ; 
প্‌নরায় যুদ্ধের সম্ভাবনা; আরব দেশশ্হীলর এঁক্য;: এবং বৃহৎ শাস্তপালর 
মধ্যে ক্ষমতার জন্যে লড়াই ! 

“হঃসেনের ভাঁবষ্যং £ ওয়াশংটনে ধারণা যে, হুসেনের রাজত্বে সমাপন 
থাকবার সম্ভাবনাই বোশ। আমোরকার দূ সমর্থনে তান মাথা উচু করে 
দাঁড়াবার সাহস পেয়েছেন। তাঁর নতুন গভর্নমেন্ট রাজানূগ। কিন্তু একটা 
প্রশ্ন আছে। হুসেন কি তাঁর আরব প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন ? 
প্রজাদের আঁধকাংশকে দাঁবয়ে রেখে রাজত্ব করা তো তাঁর পক্ষে চিরাদিন সম্ভব 
হবে না! 

“যুদ্ধের সম্ভাবনা £ সারম্না হচ্ছে একমাত্র আরব দেশ যে জর্ডনের স্পো 
সঙ্গো নামতে পারে। কিল্তু সাঁরয়া বোধহয় লড়তে অনিচ্ছুক । চার কোটি 
ডলার রাশিয়ান রসদ সত্তেও 'সারিয়ার সৈন্য মধাপ্রাচ্যে সবচেয়ে দুর সৈন্য- 
দেব অনাতম। যাঁদ 'সারয়া একান্তই জর্ডন আক্তমণ করে, তাহলে ইজ্ররেইজ 
নিশ্চয় জর্ডন নদীর পূর্ব তাঁর পযন্ত চট করে অধিকার করবে এবং রাজা 
সৌদ ও ফয়ভ্লও্ হুসেনের সমর্থনে সৈন্য পাঠাবেন। ওয়াশংটনে বিশবাস 
যে. রাশিয়া মধাপ্রাচ্যে কোনো সামারক সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে আনচ্ছ্যক।...... 
তাই আমৌরকাকেও হয়ত যুদ্ধে নামতে হবে লা” যাঁদ নামতেই হয়, তবে 
আমোরকা তার দায়ত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না, কেননা তার আরব মির্রদের যাঁদ 
সেবপদে সবরকম সাহায্য করতে তৈরী না থাকে, তবে “ওয়াশংউনের মুখে 
চুনকালি পড়বে এবং আইসেনহাওয়াব ডকাট্রন হবে ভয়ানক বিপন্বে।» 

“আরব এঁক্য £ যাঁদ জর্ডভনের অবস্থা সম্বন্ধে মাঁকনি-বিচার নির্ভুল হয় 
তবে হয়তো আরব দেশগুলির মধ্যে নতুন ধরনের একটা জোট-বাঁধা দেখা দেষে। 
হূসেন ও সৌদী আরবের রাজার কার্যকলাপের ফঙ্গে আরবভঁমিতে নাসেরের 
নেতৃত্ব অনেকটা আহত হয়েছে। কছুকাল ধরে ওয়াশংটন চেস্টা করে 
আসছে ইরাফ, জনি ও সৌদখ আরবের রাজাদের এফতিত করতে। যাঁদ 
এই উদ্দেশ্য স্থায়ী সাফলা অর্জন করতে পারে. তাহলে পাশ্চম-বিরোধী এক 
শান্তশালশী আরব জাতি গঠনের যে স্বগ্ন নাসেরের এত "প্রিয়, তার শেষ হবে। 

“কল্তু নাসেরও এই সম্ভাবনার প্রাতি পূর্ণ সচেতন এবং একে এড়াবার 
জন্যে সচেচ্ট।...তাঁর উদ্দেশ্য জর্ডনকে আইসেনহাওয়ার উকাদ্রুন গ্রহণ ও 
বাগদাদ চুন্ততে বোগদান হতে নিব্ন্ত করা) কিন্তু নাসের তাঁর পুরাতন 
আরব গোহ্ঠীকে প্দনগগাঠত করতে পারবেন কিনা তা খুবই আনশ্চিত। 
ক ক ৩৩০৮৮০০৩৪৭৭ 
বপন করেছে, অন্যাদিকে তেমনি আঁধকাংশ দেশবাসীর 'বিরাশভাজন হয়ে 


৯৪৯ 


হুসেনের সিংহাসনচ্যাতির সম্ভাবনাও কম ময়। রাজা সৌদও চৈম্টা করেছেন 
আরব এঁক্য পুনরুদ্ধার করতে,..সুতরাং অনেকেরই ধারণা, নাসের অন্তত 
ধকছুটা আরব এঁক্য বজায় রাখতে পারবেন। ইজরেইলের প্রাত প্রত্যেক 
আরবের তীর মনোভাব নাসেরের অনাতম প্রধান সহায়ক হবে। 

“বহৎ-শান্ত সংঘর্ষ £ জর্ডনে আজ মধ্যপ্রাচোর প্রভুত্ব নিয়ে পাঁশ্চম ও 
রাশিয়ার সঙ্গো সংঘাত চলেছে । আমোরিকার গভর্নমেন্ট মনে করেন জর্ভনের 
যুদ্ধে তাঁরাই জয়শ হয়েছেন। তাছাড়া, সাম্যবাদী আক্ুমণ থেকে মধাপ্রা্যকে 
বাঁচাতে আমোর়কা যে দঢ়সঙ্ক্প তাতে এখন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 
[কিন্ত মধ্যপ্রাচের আরব দেশগুলির অনেক পুরানো নানা জাতের সমস্যার 
স্মাধান করতে আইসেনহাওয়ার ডকাট্রন যথেষ্ট কিনা তা এখনো 'নাশ্চত 
বলা যায় না। 

'্রাশিয়া জর্ডনকে একটা সামায়ক বার্থতা 'হসাবে ধরে নিয়েছে। সে 
এখন আরবভূমিতে মার্কন-বিরোধী প্রচার বাড়িয়ে তুলবে। জাতীয়তাবাদ 
আরব দেশগুলির সঙ্গে মৈতীর বন্ধন আরো পাকা করবে। আরবদের 
দারদ্য ও দুর্ভোগকে নিজের কাজে লাগাতে আরো সে এবার তংপর হয়ে 
উঠবে। আর ইজরেইলের বরুদ্ধে আরব দেশগীলকে পূর্ণ সমর্থন ছয়ে 
এ-বিষয়ে লে অনেকখাঁন এগোতে পারবে ।* 

গনউ ইয়কণ টাইমস্‌-এর বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য পাঁরাস্খাতির উপার-উত্ত বিশ্লেষণ 
মার্কন দৃন্টিজ্ঞাঁকে পারঙ্কাররূপে বুঝিয়ে দেয়। জর্ডন সমস্যার পরেই 
সৃষ্টি হয় 'সারয়া-তৃকর্ণ সমস্যা। তাতে অবশা এই পাকার সুচিন্তি ও 
সরকারী মন-ঘেষা আভমত বেশ কিছুটা ঘায়েল হয়। তথাপি জর্ডন সম্বন্ধে 
মাঁকনি সরকার বর্তমানে নিশ্চিত যাঁদও প্রত্যেক 'মশরীর দড় বিশ্বাস 
জর্ডনে বর্তমান অবস্থার আয়ু খুবই কম। 

[তন-ধাপ লড়াই চলেছে বর্তমান আরবভাীমতে। প্রথম, পাঁশ্চম বনাম 
রাঁশয়া-_ পাশ্চমের আঁধনায়ক আমোরকা; দ্বিতীয়, বাজতন্ম ও প্রজাতন্ত্র, 
তৃতীয়, শাসক ও শাসিত। এমন যে সংরাক্ষত সামন্ত-দুর্গ সৌদী আরব, 
সেখানেও তেল কারখানার কর্মচারীরা বিরাট ধর্মঘট করেছে, দাবী তুলছে 
রাজার স্বেচ্ছাচার খর্ব করে প্রজার অধিকার বাড়ানো হোক। এই যে তিন 
স্তর সংঘাত, এর 'দ্বতীয় ও তৃতীয় স্তরে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমোৌবকা আজ 
এসে দাঁড়য়েছে প্রজাতন্দের বিরুদ্ধে শোষকের পাশে। 

পল জনসন সূয়েজোত্তর মধ্যপ্রাচ্যে মার্ক প্রতাপ প্রত্যক্ষ দযাম্টতে 
1বচার করে ষে-টখকা 'লাপিবদ্ধ করেছেন এবার ভা বিবেচনা করা যাক £ 

“গাক্নি শাসনের প্রথম বছরে মধ্যপ্রাচোর দিকে তাকিয়ে কয়েকটা সাধারণ 
গিম্ধাল্তে পেশছান যায়। প্রথম, ঘাঁকিনি নীতি সামারিকভাবে আরব অগ্লে 
স্থাতশীলতা এনেছে। ভীয়তঃ মধ্যপ্রাচের জাভীয়তাবাদ বতমানে যে 
রাশিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই নিঃবাস-ফেলা অবসরে আমোরিকা যে তার 
গাতিরোধ করতে পারবে এমন কোনো ভরসাই নেই। আরব দেশগ্লির 
বুর্জোয়া জাতফতাবাদরী নেতাদের সঙ্গো রাশিয়ার সহযোগিতার পথ রোধ করে 


শপসপা্পা লালিত ৮ পাত বশী পাপা পপ পাপা পা শিথিল শিপ এস আন 
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আমেোরকা কঠিনতর এক বিপদকে ডেকে আনছে সে হচ্ছে আরব লাম্যবাদ। 

তাই, আমাদের সম্মুখে দীর্ঘ এক সঙ্কটের যুগ! তাতে প্রায়ই হয়তো ছিংস্য 

বা হিংসার হুংকার আমরা দেখতে পাবো। এই ভয়ংকর পরিবর্তনের ঘুগে 

গাশ্চসী স্বার্থ ক্রমাগতই আহত হবে, সবচেয়ে বেশি বৃটেনের স্বার্থ। সমগ্র 

স্টালিং এরিয়ার অন্যতম প্রধান সম্পদ মধ্যপ্রাচের তেল কম খরচে উৎপাদন 

৯ সী [কিল্তু এই যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, তাও আজ ভয়ানক 
পন্নে।'* 

একজন উদার-দৃষ্টি ইংরেজ পর্যবেক্ষকের চোখে মধাপ্রাচের বর্তমান জটিল 
সংঘাত মোটামুটি তিনাট দিক থেকে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে । আমোবকা যাই 
করুক না কেন, অর্থ ও অস্ত যতই ঢালুক, আরব জাতীয়তাবাদের রুশ- 
নর্ভরতাকে সে অবরুদ্ধ করতে পারবে না। শুধু ভাই নয়। সামারক হক্ত- 
ক্ষেপের ফলে আরব দেশগীলতে শ্রেণী-বিরোধ সে ভয়ংকর বাঁড়য়ে তুলছে; 
যার পারণাম সাম্যবাদের শান্ত বাদ্ধ। আর, তৃতীয়ত, আমোৌরকা হারুক কি 
জিতুক, বৃটেনের মধ্যপ্রাচ্-রাব আজ একেবারেই অস্তাঘত। মার্কন দাক্ষিণ্যে 
এখন ক্ষণস্থায়ী গোধ্যাল চলছে; তাতেও ক্রমেই নেমে আসছে ঘন অল্ধকার । 

আজকাল মশরের সংবাদপত্রে প্রাতীদন আমোরকা 'নাক্দিত। জনে 
আমোরকার হস্তক্ষেপ, 'অল: সাব' পাল্লকার মতে, “আরব ফ্রন্টকে ভেঙ্গে দেবার 
চক্কা-ত। 'অল্‌ আকবর' বলছেন “যে আববম্যান্তর যজ্ঞ প্রথম িশ্বষুদ্ধে 
শুর; হয়েছিল, ভা এখনো চলছে। সাম্রাজ্যবাদের নতুন নায়ক আমোরক্।” 
অল গোমহ্বিযা যোগ দিচ্ছেন, “সোঁদন আর নেই খন কোনো একজন নেতা 
বা উচ্চপদস্থ মানুষ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা খ্শ কবতে পারতেন। সব 
ক্ষমতা এখন জনগণের হাতে ।,, কোনো অত্যাচারীই আজ আর গণ-ইচ্ছাকে 
অবহেলা ববতে পারে না... "আনন্তপ্রবাহকে রোধ করবার দিন গত হয়েছে ।ত 
'অল- সাব' পান্রকাব অন্য একাঁট আভমত থেকে মাঁকনিিবরোধী মনোভাবের 
পূর্ণ তব পাঁরচয পাওযা যায়ঃ 

*আমবা ভেবোছলাম মিনি সাগ্রাজাবাদ কোনো নতুন কায়দায মধ্যপ্রাচ্যে 
গ্রভাব বিজ্ভাব ববতে চাইবে । 1কন্তু দেখাঁছ হতবল বৃটিশ ও ফরাসা সাম্রাজ্য 
বাদের পুরানো পথ ধরেই সে এঁগয়ে এসেছে, তাদের সব পচা এ্াঁতহায বহন 
করে। মধ্যপ্রাচ্যে যার্কন-নিরপেক্ষতা এখন একেবারে ঝটো বলে প্রমাণিত । 
আমেরিকার নাম জড়িত ধত সব গভগব ষড়যন্লের সঞর্জো_ যার উদ্দেশ্য পাশ্চম- 
মূখাপেক্ষী নতুন এক আরব গোচ্ঠীর সাষ্ট। এজনাই ববাট মার্ক নৌবহর 
জর্ডনের কাছাকাছি এসে দাঁড়য়েছে। এজন্যেই বিশবাসঘাতক ও দাসবা্ধি 
[কিছু কিছু আরবদের ভাড়া করা হয়েছে। 

“কিন্তু পুরাতন সামাজাবাদ প্রযোগ করতেও আমোরকা আনাড়পনার 
পারচয় দয়েছে। এই অপটু ভাব তার আসল উদ্দেশ্য ও কর্মধারাকে প্রকাশ 
করে ফেলেছে সবার কাছে। কারুরই আর বুঝতে বাক নেই যে, আরব দেশ- 
গঁলর অর্থনৈতিক উন্নাতি ও সাম্যবাদ থেকে তাঁদের বাঁচনোর ধূয়ো কতখানি 
গথ্যা। 


পা ০ পক 
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শিদুধু তাই নয়। বেচারা আমোরকা পুরাতন সাম্রাজ্য নাতি চালাতে শব 
রর এম্সন সময়ে" যখন পূর্ব আরবভূমিতে নবষগেক্র বন্যা। আজকের 
আরবরা জানে যে ৪৮৮ ১৮১৮৯১১8৮৮৮ 
ইণ্চি ভূমিও ছাড়বে না, বস্তা বস্তা উদ্বৃত্ত মা্কন খাদোর 'বানময়ে হস্তান্তর 
করবে না তাদের সাবভভৌম আঁকার ।'* 
মাঁকন-ীবরোধশ জনমত গঠন করতে মিশরা পান্িকাশগল স্বভাবতই ভাব- 
প্রবণতার আশ্রয় নেয় বেশি । স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাপারটাই ভাবপ্রবণ; ভারত 
বাসী তা বেশ ভানো জানে। জ্র্ডনে মান প্রতাপের সোজাসুজ চেহারা, 
লেবাননে আলো সক্ষন পথে মার্কন প্রবেশ, বাগদাদ চাস্ত কাউন্সিলের করাচ 
বৈঠকে সিরিয়ার গবর্নমেন্টকে সরাবার ব্যবস্থা এবং এই পাঁরকজ্পনা আগস্ট 
মাসে কাজে লাগাবার বার্থ প্রয়াস, এসব ঘটনাই মিশরের জনমতকে ক্ষিপ্ত ও 
উদ্‌ত্রা্ত করে তুলেছে । কাইরোর সংবাদপত্র ও বেতারে ভাবপ্রবণ আক্লমণ 
তাই বোশ। এই আক্রমণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আমোরকার ইজরেইল- 
সমর্থক নীতি । এই একাট ক্ষেত্রে সমস্ত আরব সমানভাবে মাঁকনিবরোধণ। 
লাসের জানেন শশতল-যখ্ধের কাঠন বাস্তবে এই ভাবপ্রবণতার দৌড় 
নিতান্ত সীমাবম্ধ। আরব দেশগুলির, বিশেষ করে মিশর ও 'সারয়ার, প্রধান 
লক্ষ্য হচ্ছে দুইটি £ পুনরায় সামারক সংঘাত ঘেকে আরব ডুমিকে মান্ত রাখা; 
নিজেদের অর্থনৌতক ও সামাঁজক পুনগঠিনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এক- 
মার আত্মবলই প্রকৃত বল। নাসের তা [বিলক্ষণ জানেন। সঙ্জো সঙ্জো এও 
জানেন ষেঃ সাত কোট আরবের অন্তরে যে গ্বান্তর আগুন জহলছে-_ 
আলাজোরয়া থেকে আডেন পর্যন্ত যার ব্যাপ্ত, তার পুরোভাশে মিশরকে 
থাকতেই হবে। এই ভাবপ্রধান নেতৃত্বে বিপদ যে আছে, তাও ভাঁব অজানা 
নেই। কিন্ত পাছয়ে-পড়া দেশগাীলর একানম্ত দ্বাধীন গঠন আজকের 
নি ঈনিরসাদা রে চেপে বসার মত্যে, চড়তেও বিপদ, নামতেও 
। 


“আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সাফল্যের জন্যে আমরা তাঁকযে আছি বাস্পাত 
উইলসন ও উদারচিত্ত আগোবকাব দিকে. দূর, ছোট ছোট দেশগুলির 
প্রীত আমেরিকার সহানৃভূঁতি সাবদিত”--১৯৯৯ সালের (সাবয়ান কংগ্রেসের 
২৫ প্রস্তাব থেকে উদ্ধত 
“পবরাম্ট্র সাঁচব নিষুত্ত হযে প্রথতমই আম দেখতে গিয়েছিলাম নধাপরাচ্যা 
_ন্্রন ফস্টার ডাগেস 
'ধাপ্রাচাকে ধবে রাখতেই হবে -ফ্াবকজিন ডেলানো রুজভের্ট 


গত সাঁইপ্রিশ বছরে আরব জাতি দুবার আমোরকার মৃখপানে ভাঁকযেছে একটা 
নবাঁবধান নেতৃত্বের আহবান 'নিয়ে। দূ;বারই আমেরিকা এ-আহবানে সাড়া দিতে 
ব্যর্থ হয়েছে। 

. ক্লররোপাঁয় স্বার্থের সম্গো মধ্যপ্রাচাকে বেধে রেখে আমোরকা চেয়েছে আরব 
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জাতীয়তাবাদাকে ঠান্ডা রাখতে । যেখানে ইঞ্গ-ফয়াসী স্বার্থের সঙ্গে এই 
নব-জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ হয়েছে, মার্কন নীতি হয় সমর্থন ফারেছে 
যূরোপণয় সাম্াজাঝুদকে, নয়তো সরে দাঁড়িয়েছে নিরপেক্ষতার নিশ্চিন্ত ছায়া- 
তলে। ফলে ম্ুরোপীয় স্বার্থবেও সে কায়েম রাখতে পারে নি, আরব 
জাগরণকেও জয় করতে পারে নি বদ্ধুদ্ধের দাবীতে। রাজনোঁতুক ইতস্তত 
ভাব, দপর্ঘসুদ্্রতা ও নেতৃত্বের অভাবের আড়ালে আমোরকার 'বিরাটশান্তি ধন- 
ত্ত ধরে ধাঁরে প্রতাপ [বিস্তার করেছে আরব-ভুঁমির উত্তপ্ত বাল্‌গর্ডে লুকানো 
অফুরন্ত সঙ্পদের উপর। ৯৮৮" 

অথচ এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে আরব-মানসে আমোরকার 
জন্যে যতখাান প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল, অন্য কোনো বিদেশশ শক্তির প্রাত কোনো 
তারবের মনে কোনোদন ততটা ছিল কিনা জন্দেহ। 

যৃদ্ধকালশন প্রতিশ্রদীত ভেঙ্গে আরব বিদ্রোহকে ইংরেজ ও ফ্রান্স ক্ষ 
ও ক্ষিপ্ত কবে তুলেছিল এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ অথোমান সাম্রাজ্যের সমগ্র আরব অণ্চল থেকে প্তনধিরা 
এসে মিলিত হলেন ডাম্রাস্কাস শহরে ১৯১১ সালের ২রা জুলাই। এই 
গহাসভার নাম 'জেনাবেল সিরিয়ান কংগ্রেস! । 

এখানে গহাঁত একটি প্রস্তাবে আরব-্দাবী মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রস্তাব 
ঘোষণা করে যে আরববা গ্রীক বা বলকান জাঁতদের চেযে কোনো অংশে হখন 
নয; তথাপি অথোম্মন সাগ্াজ্ের প্রতিন অংশ গ্রাস ও বলকান অণুলে 
স্বাধশন বান্ট্রেব সষ্ট করা হচ্ছে, অথচ আববদেব রেখে দেওয়া হচ্ছে যুরোপাীয় 
শাল অধীনে স্বাধীনতার অযোগা বদনাম দিয়ে। “আমরা চই একটি স্দ্পর্ণ 
স্বাধীন [সাঁরয়া"-এই সারয়া হচ্ছে পর্ববার্ণত ভৌগোলিক 'সীরয়া, 

নেব সার্যা-লেবানন, জর্ডন ও ইঞ্জরেইল--এই 'সাঁরয়া হবে একা 
সংবিধানশীল রাজতব্থা, গণতন্মের মৌলল নশীতম্বারা পরিচালিত 

[সারযান কংগ্রেসের প্রাতীনাঁধরা জানতেন যে, বৃটেন ও ফান্সের নকট 
এই আবেদন অরণ্যে রোদন মান্র। তাই তাঁরা তাঁদের আবেদন জানালেন 
পাঁথবীর তখনকার সবচেষে চমকপ্রদ শান্ত আমোরিকার কাছে, ভার বিশ্ববান্দিত 
রাহ্ট্রপাঁতি উইলসনের কাছে। 

“আমবা নিভব করে আছি রাষ্ট্রপতি উইলসনের মহান ঘোষণার উপর, 
মত তিনি প্রচাব করেছিলেন যে, সাম্রাজাবাদী স্বার্থের ষড়যল্তকে খর্ব করতেই 
আমোরকা মহাধূদ্ধে যোগ দিয়োছল। আমরা চাই আমাদের দেশে সাগ়্াজা- 
বাদপব উপানবেশনশীতির প্রয়োগ না হোক। আমরা বিশ্বাস কাব, আমোরিকার 
কোনো সাগ্্রজা লালসা নেই। তাই আমরা অদ্মাদের দেশ-গঠনে বিশ বছরের 
জন্যে আমেরিকার কাছ থেকেই নানা রকমের সাহাষ্য নিতে চাই।” 

প্রস্তাবের উপসংহারের দিকে আবাব বলা হয়, “রাম্ট্রপাত উইলসন যে 
মহান নশীতিগীল প্রচার করছেন, তাতে আমরা ভরসা পাচ্ছি ষে, আমাদের 
আকাঙ্ক্ষা অনযায়ীই আমাদের দেশের ভবিষাৎ 'ন্ধারত হবে। এই আশা 
ও আকাজ্্ষা পুরণের জন্যে আমরা তাকিয়ে আঁছ আমোরকা ও তার নেতা 
উইলসনের দিকে।” 

রমযান কংগ্রেস পরোক্ষভাবে ঘোষণা করলেন যে, যাঁদ আরব বান্টের 


৩৫৬ 
ধীরে বছে নপল--১০ 


উপর কোনো বাহিইশান্তর় ম্যানড়েট আসেই, তবে তা যেন হয় আমোত়কান 
ম্যানডেট,ব্টিশ কিংবা ফরাসী নয়। অর্থাৎ নবজাত আরব সকার বরং পার্কন 
আভিভাবক্ত্ব মেনে নেবে, কিন্তু ইংরেজ্জ বা ফরাসী খবরদাি মানবে লা। 
ইয়াকের লোকেরা আরো একধাপ আঁগয়ে গেল। আলেপ্পো শহরে এক 
সম্মেলনীতে তারা সোজাস্যাজ চাইল একমান মানি ম্যানডেট।* 

প্যারিসে শরান্জিবৈঠকে আরব প্রাতানাঁধ ছিলেন আমর ফয়জল। "তানি 
প্রস্তাব করলেন একাঁট কাঁমশন সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করে জনগণের 
প্রকৃত দাবী জেনে আসুন। উইলসন এ-প্রস্তাব মেনে নলেন; লয়েড জর্জ 
নিমরাজী কিন্তু 'ক্রিমে*দ ভয়ানক বিরোধ হয়ে উঠলেন। 

তথাপি অনেক আলাপ-আলোচনার পর চারটি দেশের প্রাতানাধ নিয়ে 
একটি কাঁশন গাঠত হল- আমোরকা, ইতালি, ব্টেন ও ফ্রাল্স। উইলসন 
নিজেই কাঁমশনের কার্ধধারা তোর করলেন; মাঁকন প্রীতানাধ মনোনীত হলেন 
ওবারলিন কলেজের অধাক্ষে ডাঃ হেনরী কিং এবং আর একজন যাঁর নাম চার্লস 
কেন। বৃটেনও তার প্রাতীনাধ মনোনীত করল, কিন্তু ফ্রান্স রইল চুপ করে। 
ফলে এই চতুঃশান্ত কমিশন আর তৈরশই হল না। কিছুদিন পর বুটেন গেল 
পোঁছয়ে; ইতালি রইল উদ্া্ীন। 

শুধু উইলসন ছু হটলেন না। হেনরী কিং ও চালস ক্রেন উইলসনেল 
নর্দেশমত সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করে যে-রপোর্ট রাম্্রপপাীতর নিকট 
পেশ করেন, তার প্রচালত নাম 'কং-ক্রেন রপোর্ট। কিন্তু উইলসন বোধহ্য 
একাঁট সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া এই রিপোর্ট পড়তেই পারেন ন। যখন [রিপোর্ট 
পেশ করা হয়, তিনি নিরণচন সংগ্রামে বাস্ত। তাতেই তানি গুরুতর পখীড়ত 
হয়ে পড়েন। তবু এই 'রিপোর্ট যখন ১৯২২ সালে প্রকাশত হল তখন যথেষ্ট 
আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। 

আজকার দৃষ্টিতে কিংক্রেন রিপোর্টের দুইটি গুরুত্ব ধরা পড়ে। এই 
প্রথম এবং এখনো পধন্তি শেষ বার একটি বেসরকারী নিরপেক্ষ আমোরকান 
কাঁমশন আরব-মবানসকে প্রতাক্ষভাবে বোঝবার চেম্টা করোছল। আজকাব 
দৃষ্টিতে বিচার করলে শুধু এ-কথাই মনে হয় যে, এ এীতহাঁসিক ষুগসান্ধিতে 
অ:মোৌরকার কত কাছে আরব-নেতৃত্ব এসে দিগদশশনের জন্যে দাঁড়িয়োছিল। আবু 
পণ্মানরশ বছরের মধ্যে আমোঁরকা কত সহজে এই বিরাট সম্ভাবনাপর্ণ নেতৃত্ব 
হারিয়ে ফেলেছে । 

একজন বিখ্যাত আমেরিকান লেখকের মন্তবা মনে পড়ে । "বংশ শতাব্দশ 
হতে পারতো আমেরিকান শতাব্দী । হয় নি। আমোরকাই পারে নি এই 
শতাব্দীকে তার নিজের শতাব্দীতে পাঁরণত করতে ।” 

[কিং-ক্রেন রিপোটেরি সার মর্ম হল £ মধাপ্রাচো দুটি স্বতচ্ত আরব রাজ্য 
গঠিত হোক, একটি ইরাক, অন্যটি 'সারয়া। দৃই রাজ্যেই সধাবধানশাসিত 
রাজতন্ প্রতিষ্ঠিত হোক। আমেরিকা [সায়ার ম্যানডেট গ্রহণ করুক, আর 
বূটেন ইরকের, ধঁদও ইরাকের লোকেদের মার্কিন ম্যানডেটই বেশি পহন্দ। 
যদি আমোরকা সরয়ার ম্যানডেট নিতে রাজী না হয়, তবে তা যাবে টেনের 


সপ স্পা প্র পল অপ পপ আশ পপ 


এই সম্মেলনে নার গত হয় ভা লাম “ইরাক” পোতাস। ভামাম্কাসে 
গৃহাঁত প্রস্তাবের নাম 'ডামাস্কাস ধোগাম 
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কাছে-কোনোমতেই ক্রান্সের হাতে নয়। গ্যানডেট হবে একাঁটি স্মানাদরন্ট 
স্বপকলের জন্যে। সাম্রাজ্যবাদ উদ্দেশ্য হতে একেবারে মৃন্ত। : তার এক- 
মানত লক্ষ্য হবে জনকল্যাণ । 

প্যালেস্টাইনে একা ইহাঁদ রাষ্ট্র প্রাতজ্ঠার প্রস্তাব কাঁমশন অগ্রাহ্য করল। 
অনূমোদন কবল 'নার্দষ্ট হারে ইহুদি প্রবেশ। উইজসন-সমার্ঘথত বালফর 
ঘোষণা যে কতখানি পরস্পরাবরে ধা তা প্রমাণ করে কিং-ক্রেন রপোর্টে বলল, 
“ইহযীদদের ন্যাশনাল হোম” তোর করার মানে এই নয় যে প্যালেস্টাইনকে 
একট ইহ্াদ রাম্ট্রে পারণত করতে হবে। আর কঙঠমান প্যালেস্টাইনে ইহাাদ- 
নয় এমন ভ্রনসংখ্যার নাগারক আঁধকার ভয়।নকভাবে খব না করে ইহুদি রাম্ট 
শাঠন করাও সম্ভব নয়। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনের 
জনসংখ্যার মান্ত দশভাগের এক-ভাগ । বাকী নয়ভাগই 'জয়ানস্ট কর্মধারার 
ঘোর বিরোধী ।৮ 

মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা পুনরায় “নিরপেক্ষতা নীতির' আড়ালে সরে 
পড়ল। আরব-দাবীর ন্যায্য অংশগুলি 'মাঁটয়ে মধ্যপ্রাচ্যে জনসন্তোষের উপর 
ভীন্ত করে নতুন এক মানবপ্রগাতির বহ্‌গাঁত প্রাণধারাকে সে উল্মৃন্ত করতে 
পারত। তা না করে পদদালত অথোমান সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ ইংরেজ ও 
ফরাসঈদের হাতে সে ছেড়ে দিল লঠ করে নেবার জন্যে। 

রাজনোতিক নেতৃত্ব অপসৃতু। হবার পর ষে মার্ক প্রতাপ আরবভভীমতে 
ছায়া ফেলতে লাগল তা হচ্ছে তেল-স্বার্থ। ১১৯২৮ সালে ইরাক পোষ্রোলয়ম 
কোম্পানীব এক-চতুর্থংশ কিনে নিল মার্কন তেলাশজ্পপাঁতরা; তিন দশকের 
মাঝাম।ঝ সৌদী আরব ও অন্যন্রও মান তৈল-স্বার্থ সুপ্রাতিষ্ঠিত হয়ে 
উঠল। মাঝে মাঝে আদর্শবাদশ মাঁক্ন সাহাত্চকরা এই 'তেল-সাম্রাজ্যবাদ'কে 
অক্রমণ করতে থকলেন- আপটন সিনক্রেয়ারের নাম সহজেই মনে পড়ে। 
1কম্তু তেল-্বার্থ সরকারী সাহাযা থেকে কোনোকালেই বাত হল না। 

তৃতীয় দশকের প্রথম হতে যরোপে শুর হল নতুন করে নাৎসাীপন্ধণ 
ইহ্দি-অত্যাচার। প্রাতক্রিষা হিসাবে আমোরকাও প্যালেস্টাইনে একাঁট ইহাঁদ 
রাষ্ট্র স্থাপনে উদ্োোগঁ হয়ে উঠল। কিংক্রেন রিপোর্ট তখন িস্মৃত-প্রায়, 
শধ্‌ এীতিহ।ঁসকের কাছেই তার ঘা কিছু গূরুত্ব। 

মধ্যপ্রাচা নদ্বন্ধে আমোরবাকে পুনরায় সচেতন করে তোলে ছ্িবতীয় শবশ্ব- 
যুদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্য মিত্রশীন্তর হস্তচ্যুত হওয়ার মতো সামারক বিপর্যয় রূজভেষ্ট 
কম্পূনা করতে পারলেন না। 

১৯৪১ সালের জুন মসে একজন মার্কন সামারক পর্যবেক্ষক মধ্যপ্রাচা 
সম্বন্ধে একাটি বিপোট রচনা করেন; এই রিপোর্ট রুজভেল্টের নিকট পেশ 
করেন লম্ডনস্থিত মাঁকন রাষ্ট্রদূত মিঃ উইনাল্ট। রিপোর্টে বলা হয়; “অধ্য- 
প্রাচ্যে সাগ্ত্রাজ্যশীল্তর, অর্থাৎ বৃটেনের, অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে চলেছে।» 
পরের বছর গ্রীম্মকালে মিশরে 'মন্রশান্তর প্রাধান্য বিশেষ বিপর হয়ে ওঠে 
রুজভেল্ট তাঁর শয়নকক্ষ হতে জেনারেল জর্জ মার্শালকে 'তার করেন $ '“মধ্য- 
প্রাচো অনুজ অবস্থায় সৃষ্ট জনো আমাদের কি কিছুই করার নেই?” 
এই বিখ্যাত 'তারেই' রুজভেল্ট নিদেশি দেন যে, প্রয়োজন হলে সংগ্নেজ খালকে 
অবরুষ্থ করে ফেলতে হবে। ফিছ;দিন পরে চিয়াং কাইশেককে রূজভেল্ট 
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'মধাপ্রাচো অক্ষশান্তর দ্রুত অগ্রগতি মিন্শন্তিদের পক্ষে এক বিশেষ 
সব ুদ্পসিপ ষাঁদ এই অগ্রগাঁজ ব্যাহত না রা যায়, তবে ভারত 
ও চনের সঙ্গে আমাদের বিমানপথ 'বিপল্ন হবে, এবং ভারতের সঙ্গো সমদ্- 
পথ একেবারে বন্ধ না হলেও খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। মধ্যপ্রাাকে 
ধরে রাখতেই হবে। ত্রাই অক্ষশীন্তর অগ্রগতি আটকাবার জন্যে সবরকমের 
সাহাধ্য পাঠানো হচ্ছে)” 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শৈষ হবার পর আমোরকা হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর শ্রেম্ঠ- 
তম সামারক ও শিজ্পশান্ত। দুনিয়ার এক বিস্তীর্ণ অংশে-এীশয়া ও 
আফ্রিকায়_ আবার নতুন আশা জেগে ওঠে মাঁকরন নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও গণ- 
স্বার্থ প্রাতিষ্তার। 

রূজভেল্টের চাপেই বটেন চীনকে একাঁটি বৃহৎ শান্ত বলে মানতে বাধ্য 
হয়োছল, চীন থেকে ওপাঁনবোশক। অধিকার প্রত্যাহার করোছল; ভারতে রাজ- 
নৈতিক সন্তোষ আনয়নের একটা লোক-দেখানো কপট চেথ্টাও বুটেন করোছল, 
অতলান্তিক শ্রহাসাগরের বুকে দাঁড়িয়ে সকল মানৃষের চার-দফা স্বাধীনতার 
মৌলিক আঁধকারও€ মেনে িয়োছল। কিন্তু যম্ধাররাঁতর আগেই রুজভেল্ট 
গেলেন মারা, আর এমন সব শান্ত মাঁর্কন শাসনের উপর প্রভাব বস্তার করে 
বসল যাদের িধ্বদৃষ্টতে রুজভেল্টের উদারতা সম্পূর্ণ অনুপাস্থত | 

যুদ্ধোত্তর যৃগে মধাপ্রাচোর সামারক গৃরুত্ই আমোরকাকে নাড়া দিল 
সবচেয়ে ধৌশ। আবরব-সমস্যাকে বাস্তববাদ্ধিতে বিচার বিবেচনা করবার সময়ই 
সে পেল না। লেগে গেল রাশিয়ার সঙ্গে শীতল-যুদ্ধ। এল রমযান 
ডকা্রন। একমার নীঁত হলঃ “মধাপ্রাচাকে ধরে রাখতেই হবে)? 

রাষ্ীপাত দ্রুম্যানের কেনো 'আরব দৃভ্টি' ছিল না। তাঁনই প্যালেস্টাইনে 
ইহাঁদ রাষ্ট্র গঞ্জনে সবচেয়ে উৎসাহী হয়োছলেন। অন্যত্র তিন মোটামাট 
বাটিশ নীতরকেই সমর্থন বরে গেছেন। ১৯৫১ সালে বৃটেনের নতুন মধ্য- 
প্রাচ্চ কমান্ডের প্রস্তাবও প্রুম্যান সমর্থন করোছলেন। অর্থাৎ বর্তমান কালে 
আরবভামিতে মাকনি নীতির গোড়াপত্তন করলেন যে হারী ম্যান আরব- 
মানস সম্বন্ধে তাঁর অজ্জ্রতা আশ্চযকর। তাঁর আত্মচারত পড়লেই এই সঙ্্রভা 
পঁিৎ্কার বোঝা যায়। শুধু সাম্যবাদ আটকানো ছাড়া আর বশেষ কিছুই 
তান যেন জানতেন না, অবশ্য তেলক্বার্থ রক্ষা বাদে শুধু দৃবার ম্যান 
সরকার ব্‌টেনের মতে সায় দিতে অঙ্বীকার করে প্রথম, ১৯৫১ সালে, 
ইংরাজের সঙ্গো একজোট হয়ে সয়েজে মাকিন সৈন্য পাঠাবার জন্যে চার্টিলের 
প্রস্তাব, আর দ্বিতীয় ১৯৫২ সালে ফার্ককে নাসের-নাগব বিস্লব প্রাতিরোধ 
করতে সাহাধ্য দানে বৃটেনের প্রস্তাব! উভয় ক্ষেরেই পররাষ্ট্র দাঁচব ডাল 
এঁচসনের উদ্যোগেই মাঁকিনি নধাঁত গঠিত হয়। 

আইসেনহাওয়ার রষ্ট্রপাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেন যে, আরব 
দেশগণীল সম্বন্ধে নতুন একটা দৃজ্টিভঙ্গপির [তান সম্ধান করবেন, যার ভান্তি 
হরে আরব-মাকিনি মৈ। পররাষ্ট্র সাঁচব নিষন্ত হবার চার মাসের গধ্যেই, 
১৯৫৩ সালের মে মাসে, জন ঘস্টার ডালেস আড়াই সপ্তাহ মধ্যপ্রাচো ও 
দাক্ষিণ এঁশয়ায় কাটিয়ে এই নতুন দগ্টিভষ্গীর গোড়াপত্তন করলেন। 

৯লা জুন ডালেস এক বেতার-টেলিভিশন বন্কৃতায় তাঁর প্রত্যঙ্গদৃপ্টির 
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ফলাফল মাঁর্কন জাতির নিট িবেদন করেন। প্রথমেই তান শিয়েছিলেন 
মিশরে । তখন 'বস্লবী মিশর সবে তার লতুন হালা শুরু করেছে। ডালেগ 
বললেন, 'ণমশর আজ এক শ্রহান ভবিষ্যতের দ্বারে দাঁড়য়ে। যদি সয়েজ 
সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হয়ে যায়, তবে আমি ঠিক বলতে 
পার, মিশর তার ভূমির উন্নাত করে তার গৌরবময় অতীতের সঙ্গে আর 
একটি অধায় যোগ করতে পারবে 1 ইজরেইলে ডালেস দেখতে পেলেন, 
“নর্মাণবাস্ত একটি নতুন জাতি” যে “এক মহান বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় 
বিরাট কিছু একটা সূষ্টি করছে”; জর্ডলের রাজধানী আমানে রাজা 
হুসেনের সঙ্গে খানা খেতে খেতে বুঝতে পারলেন “এদের সবচেঘ়ে বড় 
সমস্যা প্যালেন্টাইনের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন ও ইজরেইলের সলো 
সম্পকণ; সিরিয়ায় দেখতে পেলেন প্রাকীতিক সম্পদ শজ্পায়নে জনগণের 
জশবন-মান বাডাবার “এঁকান্তিক ইচ্ছা”; লেবাননে "প্রাচ্য ও প্রতীচোর অর্পর্ব 
[মিলনভাম” : ইরাকে সম্ভাবনাময় নির্ঘাণকার্য: সৌদশ আরবে আমোঁরকার 
প্রতি রাজকীয় বাৎসলা। 

ডালেস তাঁর লিদ্ধান্তগ্ুঁলির উল্লেখ করতে প্রথমেই নাম করলেল 
“পামাজাবাদেব” |. “নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবাই স্বরাজের জন্যে 
উত্কাঁণ্ঠহ। তারা উপানবেশ-শান্তিগিকে দেখে সন্দেহের চোখে । তারা 
ভামোৌবকাকেও সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ তারা মনে করে ঘে আমোরিকার 
মৈত্র ও সমর্থন বুটেন ও ফ্রাল্সকে তাদের উপ্পানবেশগঠ্ুলকে ধরে রাখতে 
সাহাযা কণছে পাঁশ্সী একোব কাঠামো সম্পূর্ণ বজায় রেখেও, আমোরিকা 
তার এীতহ্যানীহভ স্বাধীনতাশ্রয় নাতি অলুসরণ করাতে পারে বস্তৃত- 
পক্ষে, স্যা্থব পথে স্বরাজ-ীবকাশ পশ্চিমী শাক্িগলর ক্ষাত তো দরের 
কথা, সাহাযাই করবে ।, .ইজবেইল নির্মাণে সাহায্য করে আমোরকা যে 
আরব-অপ্রশীতি-ভাজন হয়েছে, এবার তা দুর করতে হবে। .. আরবের ভয় 
[ঘি আগোবিকা ইহাঁদ প্রভাব 'বদ্তারে সাহায্য করবে; তারা সাম্স্বাদের 
চেয়েও ইহ্দি-প্রপারকে বোশ ভয় পায়... অধাপ্রাচো নতুন কোনো প্রাতিরক্ষা 
বাবস্থার বর্তমানে কোনো সম্ভাবনা নেই... যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটা 
আবছা আগ্রহ রয়েছে: কি্তু বাইরে থেকে একে চাপানো যাবে না' ঈমবেহ 
উদ্দেশা ও সমবেত প্রয়োজনের তাগিদে মধাপ্রাচোই কোনো দিন এর জল 
হবে.. তবে উত্তর আবব অণ্চলে সোবয়েৎ ভশীতি সতাই বতর্দান রয়েছে 

.পারিশেষে আমি আবার বঙগাছ যে আমাদের মধাপ্রাচা ভ্রমণের উদ্দেশ্য 

ছিল বন্ধৃত্ব দেখানো, সমঝোতা বাড়ানো ।....-আমোরকারই কল্যাণ হবে যাঁদ 
আমরা এ-সব দেশের লোকেদের সম্মান করতে পার, ভাদের আশা আকক্ক্ষো 
ও চন্তাধারা বুঝতে পারি।” 

ডালেসের এই ভাষণ আরবভীমিতে অনেকখান আশার সন্টার করেছিল। 
ডালেস তাঁর নতুন দৃষ্টভর্গী নিয়ে [কিছুটা কাজও শর্য করোছিলেন। 
১৯৫৪ সালে ডালেসের চাপেই বূটিশ গভর্নমেন্ট নসেরের সঙ্গে সূয়েজ 
থেকে সৈন্য অপসারণের চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। 

ইরাক, তুকর্শ ও ইরান ধশীকে ধশৰে পাঁশ্চমী আওতায় চলে আসা সত্তেও 
১৯৫৪ পরন্তি ডালেম নতুন একটা প্রাতিরক্ষা সংস্থা গঠনে আপাতত করেন। 
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তান দশকে প্রাতশ্রীতি দেন আসওয়ান বাঁধ [ি্মদণে অর্থ সাহায্যের এবং 
আদায় করে দেন বি*্ব্যাৎকা ও বৃটেনের থেকেও অন্রূপ াহাম্যের প্রাতজ্ঞা। 
জর্ডন নদশতে বাঁধ দিয়ে জন উপত্যকাকে প্রাচুর্ধ-কেন্দে রূপায়িত করবার 
জন্যে অর্থ সাহাধ্য করতেও তান এাশয়ে আসেন। মার্কন সরকারের পক্ষ 
থেকে রাজদৃত এঁরক জনস্টন এজন্যে মিশর, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডন ও 
ইজরেইলের সঙ্গে আলাপ আলোচমার পর একাঁট সম্ভাবনাপূর্ণ পারকম্পনা 
তোর করেন। ইজরেইল ও আরব দেশগুলির সহযোগিতার ও বাইরেকার 


একটা সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্ষন্তি কোনো নির্মাণ-আয়োজনই 
কার্ধকরী হবে না। তাই ১৯৫৫ সালের ২৬শে আগস্ট মার্ক কংগ্রেসে 
একটি কাঁমাটর নিকট [রপোর্ট দিতে গিয়ে ডালেস ঘোষণা করলেন, “রাম 
পাঁতি আইসেনহাওয়ার আমাকে আপনাদের জানাধার অনূমাতি দিয়েছেন যে, 
ঘাঁদ আনূষত্গিক অন্যন্য সমস্যার সমাধান হয, তাহলে আমোরকা প্রাতশ্রৃতি 
দিতে রাজ অছে বে. আরব-ইজরেইল সীমান্ত যম্ধ-দ্বারা পারবত'নের 
প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার উদ্দেশো আন্তরাীতক একটা চুন্ত স্বাক্ষরে সে 
প্রস্তত।” 

পূর্বতন ইীত্হাসের সঞ্গো তুলনা করে দেখলে সহজেই বোঝা যা 
ডালেস মধ্যপ্রাচ্যে মার্ন নীভিকে অনেকখানি সোজাপথে এাঁগয়ে নেবার 
চেষ্টা বারৌছলেন। 

ধকন্ত তিনটি কারণে এই নীতি পরবতর্ঁ পনেবো মাসের মধোই একে- 
বারে ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রথমত, ইজরেইল। অআমোবকার প্রবল ইহা 
স্বার্থ গতর্নমেন্টকে বাধা করল ইজরেইলকে অর্থ ও জস্ত্র সাহায্য করে যেতে, 
মিশরের প্রাতিরক্ষা বাবস্থাকে দঢ়তর করতে । অস্ত কিনতে গিয়ে নাসেৰ 
দেখলেন মাঁরক্কন বজার একেবারে বন্ধ, আর ইংবেজ বাজার আতশয় কূপণ। 
পাঁশ্চমী দেশগ্ীল থেকে অস্ত্র কিনবার জন্য নাসের বস্লবীী কাউীন্সলের 
একজন সদস্কে আমেরিকা ও য়রেপে পাঠিয়োছলেন। জনৈক িশবী 
[বপ্লবশ নেতা বর্তমান লেখককে বলোছলেন, "একটা ব্যাংক চৈক বইতে 
শমশরী সরকারের সীলমোহর দিয়ে প্রত্যিক পশ্চিমী পজধানীতে আম 
ধরনা দিয়েছি। আমার উপর নাসেরের আদেশ ছিল, যেকোনো দামে 
অস্ন কিনবে। অস্ত্র কারখানার মালিকদের সঙ্গো প্রত্যেক দেশেই আমাৰ 
কথাবার্তা হয়। তারা সবাই অস্ত বেচতে রাজী। অর্ডারও পেশ করা 
হল, সব ঠ্িকঠাক। অথচ, হঠাং অস্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল? জ্রাপ্স, 
বেলাজয়ম এমনকি সুইডেন পর্যন্ত আমাদের অস্ত্র দিতে অস্বশিকার করল। 
একমাত্র কারণ বৃটেন ও আমেরিকার চাপ” 

এ-প্রসঞ্ঞে উল্লেখযোগ্য ষে সরকারস নিষেধ সত্বেও বুটেন ও ফ্রান্স থেকে 
বৈশ কিছ অস্ত, এমলাক টাংক পর্যন্ত, ১৯৫৫ সালে মিশরের হাতে 
পেপিছেছে। এ-সবটাই ছিল বৈ-আইনপ গ্তে কারবার । বটেনে ব্যবসায়ীরা 
“পারতান্ত মাল” লেবেল লাগিয়ে যূষ্ধাস্র বিরণ করত যুরোপণ কোনো কোনো 
প্রাতষ্ঠানকে; সেগুজো পশ্চিম রুয়োপে নিয়ে, মোঁশনে পাঁরণত করে, বা না 
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করেই, রপ্তানী হত মশরে। ইজরেইলণ এভাবে প্রচুর অস্ত 
করেছে। ১৯৫৫ সালে এ নিয়ে বুটিশ পার্লামেন্টে যথেম্ট ৯8০৮ 
হবার পরে সরকার এ-গৃস্ত-বাঁপিজা বিষয়ে সতর্ক হন। 

তাই তিনি হাত পাতলেন রুশিয়ার কাছে, অস্ত পেলেন চেকোস্লো- 
রা জা সঙ্গো 
সঙ্পো মধাপ্রাচা প্রাণে আবিভব হল রুশ মহাশান্তর। 

ডালেস-নশীতির ব্যর্থতার 'ম্বিতখয়্ কারণ আরব জাতীয়তাবাদকে পাম্াজ্য- 
বাদের সঙ্গে সংগ্রামে সাহায্য করার অক্ষমতা । বরং, ইরাককে সামারক 
সাহায্য দিয়ে মিশরকো ডালেস ক্রুম্ঘথ ও আতঙ্কিত করে তুললেন। বাগদাদ 
চান্তর 'ভান্ত স্খাঁপত হবার সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশগাঁল দুটো পরস্পর 
[ববোধী দলে বিভন্ত হয়ে পড়ল। 

ততণয় কারণ, মধাপ্রাচ্যের সামারক ও তৈলজাত গুরত্বকে তার মানুষ- 
গুলির সংস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের চেয়ে বড় করে দেখে ডালেস এক দিকে 
যেমন আবব-মানসকে পশ্চিম-ীবরোধশ করে তুললেন, অনা দিকে দুশিয়াকে 
যেন প্রত্যক্ষ ভাবেই আহবান কবলেন শীতল-যদ্ধের নবতম মল্লভূমিতে। 
১৯৫৬ সালেব হেমচ্তে মিশর যখন আক্কান্ত হল আমৌবরকা আৰ্রমণকারীদের 
[নরোধতা কবে আববজাঁতির হূদয় জয় করল। কন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের 
প্রপ্থান ও রাশিধাব আঁবর্তব যে নতুন মহাসমস্যার স্রষ্ট করল, সামারক 
পথ ছাড়া তা সমাধানের অন্য কোনো পথ ডালেস খাঁজে পেলেন না। 

যে ট্রুম্যান নীতির অদূরদশর্ জটিলতা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মাক্ন কট 
লতিব মূক্কি জন ফস্টার ডালেসের কামা ছিল, বন্তুতপক্ষে আইসে্নহাওয়ার 
ড্পট্রন সেই ট্র ম্যান ডউকাট্রনেরই স্বাভাবক পারণাতি। ব্যবধান মাত্র সমষের, 
আন কালের কাটলা গাঁতিব সঞ্জো সঙ্গে পাঁথবীর বদলাতি অবস্থার । ১৯৪৭ 
সপে শীতল-যদ্ধ সবেমান্ত ঘোবালো হতে শব করেছে; তার কেন্দু হরোপি, 
সেখানেই সে সীগবদ্ধ। গ্রীস ও তৃককে সাম্যবাদের কবল থেকে বাঁচানোর 
প্রাক উদ্দেশ্য পশ্চিম যুবোপকে রক্ষা বরা। 

তখনো রাাঁশযার হাতে আম বোমা আসে নি। আমোরকা পাঁথবীর 
রবৃতত্তম সামারিক শত্তি। মধাপ্রদচোর ক্লোডড়ীম আরব মহাদেশে বৃটিশ প্রভাব 
মোটামাঁটি অক্ষর্প। রুশিষা যুদ্ধন্তে একবার কিছাাদনের জনয ইরান ও 
তৃকর্শব উপব দূষ্টি হেনে ব্যথমনোরথ হায়ে মধ্যপ্রচা থেকে একপ্রকার বিদাষ 
নিষেছে; আরক অগুলে তাব কোনো প্রভাবই নেই। আবব লশগ বিশেষ 
ভাবে বুশ-ীবরোধী : নাহাস পাশা প্রমূখ আরব নেতারা রাশিয়ার কাছে ঘ্‌ণা 
ও অবহেলার পান্র। ভূমধ্যসাগর ও মধ্যপ্রাচোর রাজনোতিক বার্তাবরণে ষেটুকু 
আনশ্চয় দুশ্চিন্তার আবিভনব, হস্তক্ষেপের হুমাঁক দিয়েই আমোরিকা তার 
গাঁতিরোধে সক্ষম হবে, দ্রম্যান ও তাঁর মন্তিপরিষদ তাই 'বি*বাস করতেন। 

১৯১৫৬এর শেষে এ-অবস্থার আমূল পারবর্তন হয়েছে। মরোপে 
শখতল-যদ্ঘ এমনই একটা স্থায়ী সীমান্তের সৃষ্টি করেছে যে হাক্গারণর 
বগ্সব, পোলান্ডের গোলমাল এমনাক রূশিয়ার রাজনোতক বিবর্তনও তাকে 
সামান্য নড়াতে পারে নি। এ-সাীমান্ত লঙ্ঘন করে নতুন যুদ্ধ ডেকে আনবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে আনচ্ছুক যেমন আমোরব্ম তেমনি রাশিয়া; আবার 


৯৬৯ 


উভয়েই একই রকম দূঢ়তার সঙ্গে এই সীমান্ত রক্ষার জনয তৈরশ। 
সুতরাং টয়েনবশ যাকে "নড়েচড়ে বসবার স্থান” বলে বর্ণনা করেছেন 
শশতল-যঘৃদ্ধের মল্পবীরদের তেমন কোনো সুযোগ নেই মুরোপে। পর্ব 
এশিয়ায়ও চীন মোটামুটি 'স্থর বাস্তবে পরিণত £ সেখানে এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায়, নতুন কোনো গোলমালের সম্ভাবনা 'স্তামত। আফ্রিকায় চলেছে 
উপাঁনবেশ নাতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের তুমুল সংগ্রাম) রুশ প্রভাব যেটুকু 
আছে: তা কৈবল মানুষের চিন্তাধারায়। 

কিন্তু মধাপ্রাচ্যে পরিবর্তন পর্ণব্ত্ত। ইংরেজ ও ফরাসী শান্ত 
অপসৃত। রুশ প্রভাব ক্রমবর্ধমান। আরব জাতীয়তাবাদ এ্রীতিহাঁসিক 
প্রেরণায় পাঁশ্চমাবরোধী। নেপথা থেকে প্রতাপ চালাবার দন আর নেই। 
তাই রাঁশয়াকে আটকে রাখবার প্রচণ্ড তাঁগদে আইসেনহাওয়ার ডকাট্রানের 
সশড় বেয়ে আমেরিকা সোজাসীঁজ এসে নেমেছে আরব-রণ-প্রাঙ্গনে। 


“আঘ্বাত করতে হলে দড়ুমনা হযে হানতে হবে, সমস্ত শান্ত দিয়ে একই 
বারে, দ্বজ্পপ্থাযী তাব ব্যথা বহযাঁদন লেণো থাকবে না। আর, মঙ্গল দান 
করতে হবে একটু একটু কবে, যাতে গ্রহীতা তাব পূর্ণ আম্বাদ উপভোগ 


রাষ্ট্রপাত আইসজেনহাওয়াব জন ফস্টাব ডালেসকে আমোবকাব সর্বশ্রেষ্ঠ 
পররাষ্ট্র-সাঁচব বিশেষণে ভূষিত করেছেন। আমোবকার বাইরে অনেকেই 
অন্যমত পোষণ করেন। 

আসলে মার্কন শাসনবাবস্থায় পরবাম্ট্র-সাচবের ভীঁমকা সশমাবদ্ধ । 
আমেরিকার আড়াই শ তিনশ বছরেব পবরাষ্ট্রনাীতি গঠিত হয়েছে দমকা 
হাওয়ার গরতো, বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রপাঁতদের নিজস্ব উদ্যোগে । যেহেতু 
মন্ত্রীরা জুম্মেদোর কেবল প্রোসডেন্টের কাছে কংগ্রেসের নয়: যেহেতু এক্- 
বার 'নিধণচনের পর প্রেসিডেন্ট চার ব্ছরেব জন্যে প্রায় স্বাধীনভাবে বাষ্ট্র- 
চালনা করতে পারেন, এবং মেহেত মাকিনি বিশ্বচেতনা এখনো অপেক্ষাকৃত 
অপর. তাই পররাষ্ট্রনীতির মূল ও মৌলিক প্রেরণা এসেছে 'বাভন্ন রাঘ্টর- 
পাঁতির থেকেই । 

মূনরো তোর করেছিলেন আমোরকাব মূনরো ডকাষ্রনযাব মোদ্দা কথা, 
তোমরা আমাদের মার্ক মহাদেশে মাথা গলাতে এস না, আমরাও তোমাদেন 
য়ুরোপ-এঁশিয়া-আফ্রিকার ব্যাপারে হন্তক্ষেপ করব না। অথচ এই সরে-থাকা 
নীতি সত্তেও, মূনরোর আগেই মাকিনি নৌ-বাহিনী ভূমধ্যসাগরে ভেসে বেড়াত; 
মূনরো ডকট্রিন সত্তেও চীন-জাপানে আমোরকা সামরিক ও অর্থনৈতিক 
হস্তক্ষেপে নিরস্ত হয় নি। 

প্রোসডেন্ট উইলসন প্রথম বিশ্বষদ্ধে বত্তরাম্ট্রকে বিষ্বদরবারে এলে- 
[ছিলেন এক মহানায়ফের ভুমিকায়, িচ্ছু তাঁর পরাজয়ের স্গো সলপোই এ- 
ভূমিকার উপর যবনিকু নেমে আসে। 

উনিশশো তিশের' পর দীর্ঘ তেরো বছর রাম্ীনায়কন্ধ করার অভুভপবে" 


৯৬০ 


সুযোগ নিয়ে রুজভেন্ট তাঁর দেশবাসীর মধো একটা বিশ্বচেতনা জাগাতে 
সমর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু সে-আমলের, এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন, 
পররাম্ট্রনীতিও রূজভেল্টোর নিজস্ব নীত। এজন্যেই দেখা গেছে এক এক 
জন রাস্ট্রপাতর শাসনে একাধিকবার পররাষ্ট্রসচব পাঁরবর্তন, যেমন হয়েছিল 
ট্রমানের সময় । 

আজ পাঁচ বছর যাবৎ জন ফস্টার ডালেস পররাস্ট্রস্চিবের গদশীতে 
আসাীন। এই পাঁচ বছর দুনিয়ার গাঁত নানা সঞ্কটের মধ্য দিয়ে কোনোমতে 
মহামৃত্যু বাঁচিয়ে চলে এসেছে । ভালেস নিজেই বলেছেন বৈদেশিক নশাতর 
আসল কেরামাতি পাঁথবীকে যুদ্ধের ঠিক কিনারে নিয়ে গিয়েও ম্যাজি- 
শিয়ানের কৌশলে আবার দূরে ফিরিয়ে আনা। নিজেই কবু্ধ করেছেন 
কমপক্ষে তিনবার তান গোটা পাঁথবীকে তৃতীয় শহাসমরের একেবারে 
[কনারে 'নয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছেন ! 

পাঁথবীর স্থাত বা লয় আজ নিভর করে মাত দুইটি মহাশীন্তর উপর £ 
রাশিয়া ও আমোরকা। এর মধ্যে শিল্পে, সম্পদে, যল্্সভ্যতায় আমোরিকা 
অনেক বড়। তাই যরা আজ মাকিন রাজদণ্ড আধিকার করে আছেন, তাঁদের 
উপর সমস্ত মানুষের বাঁচা মরার অনেকখান দায়ন্ব। 

রণক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রপাঁতি ভবনে স্থানান্তরিত আইসেনহাওয়ার কউনশাতন্র 
সঙ্গে পাঁচ বছর আগে বশেষ পারিচিত ছিলেন না। চাঁর্টলের দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ-হীতহাস পড়লে বরং প্রতায় হয় যে. সেনাপাঁত আইসেনহাওয়ার 
রণনীতিকে সাবেক বৃটিশ কুটনশীতি থেকে বাঁচিয়ে রাখতেই বার বার চেঙ্টা 
ক্বন্ছলেন। যুরোপটয় যুদ্ধ পাঁরচালনায় চাঁচ্লের শ্রেষ্ঠ দাবী ছিল 
বলকান আধকার করে বুঁশয়ার আগেই পশ্চিম সৈন্যদ্লের নেতা স্যর্কিন 
বাহনশর বার্লিন প্রবেশ £ তা হলে যুদ্ধোত্তর ফুরোপের মানচিত্র এতটা লাল 
হয়ে যেত না। কিন্তু রুজভেম্ট তখন আশা করে আছেন যুদ্ধান্তে মার্কন- 
রুশ সহযোগিতার, আর আইসেনহাওয়ার পশ্চিমী রাজনোতিক স্বাথেরি তৈয়েও 
বড় করে দেখছেন সমবেত মিন্রশক্তির বিজয়কে । তাই চার্টিলের দাবী সাদন 
অগ্রাহ্য হয়োছল। 

আইসেনহাওয়ার যখন প্রথম রাষ্ট্রগাঁত 'নর্বাচলে প্রাতিদ্বল্্ী, কোরয়ার 
যুদ্ধে তখন কয়েক লক্ষ মাঁক্ন সৈনা নিযুক্ত, কয়েক হাজার নিহত, বহু 
আহত। যুদ্ধ জয়ের আশা সূদরপরাহত--যাঁদ না তৃতীষ্ বিশ্বযুদ্ধ লড়াই 
লরবার ঝণেক নেওয়া হয়। নির্বাচনের তিন চার দিন আগে আইসেন- 
হাওয়ার প্রাতজ্ঞা করে বসলেন, শীনর্ধচনের পরেই আম নিজে কোরিয়া 
যাব এবং আমাদের সৈন্যদের ঘরে 'ফারয়ে আনবার বাবস্থা করব।” এই 
শান্তির আশবাসবাণশই তাঁকে জয়যন্ত করেছিল। পররাম্্নীত 'তাঁন 
মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছিলেন জন ফস্টার ডালেসের হাতে, শুধু একটি মাত্র 
শর্তে ঃ য্ধং দেহি ষুদ্ধং দৌহ বলে চেচাতে পারো, যুদ্ধের নার প্ন্তি 
যেতেও পারো, কিন্তু, বাপ, যুদ্ধ বাঁধয়ে বোসো না। 

পররাষ্ট্রনীতিতে ডালেদ যে-সব সমস্যার লম্মুখীন হয়েছেন তাঁর আগে 
কোনা মাঁর্কন পররাম্টীসাচবকে সেরকম হতে হয় নি! প্রধানতম সমস, 
সাম্যবাদ প্রপার নিরস্ত করা। এবং যেহেতু এজন্য পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী 
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রা যারা রা 
নীতই তাপ বেছে নিয়েছেন। অসাম্যবাদী পীথবীর নায়ক আমৌরকা 
তার অর্থ ও অস্ত ছাড়া এ-পৃথিবীর আধকাংপই বিপন্ন । 


বিশাল পৃথিবশতে সামাবাদী ও সাম্মাজাবাদাবরোধশ দুইাট সমা-নাদর্ট 
শাঁবরে পাঁরণত করা ভালেস পররাষ্টনশীতর ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। 

যারা কোনো শাবরেই ভিড়তে আনচ্ছক সে-সব তথাকাঁথত 'নরপেক্ষ 
দেশগ্ালর প্রাত মান পররাশী সাঁচব অপ্রসমন। 
কের যুরোপ বলতে যা-কিছু বোঝায় তার অনেকখানিই মার্কন দাক্ষিণা ও 
নেতৃত্বের সাফল্য । গত পাঁচ বছরে সাম্যবাদ ষে শুধূ উত্তর 1ভয়েংনাম 
ব্যতীত অন্য কোনো নতুন দেশে স্বঁয় পতাকা ওড়াতে পারে নি ডালেস 
সাহেবের এটাই শ্রেষ্ঠ কাঁতিত্ব। প্রায় পণ্চাশটি দেশে মার্ক সামরিক ঘাঁটি 
জাজ প্রাতম্ঠিত; এই ঘাঁটিগ্ীল তিনাদক থেকে রাশিয়াকে ঘিরে রেখেছে 
সংগ্রামপ্রস্তৃত সেনা ও রসদ নিয়ে। উনষাটটি দেশ মার্কন অর্থ ও অস্ত্ 
সাহায্যে উপকৃত, অনুশহীতি। এশিয়া ও আফ্রিকায় কম পক্ষে চৌদ্দাট 
দেশ এই অর্থঅস্ত্র সাহায্যের 'বানময়ে তাদের পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীন তাকে 
কমবোশি খর্ব করেছে । আদর্শগত ও এক-স্বা্জাত যে-এঁকা ১৯১৫৫ 
সালের এপ্রলে অন্যান্ঠত বান্দুং মহাসম্মেলনে এক আনব আশার আলো 
বিকণর্ণ করোঁছিল সে-সম্পদ থেকে এাঁশয়া-আফ্রবা আজ ভনেকখান বাঁণ্ত। 
এখানেও মার্কন পররাশ্ট্রনীতর অন্যতম শেঘ্ড সাফলা। 


মধাপ্রাচ্যে আজ পাঁথবীর দুইটি মহাশান্তরই ছায়া পড়েছে । আমেরিকা 
ও রাশিয়া উভযেই শীতল-যুদ্ধের এই আধনকতম রণক্ষেত্রে সাক্রধভাবে 
অবতীর্ণ। এখন যে-লড়াই শুরু হয়েছে শতব্দী-প্বাহন লাশ্রার্জাবাদ- 
জণতীয়ভাবাদের সংগ্রাম থেকে তা প্পর্ণ আলাল এন্্‌ংগ্রাম পাবপর্ণ 
আগ্রাসী; উভষ শাবির থেকেই সমান সরবে দোহাই দেওয়া হচ্ছে অরব 
স্বধনতার | 

শুধু তফাত হল এই যে, আমোরকা তার প্রভাব বিস্তাবের জন 
সহায়তা নচ্ছে একদিকে যতদুর সম্ভব বৃটেনের, অন্যাদকে আরব নূপপাতি 
দের বা জনসমর্থনহীঁন এক নেতৃকুলের। যে বিস্তীর্ণ ও বাঁলঙ্ঠ জাতয়ত- 
বাদকে আমোরকা বিরোধী করে তুলেছে তাকেই সম্তুষ্ট করতে তৎপর হয়ে 
উঠেছে রাশিয়া । 

তাই আরব সমাজে বররমান দিলে রুশ প্রভাব ব্লমবরধমান। 

আমরা দেখেছি ডালেস চেয়োছলেন আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মাকিনি 
[মতালর গোড়াপত্তন করতে । পারেন নি। প্রথমত, ইংরাজের বিরোধিতায়, 
ছ্িবত'য়ত ধৈর্যের অভাবে। বাগদাদ চুত্তির চরম প্রয়োজন মিশরকে বিরোধশ- 
পক্ষ করে তুলল; ষে-নাসেরকে ফারূকশনর্বাসন পরের মধ্য দিয়ে বিস্লবী 
শাসন প্রাতচ্ঠিত করতে আমোরকাই সাহায্য করোছল, মেই নামেরই হয়ে 
দড়ালেন ডালেসের প্রধানতম আরর প্রা্তপক্ষ; সেই নাসেরই মধাপ্রচ্যে পথ 
করে দিলেন রশ প্রভাবের । ষে-মিশরকে ডালেস কোনোদিন জানবার, চেনবার, 
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বোধাবার চেজ্টা করেন নি, তারই মাধামে আরব-ভাঁমিতে মাঁক্ন নশীতর আজ 
কঠিনতাম প্রাতিয়োধ। 

্রম্যান ডকাট্রন থেকে বাগদাদ চুক্তি পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে 
১৯৫৫ 'সালের প্রথম পরক্তি মাকিমনি মধ্যপ্রানশীতর মূল প্রেরণা ছিল্গ 

। রাশিয়ার প্রসার সম্ভাবনার পথরোধ করা। 

মিশর নিয়েই ডালেস একটা প্রকৃত মুর়োপ-নরপেক্ষ আরবনশীতির 
সূচনা করেন, মিশরেই সে-নীতির হঠাং একটা আশাপ্রদ স্করণের সম্ভাবনা 
দেখা 'দয়েছিল, মিশর নয়েই আইসেনহাওয়ার ডকাঁট্রনের পথ ধরে সে-নগাত 
বর্তমান বন্ধ্যা পর্যায়ে উপনীত। মিশর-সিরয়াকে আরব সমাজ থেকে 
'বাচ্ছশ্ন করবার যে-প্রয়াস বর্তমান মার্ক নীতির প্রধান কামা তারই মধ্যে 
[নাহত এ-নশীতর পরাজয়ের বীজ । 

সংয়েজ সঙ্কটের সচনা করেন জন ফস্টার ডালেস। কাইরোতে মাঁক্ণনি 
রাষ্ট্রদত চার্লস বাইরড এবং পররাম্ট্র দপ্তরে মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের আঁধকারম 
জর্জ এ্যালেন উভয়েই ছিলেন নাসের সরকারের প্রত সহনভাঁতশখল। 
তাঁরা খবর পেলেন বান্দুংএর পরেই নাসেরের মিশর ম্পর্কে বুশ নীতির 
হঠাৎ পরিবর্তন হচ্ফে। শোপলভের প্রভাবে ক্রেমাীলিনের পররাস্ট্রদ্তরে 
সনা হচ্ছে নতুন এক আরব নশীত্প। বইবুড ও এালেল ডালেসকে 
পরাগ্র্শ দিলেন আসওযান বাঁধ নির্মাণে মশরকে সাহয্য করতে। ডালেস 
তছাপশ্চ ৎ জিবেছনা লা কবই রানী হায় গেলেন। তান আশা ককাছলেন 
সাহাযোব বিনিময়ে নাসের অন্তত পরোক্ষভদবে বাগদাদ দ্ৰীন্ততে যোগদান 
বববেন। ডালেসের অনুরোধে একাঁদকে িশ্বব্যভক অলাদকে আনচ্ছুক ও 
নিবৎ্সাহ বটেনও সাহাধা দানে স্বীকৃত হল। 

কিতু এব মধো কযেকটা অভাবনীয় ঘটনা এসে শেল অপ্রত্য শিত- 
ভবে ডালেস দেখতে পেলেন মাঁকনি কংগ্রেসের একদল প্রভাবশ লগ সদা 
মিশবকে নর্মণ-সাহাযা দেবাব ঘোর বিরোধ । মদ্ো দতাবস থেকে 
গোয়েন্দাবান্তীতে ডালেস জানতে পেলেন শোপলভের দসাহপ অরব 
তোষণনীতির বিরুদ্ধে রয়েছে কয়েকজন প্রধান রুশ নেতা, এবং আসশুয়ান 
বাঁধ নির্মাণে রুশ সাহাযোর যে সংবাদ পেয়ে তান প্রমাদ গুনেছিলেন তা 
গুজব মাঘ্। ডালেস ভাবলেন নাসের রুশ সাহায্যের ব্যপারটা প্রেফ ক্যাক- 
মেল' হিসাবে বাবহার করেছেন। আসলে রুশ সরকার তখনো সাহাযোষ 
ঠিব কোনো প্রাভশ্ীতি দেন নি, যে সহানৃভীতিশীল বাকাশৈলশ তালা বাবার 
করেছিলেন নাসেরের পত্রের উত্তরে, তা থেকে মিশর সরকার একটা আশাপ্রদ 
অনসান গ্রহণ করেছিলেন। নমসেরের ইচ্ছা ছিল আমোকা ও বটেনের 
সাহায্য নিষেই আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ করা; তান রুশ পাহাযা নাতে চান 
[ন তার রাজনৈতিক ফলাফল বিচাব করে। বরণ [তিনি বিশেষ করে চেয়ে- 
ছিলেন পর্ব মুরোপ থেকে তাঁধ সৈন্যবাহলীর জনো অস্ত আমদানশ 
করতে। 

এর প্রয়োজন হয়ে পড়োছিল। পশ্চিম শাল্তত্য়-ব্টেন, গ্ষাম্স এবং 
আমোরকা- অস্ত সরবরাহের ব্যাপারে একটা বীচ নশীত অনুসরণ করে 
আসছিল ৯৯৫০ সাল থেকে। ইজরেইল আর আরব পাবে সমান ভাখ। 
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অর্থাৎ ইজপৈইল খাদি পায় পাঁচাট ট্যাংক, সমস্ভ আরব দেশগ্লি মিলে পাবে 
পাঁচাটি। এর ফলে ইজরেইলের সাম্মারক শাশ্ত যেমন বাড়ছিল, মিশরের 
তেমনই কমে বাঁচ্ছল। নাসের সেনাপতিদের সাহায্য নিয়ে সার্থক করে 
তুলোছলেন তাঁর বিপ্লবকে । প্যালেন্টাইন যুদ্ধে গিশরের শোচনীয় 
সামরিক পরাজয়ের স্মৃতি সেনাপাঁতিরা বিস্মৃত হন ন। তাঁরা চাপ 'দচ্ছি- 
লেন নতুন অদ্বের জনো, সৈন্যদলকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্যে। এ- 
দাবী নাসের উপেক্ষা করতে পারেন নি, করলে তাঁর বিগ্লবী-শাসন বিপন্ন 
হত। পশ্চিমী দেশ থেকে অন্ন পাওয়া অসম্ভব গোপন পথ ছাড়া। 
তাই নাসের বাধা হলেন রাশিয়ার কাছে অস্ ক্রয়ের অনুরোধ জানাতে! 
[কছুদিন ইতস্তত করে রুশ সরকার রাজী হলেন। কিন্তু নিজে এ-ায়তব 
না নিয়ে, তুলে ছিলেন চেকোশ্লোভাকয়ার হাতে। 

ডালেস এই অস্ত-সরররাহ ছ্ন্তর খবর পেয়ে একাদকে যেমন শাঁঙ্কত 
হলেন অন্যাদকে তৈমনি নিশ্চিন্ত। শঙ্কিত হলেন এজন্যে যে রুশ প্রভাব 
আরব-ভূমিতে একবার স্থাঁপত হলে বহ্‌ শতাব্দীর পাঁরাঁচিত তার চেহারা 
একেবারেই বদলে যাবে । নিশ্চিন্ত হলেন কেননা আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে 
যে-সাহায্ের প্রাতশ্রাতি কংগ্রেসে কঠিন প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছে এ-সযোগে 
তা প্রতাখ্যান করা সম্ভব হবে। 

অস্থ সরবরাহ 'নয়ে চেক সরকার মশরের সঙ্জো যেশ্টীন্ত স্বাক্ষর করে- 
ছিলেন সব দিক দিয়েই তা কাইরোর অনুকূল । প্রত্যেক বছর 'মশর 
সরকারকে তুলো বেচতে বিশব প্রতিযোগিতার সম্মুখখন হতে হয়। অনাতগ 
প্রধান প্রাতিদ্বন্ছ্ধী আমোরকা। তুলোর দাম ওটঠা-নামার সঙ্গো সঙ্গে হাজান 
হাজার মিশরশ চাষ পারবারের দরিদ্র জীবন-মান ওঠে-নামে। চেক সরকার 
অস্ত্রের মূল্য তুলা আমদানি করে শোধ দিতে মিশরকে অলুগাতি দিলেন-- 
বেশ কয়েক বছরের মধ্যে। তাতে তুলোর একটা বাজার কয়েক বছরের ক্রন্যে 
নাশ্চন্ত হয়ে রইল । 

ডালেস ব্যাপারটাকে অন্য রং মাখালেন। তিন বললেন, বশর কয়েক 
বছরের জন্য তার শ্রে্ত পণ্য রাশিয়ার কাছে বন্ধক রেখেছে: আসওয়ান খপ 
শোধ করার ক্ষমতা ভার নেই। আগেই বলা হয়েছে ১৯৫৬ সালেব ১৬ই 
জ্‌লাই ডালেস ডেকে পাঠালেন মিশরী রাজদূতকে। পররাষ্ট্র দপ্ভরে তরি 
প্রশস্ত কক্ষে নাসেরের দূত যখন এসে বসলেন, তরি ম্খে পাঁরজ্কার আশার 
চিহ, তিনি নিশ্চিন্ত যে একট পরেই কাইরোতে এক আঁত শুভ সংবাদ 
পাঠাতে পারবেন। কল্তু ডালেস 'মিশর-চেক অস্ম টন্তুর উল্লেখ করে, 
দিশরের আর্থিক স্বাস্থাকে দুষিত আখা্ায় ভীষত করে যখন সাহায্যের প্রাত 
শীত প্রত্যাহার করলেন, এই িতাল্ত অপ্রত্যাশিত ব্র্থতায় টিশরদূতের মূখ 
অপমানে রন্তিম হয়ে গেল। ডালেসের সঙ্গে করমদর্ন না করেই তিনি 
বেড়িয়ে গেলেন। 

ডালেস স্বয়ং তাঁর বৈদেশিক দ্জ্টর ব্যাখ্যা করেছেন “যূদ্ধ না শা” 
লু লুপ পন 
পৃস্তক অবশ্যপাঠা। মলে রাখতে হবে আমলের আগে থেকেই ডালেস 
মানি সরকারের প্ররাদ্নগীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । ভাম্বারটন ওক-স ও স্যান 
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ফ্রানীসসকোতে জাতিপুঞ্জের গোড়া-পত্তন ও প্রতিষ্ঠার সময় তান ছিলেন 
মার্কিন গ্রাতীনাধিদলের সভ্য। পরে কোরয্া-সমস্যার সম্মুখাঁন হয়ে মান 
যখন “উভয়াদলশয়” বৈদোশিক নগীতির উদ্বোধন করেন--অর্থাৎ বিরোধী 
িপাবালকান পার্টিকে ডেকে আনেন সরকারশ বৈদোশিক প্রচেন্টায় সাহায্য 
করতে_তখন থেকেই ডালেস স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সাক্রয় ভূঁমকায় 
জঁড়ত। এ-দিক থেকে দেখতে গেলে গত দশ বছরের মার্কন বৈদেশিক 
নীতিতে ডালেস সাহেবের প্রভাব বরমান। 

ডালেস তাঁর “যুদ্ধ না শান্তি” শুর্‌ করেছেন পাবপদের" সংকেত নিয়ে। 
প্রথমেই পাথবীকে সাবধান করে দিয়েছেন “যুদ্ধ সম্ভব ওয়ার ইজ 
প্রবাবল্‌; তারপর বলছেন, “কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয়” নট্‌ ইনএীভটেবল্‌। 
ভয়ানক এক বিপদের সম্ম্খীন লারা দ্যানয়-এ বিপদ হল “সোতবিয়েত 
কমনযানজমণ যা সমস্ত মন সমাজের এক তৃতী়াংশের উপর কর্ৃধে বিরাভ- 
মান। দ্বিতীয় পারিচ্ছেদে ডালেস দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছেন “শতকে 
চিনে রাখুন"নো ইয়র এনাম: এ-শত্র; হচ্ছে রাঁশয়া। স্তালনের একখানা 
বই থেকে বিস্তৃত উধৃতির সাহাযো ভান প্রমাণ করেছেন সোবিয়েত কমন- 
নিজম এবশ্বজয় প্রত্যাশী", এবং ঘোষণা করেছেন, আমোরকা “তোষণ 
নখীতি”র ধার দিয়েও যাবে না-নো এাপণীজমেন্ট। এর পরে ডালেস মার্ক 
কটনীতির যে-বিন্যাস দিয়েছেন তার আঁভিব্যন্তি বর্তমান ষূগের কাঠিন বাস্তবে 
পরিণত হয়েছে । 


সধ্যাহের তপনেরে দ্বেষ নাহ করে 

কিন্ত প্রাতে এক পৃরর্উিদয়াশখরে 

দুই ভ্রাত-সূর্যলোক কিছুতে না ধরে।...... 

“একা সকলের উধের্র মস্তক আপন 

যাঁদ না রাখবে (নেতা), যাঁদ বহুজন 

বহুদ্‌র হতে হার সমূত শির 

নিত্য না দোখতে পায় অব্যাহত স্থর, 

ভবে বহুজন পরে বহু দূরে তরি 

কেমনে (নেতৃত্ব দৃঁচ্টি) প্রাহবে প্রচার ।...... 

প্রখাতি নাহ পাই 
তাহে খেদ নাহি, কিন্তু স্পর্ধা নাহ চাই...... 
হা আম চাহি ভয়, 
সেই মোর রাজপ্রাপ্--আম চাহ জয় 
দা্পতের দর্প নাশি।” 
অসামাবাদসি পাঁথবীর বিরাট শঙ্খলাবদ্ধ বা সদ্য শঙ্খলমূুক্ত দেশগদালর 

প্রতি ডালেস অন্ধ ছিলেন না। তাই তাঁর পুস্তকে সপ্তম পারচ্ছেদে তার 
বলেছেন, 'স্যান ফ্লানাসসকো সম্মেলনের সময় আমরা হিসাব করে দেখেছি 
সত্তর কোটি মানুষ-পৃথিবীর সব মানুষের প্রায় তিনভাগের একভাগ-- 
পশ্চিমের পভুত্বের পাথর-চাপায় রাজনোতক স্বরাজ থেকে বণ্ঠিত।” কিন্তু 
পশ্িচমশ সামাজাধাদকে ডালেস যে-ক্ষমাশনীল উদার দৃষ্টিতে দেখেছেন সেখানেই 
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তাঁর চরম ব্যর্থতা । তানি পাঁপকড়ের “এশিয়ার পা্চম প্রভু” পড়েছেন 
কনা জানা নেই । বিদ্তু ফুরোপের এশিয়া আফ্রিকা আঁধকার, সামাজ- 
সংগঠন ও শাসনের মধ্যে ভালেস একটি নিরবাচ্ছাম্ন 'ক্রা্চয়ান ওঁদার্ঘ ও 
মানাবকতার প্রবাহ দেখতে পেয়েছেন। প্রথম থেকেই, তিনি বলেছেন, পশ্চিম. 
শাসন ছিল “আত্মত্যাগণ”-নিজেকে সে নিজেই তুলে নেবার মহান আদর্শে 
অনুপ্রাণত। তাই এই পারচ্ছেদে এশিয়া-আফ্রিকার অশাঁণত মানুষের দীর্ঘ, 
তীব্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো উল্লেখ নেই। ভালেস শুধু সোবিয়েত 
রাশিয়া এই শুপানবেশিক সমস্যা কী ভাবে শনজের স্বার্থবৃদ্ধি ও প্রভাব- 
বিস্তারে বিবেকাঁবহশন নিয়োগ করছে তার 'নিন্দাই করেছেন, আর দেখিয়েছেন 
কতখাঁন মানাবক উদারতার সঙ্গে আমোরকা ও ফুরোপ উপনিবেশ-সমস্যার 
সমাধানে এঁশিয়ে এসেছে। 

পশ্চিমী সাগ্রাজাবাদের ভবিষাং নিয়ে ডালেসের ভবিষ্যং-বাণী তাই 
একান্ত অবাস্তব । তিনি বলেছেন, “পশ্চিমের ধর্মপ্রেরণা তার সাম্রাজ্যবাদকে 
ইতিহাসের অতাশত-সাম্াজ্যবাদ থেকে পৃথক করেছে। আগেকার সাম্রাজা- 
গৃজির ভীত্ব ছিল একমান্র এ্রীহক লাভ। শাসকরা শান্তহণন হয়ে পড়লেই 
শাসতেরা সবলে স্বরাজ ছিনিয়ে নিত। পুরাতন প্রভুদের হত্যা করত। 
এমান করেই পুরাতন সভ্যতা 'বনম্ট হয়েছে। পশ্চিমী সভাতা সে-ভাগ্য 
এড়াতে পারবে ।”** 

ডালেসের মধাপ্রাচ্ানীতি 'নয়ে “ওয়াশিংটন ইভনিং স্টার" পাত্রকায় ডরোথ 
টমসন ২৫শৈ সেপ্টেম্বর তারিখে এক নিবন্ধে লিখেছেন, “আমোরিকার নশীত- 
নর্মাতারা বিংশ শতাব্দীর মধাভাগে একাঁট বিরাট শক্তির কীভাবে চলা উাঁচত 
তার বিন্দুমাতও জানেন বলে মনে হয় না। পরবাস্ট্র বিভাগের উপর এনন 
সব প্রভাব রয়েছে যার কাম্য শধ্যপ্রাচ্যে এক্ষনি একটা চরম শান্তপরণক্ষা হযে 
যাক। সবাই জানে এ-প্রভাব আসছে কোথা থেকে । কিন্ত প্রোসিডেন্ট 
আইসেনহাওয়ার বা পররাস্ট্রসাীচৰ ডালেস দুজনেই এহেন শাস্ত-পরাীক্ষার 
[বিরোধী । তাঁরা শ্ুধু "যুদ্ধং দোহ”' ভাব দেখাতে চান, তার উপর কিছু 
নয়। ডলেস বিংশ শতাব্দীর মধ্যপথের চেহারার সঙ্গো পরিচিত নন। মাব- 
মুখ কটেনীতির বার্থতা তান স্বীকার করতে চান না। আসলে মারমুখী 
ক্‌টনীতও তিনি এঁড়য়ে চলতে চান। তিনি শুধু হলিউড এবং টোলাভশনে 
প্রচারমূখাঁ কটনীতর আঁধকারশ। আরব দেশগুলিকে যাঁরা একটুও জানেন 
তাঁরাই বলবেন এই কনশাতি বাথ হতে বাধ্য। ডালেসকে সংঘতভ ও 'স্থর 
থাকতে হবে, নয়তো আমেরিকার পরাজয় আনবার্য। কটনশীতি কৈবলমান্ু 
কতগ্াল প্রচারধমর্ণ আস্ফালন নয়। বৃহৎ শান্তদের প্রচার-এজেন্টের প্রয়োজন 
হয় লা। তাদের চাই আত্মসম্মানবোধ, সংষম ও সহজ বৃদ্ধি? 

ডরোথি টমসনের ভাষা কাঁঠন। কিন্তু সুয়েজ সংকটের শূরু থেকে 
বর্তমান সময় পর্যল্তি মধাপ্রাচ্যে মাকিনিনশীতর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ, সংযম 
ও সহজবুদ্ধির অভাব প্রতোক পর্ধায়ে অনুভূত হয়েছে। 

আসওয়ান বাঁধ নমাণে সাহায্যের প্রীতশ্রাতি অমন হালকা অজুহাতে 


বর &৯ ০৫৬৯, ওক জর৫+৯০ী ০৮ 


৭ +/913 4500 (650 10000702008, ৮ 6 8, 10104, 
কক “২25 07 258১০", ৮) 1027 0 [70116৬, 2৪৮৩ 87. 


১৬৬ 


প্রতাহীর করে ডালেম আমোরকার সম্মানকে গুরুতর আঘাত করেছিলেন। 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম, সম্পন্ঘতম দেশ আমেরিকা; তার কথার দাম অত ছোট 
হলে বিশ্বের দরবারে তার নেতৃত্ব ক্ষ হয়। শুধু তাই নয়। ডালেস 
ভাবতেও পারেন নি প্রতুযুত্তরে নাসের সুয়েজথালকে মিশরের সার্বভৌম আওতায় 
নিয়ে আসবেন; ব্লুদ্ধ কন্ঠে ঘোষণা করবেন, “আমোরিকা, তুমি তোমার নিজের 
রোষাগ্নিতে নিজেই জ্বলে মরো£ আজ থেকে সুয়েজ খাল চালাবে মিশর, 
মিশর, মিশর |” 'ব্রিয়োনশীতে নেহরু এবং (টিটো নাসেরকে নিমন্কণ করে বিশ্বের 
অ-দলশয় অংশের অন্যতম নেতৃত্বের আসনে স্থান দেওয়ায় ভালেস কুঁপিত 
হয়োছলেন। ব্রিয়োনী থেকে ফিরে এসেই নাসের সুয়েজশাসন মিশরের হাতে 
তুলে 'নয়ে ডালেসকে ভারত ও ধৃগোশলাভয়ার প্রাতও সন্দেহবান করে তুলে- 
[ছিলেন। নেহরু যে এবিষয়ে সাঁত্যই কিছু জানতেন না এ-কথা 'বি*বাস 
করতে ডালেসের অনেক সময় লেগোছিল। 

বহাদন আগে মোকয়াভেলি বলোছিলেন, দেবে একটু একট করে, আঘাত 
হানবে একেবারে। লে-পথ অনুসরণ করে বৃটেন ও ফ্রান্স মশর আরুমণের 
উদ্যোগ শর করল সংয়েজ খাল জাতাঁয়করণের অব্যবহিত পরেই। এ-যুষ্ধ 
প্রদ্ভতি চলল আতি গোপনে, যদিও ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে বোশর ভাগ সংবাদ- 
পন্নই 'যুদ্ধ চাই' বলে চেচাতে লাগল। 

সমরায়োজনের তথ্য ওয়াশিংটনে পেশছুতেই ডালেস প্রমাদ গণলেন। 
১৯৫৬ সালের আগস্ট থেকে আমোরকায় রাষ্ট্রপাঁত নর্বাচনের 'হাঁড়ক লেগে 
গেছে। মান জনসাধারণের কাছে আইসেনহাওয়ারের সবচেয়ে বড় পারচঙ্্ 
1তাঁন শান্তিকামী । কোরয়ার ষুদ্ধ তান 'নিবিয়েছিলেন; বার বার পাঁথবীকে 
যুদ্ধের সমানায় ডালেস ঠেলে নিলেও তিনিই যুদ্ধ ঘটতে দেন নি। এখন 
ঘাঁদ গধাপ্রাচ্যে নতুন এক সাম্রাজাবাদী ঘুদ্ধে আমোরিকা জড়িয়ে পড়ে, ভালেস 
ভাবলেন, তবে আইসেনহাওয়ারের পরাজয় আনবার্ধ। ডালেস মনাস্থর 
করলেন তাঁর প্রধান প্রচেজ্টা হবে যাম্ধ বন্ধ রাখা । ষে-সংকট প্রধানত ভারিই 
সৃষ্ট, তার পরিণাম ডালেসকে অভিভূত করে দিল। 

ডালেস জরুরী তার পাঠালেন লণ্ডন ও প্যারিসে সুয়েজ নিয়ে একাট 
আল্তজণাঁতিক বৈঠকের অনুরোধ জানিয়ে । ইডেন ও মলে এই পরামশ" গ্রহণ 
করলেন দুইটি উদ্দেশ্যে £ প্রথমত, এই শান্তিমূলক উদ্যোগের অন্তরালে 
গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতির সুযোগ মিলবে; দ্বিতীয়, মিশরের বরুদ্ধে গঠন 
করা যাবে একাঁট ঘাঁনম্ঠ এঁকাবদ্ধ আন্তজাতিক জনমত । 

আগস্টে যখন লন্ডনে একুশটি দেশের বৈঠক বসল, ভালেস নিজেই 
প্রস্তাব করলেন সয়েজখালকে স্থাপন করা হোক একাঁটি আচ্তঙ্জাঁতক 
সংস্থার শাসনে। কনফারেদ্সের বাইরে ইংরেজ ও ফরাসী মনোভাবকে নর 
করতে তান সচেন্ট হলেন। কিছুটা পারলেনও। ভারতকে তখন ডদলেস 
গাভগর সদ্দেহের চোখে দেখেন। তাই কৃষ্ণ মেলনের প্রস্তাব, যা গ্রহণ করলে 
অনেক কলগক থেকে বেন, ফ্রান্স ও আমোরকা রেহাই পেত, ডালেস 
প্রত্যাখ্যান করলেন। তবু ডালেস দেখতে পেলেন আন্তর্জাতিক সংয়েজ 
শাসন ধোর্ড স্থাপনে জাপান, পাকিস্থান এবং ইরান নিরুৎসাহ। তাঁর 
প্রচ্তাব অবশা অনুমোদিত হল ৯৮ট দেশের সমর্থন পেয়ে। কিন্তু ডালেস 
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বুঝতে পারলেন পশ্টিম মুরোপ ও এশিয়া-আফ্রিকায় মিশরকে আহত করার 
প্রস্তাব গ্বাগত হবার সম্ভারনা নেই। 

এবার এই আঠারোটি দেশের অনুমোদিত প্রস্তাব নাসেরের কাছে পেপছানো 
চাই। ভালেস প্রস্তাব করলেন কনফারেন্সের একাঁট গাবকাঁমাঁট এপপ্রস্তাব 
নিয়ে যাক কাইরোতে। তাঁর ইচ্ছা ছি এ-প্রস্তাবের ভীত্ততে নাদেরের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা চলুক। 

কিন্তু বুটেন ও ফ্রান্স তখন আক্কমণের দিন গুনছে, এই ব্যর্থ ক্টনোতিক 
চালটা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই তাঁদের পক্ষে শ্রেয়। তারা ডালেসের প্রস্তাব 
মেনে বল, কিন্তু এই শর্তে যে সাবকমিটি কোনো আলাপ-আলোচনা করতে 
পারবে না; শুধু নাসেরের সামনে প্রস্তাবটি রেখে বলবে, “বলো হাঁ 
[কিংবা না?” আমেরিকায় ফিরে যাবার জন্যে বাস্ত জন ফস্টর ডালেস আর 
একটি মারাত্মক ভুল করলেন, এই শর্ত মেনে নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ী 
মৈননঁজসের নেতৃত্বে সাব-কাঁমাট কাইরোতে অর্ধাসপ্ভাহ কাটিয়ে এল; মেন- 
1জমের “চরম পত্র” নাসের অগ্র।হা করলেন। 


“এইমাত্র ?. আব কিছু নয়? 
ডেতও শেল ভয় ।*-পব শ্ুনাথ 


সৃয়েজখাল দিয়ে সংকট ১৯৫৬ সালের পাঁথবীকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে 
ছিল আজকের দন্টিতে এ-সংকটের বিরাট অলকতা ধরা না পড়ে যায় 
না। লাম্প্রাতক ঘটনার এাতহাপক বিচার কিছুটা একদেশদশর্ট হতে বাধ্য। 
িচ্ভু ভাঁবষাতের এতিহাসিকও বিস্মিত হবেন এই ভেবে যে কত সহজে কত 
সাধারণ একটা সমস্যাকে কত জটিল করে তুলেছিল বিংশ শতাব্দীর অধপথ- 
আভিক্রান্তা মানুষ! অবাক হয়ে ভাববেন কতটুকুই একালের পাঁথবী নিজের 
পারচয় রাখত ! না চিনত ফুরোগ নতুন-জাগা প্রাচাকে; না চিনত আমোরিকা ! 
যাঁদ পারস্পাঁরক পরিচয়ের এমন সর্বনাশা অভাব বিচারবাদ্ধকে এতখানি 
অন্ধকার না করত তবে এ-সংকটের সুচার; সমাধানের পথ এত ভয়ংকর 
অবরোধে লযাকয়ে যেত না। 

এ-কথা বলে রাখা ভালো যে নাসের যে-উপায়ে সুয়েজখাল জাতীয় সরকারের 
আয়ত্বে এনেছিলেন, ভারত হয়ত সে-গথ এাঁড়য়ে চলতে চেষ্টা করত। কিন্তু 
নাসের যেভাবে লাঞ্ছত হয়েছিলেন, ভারতের সৈ-আভিজ্ঞতা নেই। আমাদের 
ভুললে চলবে না যে ১৯৫৭ সালের প্রথমে কাশ্মির নিয়ে বৃটেনের পাকিস্থান 
সম্মর্থন ভারতকেও ভয়ানক ক্রুপ্ধ করে তুলেছিল, দ্বয়ং নেহেরু পর্ন্তি 
ভারতের কমনওয়েল্থ্‌ পরিত্যাগ সম্ভব বলে ঘোষণা করেছিলেন। মিশরের 
অবস্থা ভারতকে মোকাবিলা করতে হয় নি। হলে আমরা কী করতাম সেটা 
এখন কেবল আন্দাজ করা যেতে পারে। 

নাসেরের জাতীয়করণ ঘোষণা নিয়ে ঘমতভেদের অবকাশ থাকতে পারে, 
বিন্তু তাল যে মিশরের সবজিমদ্বীকৃত মৌলিক অধিকারের বাইরে ধান নি, 
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এশীবধয়ে কোলো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সংয়েজ খাল গিগলোর।, 
কোম্পানী মিশর আইনে প্রাতাষ্িত; তাক উপর খিশরের সাবভৌম কতৃন্ছি 
প্রথম থেকেই স্বাঁকৃত। সংয়েজ খালের উপর এই বর্তন্বের বাস্তব প্রািষ্ঠা 
ছাড়া মিশরের স্বাধীনতা যে পর্ণাঞ্গ হতে পারে না, যেকোনো স্থিরবক্ধি 
মানুষই তা মেনে নেবেন। 

কিন্তু নাসেরের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটেন ও ক্রাল্স একেবারে কেপে 
উঠ্ল। নেতারা চোখ লাল করে শাসাতে শুরু করলেন; খবরের কাগজে ধঙ্ষ- 
চাই রব উঠল। ১৯৫৬ সালের ২রা আগস্ট বূটেন, ফ্রান্স ও আমোরকা 
একটি যন্ত্র ববাঁতিতে মিশরের জাতীয়করণের মোৌলিক আঁধকার চ্বণক্কার 
করল, কিন্তু জানিয়ে দিল, সয়েজ একাঁট আন্তজাতিক জলপথ, এর ভাঁবব্যং 
নিধারণ করতে সিশর অন্যানা দেশের পরামর্শ নিতে বাধ্য । একা [মিশরের 
দাধা নেই এই জলপথকে নিরাপদ ও চাল রাখা, প্রয়োজনীয় উল্লাতি সাধন 
করা। 

যূজ্ক বিবাঁত ১৬ই আগস্ট লন্ডনে একটি আন্তর্াতিক সম্মেলন ডাকলেন 
-সয়েজ সমস্যা আলোচনা করবার জন্যে নয়, আন্তাজাঁতিক ম্বার্থের অনুকূজ 
এমন একটি সংস্থা তোর করতে যা সয়েজ জলপথ পারচালনার দায় 
নেবে। অর্থাৎ, মিশরকে এ-দায়িক যে দেওয়া যেতে পারে না, এটা ধরেই 
নেওয়া হল। তাই মিশর সরকার এ সম্মেলনে যোগদানের নিমন্ত্রণ প্রত্যা- 
খ্যান করলেন বেছে বেছে এমন সব দেশগুীলকে ডাকা হল, যাদের বোশিরু, 
ভাগ বৃটেন ও আমেরিকার প্রদর্শিত পথে চলতে বাধ্য। 

জাতীয়করণ ঘোষর্ণার সঙ্গে সঙ্গোই নাসের জানিয়ে দেন মিশর ন্াযা 
ক্ষাতপূরণ দেবে বিদেশী অংশীদারদের, স্য়েলখালে সব দেশের জাহাজই 
পাবে অবারিত পথ) মিশর ১৮৮৮ সালের কনভেনশন অক্ষরে অক্ষরে মেনে 
চলবে। তাছাড়া, একনভেনশনকে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে 'মালয়ে পুন" 
লিঁখনেও মিশব সম্মত, যাঁদ এ-উদ্যোগ বাম্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে করা হয়। যেও 
কোনো সমস্যার সমাধানের জন্যে বন্ধত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় [মশর রাজী, 
কিন্ত তার স্বাঁধলার খার্বত করতে কোনোমতেই তৈরী নয়। 

১২ই আগস্ট কাইরোর পার্লামেন্ট হলে পাঁচশত দেশ বিদেশশ দাংবা- 
ঘদকের বৈঠকে নাসের বললেন, “বলাতী সংবাপতরগুঁলি বলছে, সূয়েজখাল 
আমি ভাকাঁত করোছ। তারা ভূলে গেছে, এ-খাল মিশরে, এ-খাল মিশর- 
বাসীর। আমরা এ-থাল কেটোছ মিশরের কলাণের জনো, রুরোপের মৃলাফার 
জন্যে নয়। . আমরা প্রত্যেক দেশের জ্ঞাহাক্ত চলাচলের অধিকার সংরক্ষিত কব্ত্ত 
তৈরি; সে-জন্য উপয্ন্ত গ্যারান্ট দিতেও প্রস্ভুত। সয়েজখাল যাতে ডিক" 
মতো চলে সেটাই তো মিশর ও সমস্ত এাশয়া-আফরকার প্রকৃত স্বার্থ! আমরা 
এতাদন পর ধাঁটশ লাগ্তাজাবাদ থেকে রেহাই পেয়োছি। তার পক্সিবর্তে 
গোচ্ঠীগত সামার্জাবাদ গ্রহণ করবার আমাদের কোলো ইচ্ছা নেই।” 

--“আপাঁন লন্ডন সম্মেলনে যেতে রাজন হলেন না কেন?” 

»প্রী্থমে ভেবেছিলাম আমি প্রাণপণ চেম্টা করব শান্ত বজায় রাখতে। 
আলাপ-আলোচপার জনো যেকোনো স্থানে যেতে রাজশ ছিলাদ। জাহাজ 
চজ্জাচলের জনে গাক্সান্টি দিতে আমি তৈরি? কিন্তু ভাই নিয়ে এত চেচাঁদেচি 
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কেম? কেম এই যুদ্ধের আয়োজন 2 কেন মিশরকে আর্মিক চাপ দেওয়ার 
এমন সজোর দাঁব? সবাই বলছে, “নাসেরের উপর আমাদের বিশ্বাস নেই। 
তাকেই আমরা শেষ করতে চাই,। বেশ তো, যদি আমার উপয় কোনো বিখবাসই 
না থাকে, তবে আমাকে লন্ডনে পেয়ে লাভ কী? আমরা আমাদের জাতশয় 
সম্মান অটুট রাখতে দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ। কিন্তু মিশর ছোট্র দেশ। বড় বড় 
দেশগৃজি সৈন্য ও নৌবহর ধোগার করতে পারে। আমরা পার শুধু দেশের 
সম্মান রাখতে, শ্যোৌবদ্দু রন্ত বিসর্জন করতে ।” 

“-আপাঁন কি জাতিশুঞ্জের তরফ থেকে অবাধগাতি ঘানবাহনের গ্যারাণ্টি 
দেওয়া সমর্থন করেন 2” 

আমরা তো বলেইছি, সর্বসম্মত সমঝোতায় পেশছবার আমরা পক্ষ- 
পাতী। কিন্তু গ্যারান্টর কথা যাঁদ ওঠে, তবে মিশর সরকারের গ্যারান্টি 
হবে সব চেয়ে কাজের | 

--আপনার গভর্নমেন্ট বার বার ঘোষণা করেছেন পয়েজ জলপথে সব 
দেশের অবাধশ্গাত যানবাহনের আধকার থাকবে । এটা আপনার দেওয়া কথা। 
[কিন্ত ইাঁতহাদের নাঁজর তুলে দেখানো যায় বার বার গভর্নমেন্ট পাঁরবার্তত 
হয়, এক গভর্নমেন্ট অন্য গভর্নমেন্টের দেওয়া কথার সম্মান রাখে না। বৃটেন, 
ফ্রান্স ও আমোরকা লন্ডনে যে-সম্মেলন আহবান করেছে তার উদ্দেশ্য, মিশরের 
উচিত আঁধকার অক্ষুগ্ন রেখে, সয়েজ জলপথকে আন্তর্জাতিক শাসনে আনয়ন 
করা। শুধু আজকের নম, ভাঁবষ্যতের মিশর গভর্নমেন্টকেও একটা 
জযাচতজাতক গ্যারান্টতে বেধে দিতে আপনার কোনো আপাত্ব আছে কি 2 

«“_আপাঁন যে আল্তজাঁতক শাসনের কথা বলছেন, তার আসল নাম যৌথ 
সান্তাজ্যবাদ। আমরা তার পক্ষপাতী নই।” 
টি ব্রি বাহ রানি দারা 

৪ 

“আমেরিকা আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ সাহাধ্য প্রত্যাহার করার পব। 
আমরা কেবাঁল .ভেবোছি, এ-সাহাষ্য ক আমরা পাবো * আপনারা জানেন, 
[মিশরের জনসংখ্যা প্রতোক বছর পচি লক্ষ বেড়ে চলেছে । আসওয়ান পার- 
কজপনার ব্যর্থতা মিশরের জশীবনমানকে দারদ্ুতব করবে । আমরা যে-সিম্ধান্ত 
করোছ, তা মিশরের কল্যাণের জন্য। আমরা স্বাধিকারের মাতা আতিরুম 
কার নি। বৃটেন ও আমোরিকা চেয়েছে মিশরকে দারিদ্র করে রাখতে । আচ্ছা, 
এ-খাল তো আমরাই কেটেছি! কল্তু কেন? বূটেন, ফাস ও আমোরকার 
ভান্যট তানয়। মিশরের কল্যাণের জন্য ॥ 

স্যার খ্যাল্টনী ইডেন লন্ডন সম্মেলনে মিশরকে নিমল্মণ কয়োছিলেন বটে, 
িল্তু তিনি একেবারেই চান [নি নাসের সম্মেলনে যোগদান করুন। আগস্টের 
প্রথমেই বৃটিশ বেতারে ভাষণ দিতে গিয়ে ইডেন বলে বসলেন, “আমাদের শত্রু 
মিশর নয়, মিশরবাসণ নয়, কনে'ল নাসের” 

পহেলা আগস্ট "ইভনিং নিউজ, পন্রিকা ঘোষণা করল, “ইডেন বলছেন, 
স্য়েজ খাল ধরে রাখতে বৃটেন যুচ্ধের জন্য প্রস্তৃত।” আগস্টের প্রথম 
সপ্তাহে ইডেন ইধরাজ স্থল, দোঁ ও বিমান বাছিনণকে মিশর আতযানের জনা 
তৈ্ি হবার আদেপ দিলেন সমস্ত সৈনাদের ছুটি বাতিল হয়ে গেল। তিন 
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বাহনীর রিজাভিস্টদের আহবান করা হল বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে। লন্ডন 
'টাইমস পান্বকা শুরা আগল্ট সংবাদ দিলেন, পরান এাঁলজাবেথ পব 
রজার্ভ্টদের আহ্বান করে একটি ঘোষণা করেছেন।.....স্যার আ্যাল্টনী ইডেন 
বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অণ্তলে বূটেনের ক্ষমতা বাঁণ্ধ 
করা।” ই আগস্ট ইভানিং নিউজ' সংবাদ দিলেন বাইশ-হাজার টনের 'বৃল- 
য়া” নামে ক্বতীয় বিমানবাহণী জাহাজ পোটস্আউথ থেকে তৃমধ্যসাগর 
প্ওয়ানা হয়ে গেছে। &ই আগস্ট ম্যানচেস্টার গার্ডয়ান' জানালেন, 
যোগে বৃটিশ সৈনা সমানে ভূমধাসাগরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওরা আগস্ট 
'টাইমস্‌' নালিশ করেছিলেন, “কোনো দুর্বোধ্য কারণে গভর্নমেন্ট ভূমধ্যসাগর 
অগ্চলে যাদ্ধপ্রস্তৃতির উপর গোপনীয়তার কালো পর্দা টেনে 'দয়েছেন।” 
তা সত্তেও 'টাইমস্‌, এই প্রস্তুতির বেশ একটা বিস্তৃত বিবরণ দিতে পেরে- 
ছিলেন। বামপন্থী 'রেনল্ডস্‌ নিউজ' আরো ভয়ানক সব গোপন তথ্য ফাঁস 
করে 'দলেন। 

গালমেন্ট-বিরোধশ দলের নেতা 'হউ গেটস্কেন ইডেনকে লক্ষ্য করে 
বললেন, “আপাঁন ি চান সমস্ত পৃথিবী বল্‌ক বৃটেন ও ফাল মিশর আক্রমণ 
করার জন্য ইচ্ছে করে একটা অজুহাতের সৃষ্ট করেছে? সারা দুনিয়া আজ 
তাই বলছে। আপনার বস্ত্ুতা শুনে মনে হয় জাতিপনঞ্জের সনদ বলে কোনো 
কিছুর আস্তিত্বই নেই !” 

ব্টেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ-প্রস্ভীত ও নাসের-শায়েস্তা করবার হুমাঁক সত্ত্ব 
নাসের ষাঁদ লন্ডন সম্মেলনে উপাস্ধিত হতেন তা হলে সবাই ভাবত তান ভয় 
পেয়েছেন। 'মশরের সম্মান ও স্বরাজ আর বেচে থাকত না। 

২৪শে আগস্ট লন্ডনের ণনউজ ক্রানক্ল, নাসেরের সঙ্গে ভাদের কাইরো 
প্রারতানাঁধর বাক্যালাপের একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। নামের বলোছিলেন, 
“লন্ডন বৈঠকে যাবার আমার ইচ্ছে ছিল। এমন [কি আমম যান্তার আয়োজন 
প্যন্তি করোছলাম। এমন সময় ইডেন ঘোষণা করলেন আম তাঁর শু * 

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সষ্তাহে মেঁজিস মিশন কাইরো উপনীত হল। 
পারস্কার বোঝা গেল আলাপ আলোচনার কোনো আঁধকার তাদের নেই। তাদের 
কর্তব্য শুধু নাসেরের কাছে লন্ডন বৈঠকে আঠারোটি দেশের অনুমোদিত 
প্রস্তাব পেশ করে মিশরের জবাব নিয়ে লণ্ডনে ফিরে যাওয়া । তথাপি নাসের 
৯ই সেপ্টেম্বর একটি দণর্ঘ স্মারকাঁলাপ মোজস মিশনের নিকট দাখল কারেন। 
এ-স্মারকালাঁপতে সুয়েজ বিষয়ে মশরের নীতি ও কমধারা নিপৃণভাবে 
নিবোদত হয়েছিল। 

প্রথমেই এ-স্মারকাঁলাঁপ জানয়ে দিল যে-আঠারোট দেশ মেজিস 'মশনকে 
কাইরো পাঞ্জিয়েছেন তা ছাড়াও এমন অনেক দেশ আছে সংয়েজ খাল যাদের 
কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করা মিশর মানতে পারে 
না। তা ছাড়া, সংয়েজজ জলপথ জাতীয়করণ যে মিশরের স্বাধিকারেরই ন্যায়- 
সম্মভ ব্যবহার এটাও ভুঙ্গলে চলবে না। 'মশর একাট সন্তোষজনক চুঁন্ততে 
সুয়েজ খালের আন্তজাতিক গুরুত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত; কিন্তু নিজের সার্ব- 
ভৌম আর্ধকারকে খর্বিত করতে তৈরী নয়। তা ছাড়া, মিশর আঙ্তজণাতক 
দাঁয়দ্ব পালন করে নি, বা সুয়েজ খাল চালু রাখতে সঙ্গম হয় নি, এন কোনো 
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প্রমাণ কেউ দাখিল করতে পক্ষম হয় নি। যে-অলক সংকটের পান্টি হয়েছে 
তার জন্যে দারী পশ্চিম দেশগাঁল, তারাই বৃথ্ধের দামামা বাজাচ্ছে, সৈন্য 
পাঠাচ্ছে মিশরের আশেপাশে, সয়েজ' কোম্পানীর পাইলটদের পদত্যাগ 'করতে 
বাধা করছে, আর মিশরকে দেখাচ্ছে নানা রকমের হত্মাক। অথচ মুখে তারা 
শাক্তির লাঁলতবাণী উচ্চারণ করছে, ভান করছে সাঁদচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতার । 
ত নামের বললেন, আপনারা যে-্রস্তাব নিয়ে এখানে এসে- 

ছেন তার একমান্ত উদ্দেশা মিশরের উপর পশ্চিমী প্রতাপ কায়েম বাখা। এ 
তো শাষ্তিপর্ণে সহযোগিতার পথ নয়! এ-পথে চললে সয়েজ খাল কেন. 
সমস্ত আরবড়ীম ভর়্ঙ্কর সংঘাতে ডুবে যাবে । “যে-কোনো সহযোগতার পথই 
আপনারা বেছে নিন না কেন, মিশরের সাক্ুয় অংশ আপনাদের পেতেই হবে, 
কেননা সষেক্ত খাল মশরেব বক কেটে তৈরী॥। আর, মিশরই যদি আপনা- 
দের তৈরী কোনো ব্যবস্থাকে মনে করে শন্ুভাবাপল্ন ও 'হংসাত্মক, তাহঙে সে 
সহযোশগতা করবে কেমন করে 2” 

নাসের মিশরের সয়েজখাল নশীতির চারটি প্রধান উদ্দেশ্য মোৌঞজস সাহেবের 
কাছে নিবেদন করলেন। মিশর প্রত্যেক দেশকে সমানভাবে এ-জলপথে 
জাহাজ চলাচলেব অবাধ আঁধকার দেবে। ভাবধ্যতের প্রযোজন অনুযায়ী 
খালের উন্নাতি সাধন করবে । শল্ক ও অনান্য আর্থক ব্যবস্থা হবে নায়- 
সন্মত। টেকানক্যাল দক থেকে সূয়েজ জলপথকে সর্বাধাীনক অবস্থাষ 
প্লাখা হবে। 

মেঞ্জস মিশনের সঙ্গো কথাবার্তার এখানেই শেষ হল। 


“তোয়ার বিরাট আয়তন তোমান বপে সম্পদ আমার মনে িজ্দুমার পলথা 
পাত করে নি। আয়তন সাহাত্ময আনে শা ভীমিই একটি জাতি তরি 
করে না। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্দ যার মধো বযেছে সতোব মহানভা আল আসন 
২) ভাগোর আতঙ্ক--সেই আসল প্রশ্ন হচ্ছেঃ তম তোমার এড কিছ, নিযে 


কণ করছ, যাচ্ছ কোন পথে; 
_টমাস হাক্সল (১৪৭৬ সালে জন হপাকিণস কিবা িটিলায বুভা। 


মোঞস মিশন মুখ কালি করে লদ্ডনে ফিবে এল।  ইাতমধো বৃটেন 
ও ফ্রান্স ষণ্ধের জন্য তৈবী হয়েছে। ইংলন্ডে পণচশ হাজার বিজ্ঞার্ভ 
সৈনাকে কাজে ভাকা হয়েছে, নৌ ও স্থল যুদ্ধের নানা বড় বড মালমশলা 
গদাম থেকে বার করা হয়েছে-যেমন সৈন্য তাবে নামাবার জাহাছ টাল 
বহন করবার জাহাজ, ভেস্ট্রয়ার, মাইন সুইপার ইতাদি। ক্যাটোবিক ও 
মন্সবূরশ নামক দুইটি ঘাঁটিতে ট্যাৎক, লরশ ও আন্যানা হ্যপাতি এবং ষন- 
বাহনকে মর্ভূমির ধূসর-হাঁরং রংএ রাঁগন করা হয়েছে। বটেনের দক্ষিণ 
তারে বন্দরগযীজতে ভিড় করেছে মিশরযারণ সৈনাদল। 

ফরাসী সরবাযও আলজোরিয়ায় তিন ডিভিশন সৈনা সমবেত করেছেন 
স্য়েজে পাঠাবার জন্যে। মার্সেলে জমায়েত হয়েছে আরো অনেক সৌনক। 

এ-সব মোঁজস' কাইরো যাবার আগেই" 
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মোন তরি শাষ্তিপর্ণ মিশনে তখনো রওয়ানা হন নি) এমন 'সময় 
লণ্ডনে ও প্যারদসে একসলো ঘোষণা করা হল বে, এই অমরায়োজন শখ 
প্রয়োজন হলে" নাসেরের অভ্যাঢার থেকে ইংরেজ ও ফরাসী বাসিন্দাদের বাঁচা 
বার জনো। আর, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ইঞ্জা-ফরাসণ স্বার্থ রক্ষা করবার 
উদ্দেশে । কাইরো থেকে নামেরের উত্তর এল শমশর প্রাণপণে আক্রমণ 
প্রাতরোধ করবে'। নাদের সামাগ্রক যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। 

এ-সময়ে ইংলন্ডের প্রায় প্রতোক জাতীয় সংবাদপন্রই আক্লমণাত্মক নীতির 
পক্ষে। শুধু দুচারখানা বামপন্থী পন্লিকা শান্তিপূর্ণ সমাধানের ধ্যান তুলে 
অরণ্যে বোদন করছেন। ইডেন এবং লে যে আক্রমণ পাঁরকলপনা তোর 
করোছলেন তা মোটামুটি এই £ 

পুরাতন সুয়েজ কোম্পানী থেকে লব ইংরেজ ও ফরাসী পাইলট ও 
টেকাঁনাশযানদের তুলে নেওযা হবে। তাতে সয়েজ জলপথ হয়ে গড়বে 
পঙ্গু: জাহাজ -যাতায়াত কমে আসবে ছুতগাঁতিতে; তখন বটেন ও ফ্রুল্স 
মাঁলশ নিষে হাজব হবে স্বস্তি পারমদে। সেখানে তো জানা কথাই ঘষে, 
রাশিযা তার 'ভোটো' প্রয়োগ করে মিশরবরোধ কোনো প্রজ্ভাব পাশ হতে 
দেবে না। খন ১৮৮৪ সালের কনভেনশনের অজ-হাতে সৈন্য পাঠিয়ে দখল 
করা হবে সয়েজ, আব, বাধা পেলে, সন মিশর। নালেরকে নির্বাসন দিয়ে 
একজন 'িতস্থানয় কাউকে মিশরের শাসন দেওয়া হবে, প্রয়েজন হলে 
1ফাবষে আনা হবে ফারুককে। 

১২ই সেপ্টেম্বর, ব্ধবার এই চমহব্ঞাব পাঁবকঙ্গপনা ইডেন পার্লামেন্টে 
উপাস্থতহ ককবেন ঠিক করোছিলেন। আক্রমণের সব কিছুই তখন সম্পর্ণ 
তৈরী । এমনাক জেনারেল স্যার চালস কেইটলীকে যস্ত সৈনাবাহনীর 
আধনায়ক পর্যদত িষ্ন্ত কবা হয়েছে । ইডেনের সঙ্কজ্প সেপ্টেম্বরের মাঝা 
মাঝিই আভযান শূর্‌ করা। 

তব আক্রমণ আরো সাত সগ্তাহ পোঁছয়ে গেল। 

এব জন্যই দায়ধ জন ফস্টার ডালেস। 

বধবাব পালমেন্টেব আঁধবেশন ॥ ইডেন তারি বন্ত্ুতার খলড়া তৌয়ি করে 
ফেলেছেন। শান তখন নিজেকে ভারছেন, হে বিজয় বীর। এমন সময়, 
সোমবার, অর্থাৎ ১০ই সেশ্টে্বর, ১০ বাম্বর ডাউনিং স্ট্রটের টোজফোন 
বাততে বেজে উঠল) কথা কইছেন ওয়াশংটন থেকে জন ফস্টার ডালেস। 
ডালেস এ-পাবের বণদামামার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। আইসেন- 
হাওয়ার বার বার ইজরেইলেব প্রধানমন্হীকে সাবধান করেছেন 'হংসাজ্মক কন্ছু 
যেন না ঘটে। ডালেস ইংলন্ড ও ফ্রাল্সকে মিশর আকরুমণ থেকে নিরস্ত করতে 
নতুন উদামের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাই দূরধবাঁনবহ যোগে যোগা- 
যোগ কবলেন ইডেনের সঙ্গো। 

এই দবপথের টোলফোনে সত্যিকারের কণ কথাবার্তা হয়াছল কোনোদিন 
তা জানা যাবে না। ভালেস সাহেবের পারচ্কার ও প্রাজল করে কোনো 
বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা কম। তান একদম লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজণবী। তাঁর 
কথাবাতণতেও কেমন যেন একটা আইনের ঘোর-প্যাচি থাকে। তান যাই 
বলে থাকুন, ইডেন শুনলেন একরধম। ইডেন যাই শুনে থাকুন, ভালেম 
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বললেন অনারকম। টোলিফোন-কটেনশীত যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে 
তার উদাহরণ এই ১০ই সেপ্টেম্বরের কথোপকথন । 

ইডেন বা বুঝলেন তা হচ্ছে ডালেস বর্তমানে মশরের বিরূদ্ধে সামারক 
অভিযানের বিপক্ষে । কিছদন সবুর করলে আরো বড় মেওয়া ফলবে। 
তান, অর্থাৎ ডালেস, হীতিমধো একটা চমকপ্রদ প্ল্যান তোর করেছেন। 
সডেরোটি দেশ নিয়ে তৈরী হবে সূয়েজ ব্যবহারকারী প্রাতষ্ঠান_সংয়েজ 
ইয়ুজাস আসোসিয়েশন। তাঁরা নিজেরা একাতরত হয়ে পাইলট 'নযন্ত 
করবেন, নিজেদের তহাবিলেই মাশুল জমা দেবেন, এবং সুয়েজ জলপথে 
জাহাজ চালাবেন। যদি বাধা দেয় তবে সয়েজ কানালই তাগ করবেন: 
জাহাজ নিয়ে যাবেন উত্তমাশা অন্তরীপ পোরয়ে। খরচ ১-যত টাকা লাগে 
দেবে গৌরী সেন। ইডেন যেন শুনতে পেলেন ডালেস বলছেন, 'আমাদেব 
জাহাজ যদি বাধা পায়, তবে আমরা গুলি করতে করতে এাঁগয়ে যাব । 

আনন্দে গৌরবে ইডেনের মূখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই তো তান 
চৈয়োছলেন। 'যম্ধং দোহ' নীতির সঙ্গে আমোৌরকাকে জড়াহছে পারলে 
জয়ের পথ 'নবি্ঘি/। 

তক্ষুনি তিনি প্যারিসে মলে-কে খবর দিলেন। বুধবারেব জন্যে যে- 
ভন্ষণ তোর করোছিলেন তা ছিখডে ফেলে নতুন একাটি ভাষণ 'লখদূলন। 
লন্ডনে ও প্যারসে পররাম্্র দ্তরের বড় সাহেবরা ডালেস-প্রস্তাবত আযসো- 
সয়েশনের প্ল্যান তোর করতে লেশে গেলেন। বুধবার অপরাহে। পাজামেন্ট 
বসলে. গৌরবোঙ্জবল এান্টনী ইডেন ষে-বন্তুতা দিলেন তার পার মর্ম হল 
সয়েজ ব্যবহারকারীদের আসোসিয়েশন তৈরী হবে মাঁক্নি সহযোগিভা 
নিয়ে, সে নিজের জাহাজ নিজের পাইলট দিয়ে চালাবে সযয়েজ জলপথে। 
ইডেন বললেন. '“শমশর সরকারকে অন্ুবোধ করা হবে সয়েক খালে সর্বাধক 
জাহাজ চলবার বাবস্থা চালু রাখতে । আমি সাফ বলে 'দীচ্ছ, যাঁদ আমাদের 
কাজে মিশর কোনোপ্রকারের বাধা দেয়- 

হারল্ড ডোভস-“আপাঁন ইচ্ছে করে মিশরকে উত্তোজতভ করছেন ।” 

ইডেন--“-সাঁদ মিশর আমাদের আসোঁসিয়েশনের কাজে বাধ দেয়, বা 
প্রয়োজনীয় সহযোগতা না কারে তবে সে প্নরায় ১৮৮৮ সালের কনভেনশন 
ভাঙ্গা করবে। (কয়েকজন সদসা চেপচয়ে উঠলেন “পদত্যাগ করন, পদত্যাগ 
করুন") আমি আপনাদের স্মরণ কারয়ে দিতে চাই ঘে আগি ষা বলাছি 
(একজন সদলা-'আহা রে, কি শান্তিকামী!) তা একাঁধক গভর্নমোণ্টের 
যৌথ সিদ্ধান্ত! যাঁদ দিশর তাই করে. তাহলে বটেন ও তার 'মিন্লরা এমন 
পন্থা অবলম্বন করবে--” 

হার্ড ডেভিস “আপনি কী বলতে চান ?” 

ইড়েন-_-“এমন পঙ্থা অবলম্বন করবে যা অবস্থার দাবিতে প্রয়োজনীয়” 

ডোঁভস--“আপাঁন তো যুদ্ধের কথ্য বলছেন!" 

ইডেন--“আর এ+বাবস্থা নেওয়া হবে হয় জাঁহিপপ্ধের মারফত, নয়তো 
অনা উপায়ে. আমাদের আঁধকার প্রাতীহ্ঠত করবার উদ্দেশ্যে?” 

বৃটেনের রক্ষণশীল দলের সর্ব মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। াদ্ধ- 
নপতিতে মানি সমর্ধন! এবার আর নাসের-দমনের বিলদ্ব ক? 
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কিচ্ছু ইডেনের বন্তুতার রিপোর্ট টৌললীপ্রণ্টারে ওয়াশিউনের পররাশ্টী 
দপ্তরে পেশছতেই এক মহা আতঙ্কের সষ্টি হল। ভালেস আবার ক্ষ করে 
বসেছেন? রিপাবালকাম দলের নেতারা বার বার আইসেনহাওয়ারকে টোলি- 
ফোন করতে লাগলেন। সত্যই ক ভালেস আশ্বাস দিয়েছেন আমোরকা 
কামান দেগে দেগে সয়েজ দিয়ে তার জাহাজ নিয়ে বাবে? এ তো খোলাখনল 
আরুমণেরই নামান্তর ! 

ডালেস প্রমাদ গণলেন। তান তো কই এমন কথা টোলফোনে ইডেনকে 
বলেন নি লন্ডনে জরুরপ বার্তা পাঠানো হল। ডালেস তাড়াতাঁড় একটি 
সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বঙ্গালেন, 'আাঁটং প্রু দি সংয়েজ কানাল” তাঁর স্বপ্নেরও 
বাইরে; তান শুধু ভেবোঁছলেন উত্তমাশা অন্তরশপ আতিক্লম করে জাহাজ 
পাঠানোর কথা, যাঁদ সূয়েজ খাল একান্তই বয়কট করতে হয়! 

এঁদকে ইডেনের অবস্থা সহজেই অনমেয়! বৃহস্পাঁতিবার যখন কমন্‌স- 
এর অধিবেশন শুরু হল, তখন ডালেসের সাংবাঁদক বৈঠকে [বিবৃতির বিবরণ 
সকলের জানা হয়ে শেছে। বিরোধী-দলের চাপে পড়ে ক্ূদ্ধে, আশাহত ইডেন 
“শুটিং থু” পথ ত্যাগ করতে বাধা হলেন। 

এর পরে সয়ে ব্যবহারদের আসোসয়েশন গঠন করবার জন্যে দ্বিতীয় 
বার যখন সতেরোটি দেশের বৈঠক বসল লন্ডনে, ডালেস প্রথমে যেতেই চাই- 
দেন না। পরে, ইডেনের একান্ত অনুরোধে তিনি যখন হাঁজর হলেন, তখন 
দেখা গেল উত্তমাশা অন্তরধপ” প্রদাক্ষণ প্ল্যান কার্ধকরী করতে তান 
ইতস্তত করছেন। কংগ্রেসে যে এনিয়ে বিরোধিতা হতে পারে এবং কংগ্রেসের 
অশুমাতি না নিয়ে অর্থ সাহায্য করায় যে খুবই অসুবিধা, পূর্বে তিনি তা 
ভেবে দেখেন নি। . 

এঁদকে গ্রীক, যুগোশলাভ ও রুশ পাইলটদের সাহাযোে মিশরণ পার্ইঞ্গটরা 
সয়েজ জলপথে জাহাজ চলাচল চালু রাখছে [দিনের পর দিন। পশ্চিম 
যুরোপের কয়েকাঁট দেশ-জামেনী ও নরওয়ে পর্ষ্ত- জানিয়ে দিল যভাঁদন 
সয়েজ খোলা থাকবে, তারা উত্তমাশা ঘুরে এঁশয়ায় যাবে না। তবু, এ-সব 
মতানৈক্য কোনো মতে ধামাচাপা দিয়ে, পঙ্গু অকেজো এক সংয়েজ বাবহারশ 
সংস্থা গঠিত হল। শান্তির বিজয় পতাকা বহন করে ডালেস ফিরে গেলেন 
স্বদেশে। 

যাবার আগে দেখা গেল বৃটেন ও আমোরকার পররাল্ট্র সাঁচবদের মধ্যে 
বাক্যালাপ বন্ধ। 

২৬শে সেপ্টেম্বর যখন বৃটেন, ডালেসের আপাত্ত অগ্রাহ্য করে সুয়েজ 
সমস্যা নিয়ে ফ্বা্তি পারষদের বৈঠকে হাঁজর হল, আমোরকা ভারতের সঙ্গে 
একত্র হয়ে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খপ্জতে শুরু করল। তৈরী 
হল ছয়াট মূলনশীতি যার উপর ভীত্ত করে িশর, বূটেন ও ফ্রান্স সূয়েজ 
সমস্যার সমাধান করবে। কৃষক মেনন প্রণীত এই যড়নীতর় মোদ্দা কথা হল 
[তনাটিঃ মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে অক্ষ; জাতীয়করণ পাবে 
আন্তর্জাতিক স্বীকাতি; আর কোনো একটি 'বাশষ্ট দেশের রাজনশীতিই সংয়েজ 
শাসনকে প্রভাবিত করবে না। 

স্যার এ্যান্টনী ইডেন এবং আলে দৃজনেই এই ষড়নশীত মেনে লিলেব। 
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তথাঁপ চলল তাঁদের সমরায়োজন। ফ্রান্সের মাধামে ইজরেটল এসে ঘোগ দিল 
মিশর আক্রমণের গড়শর হড়মদ্মে। তেল-আছিভ হয়ে উঠল এই বড়হন্মের 
প্রধান কেন্দ্র! ওখানকার মার্কন রাষ্ট্রদূত হঠাং এর গচ্ধ পেলেন। হঠাং 
দেখতে গেলেন ইংরেজ ও ফারাসণ দতাবালে সন্দেহজনক গোপনীয় তৎপরতা । 
মাঞ্চিন সামরিক প্রতিনিধি দেখতে পেলেন তাঁর ইঙ্গা-ফরামী সহকমররা 
হঠাৎ এড়িয়ে চলতে শৃর্‌ করেছে। বাঁক ঝাঁক ফরাসণী জঞ্গশ মান ইজ- 
রেইলে এসে পেশছতে লাগল। ামান্তবতর্ঁ সামরিক ঘাঁটিগ্লিতে হঠাৎ 
রণ-প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল। তেল-আভিভ থেকে খবর পেয়ে আইসেন- 
হাওয়ার ইজরেইলের প্রধান মন্ত্র বেন গারয়নকে পুনরায় রণপথ পাঁরহার 
করে চলবার একান্তিক অনুরোধ জানালেন। 

লন্ডনে ও প্যারসে মাঁর্ষন রাল্্রদূতরা হঠাৎ দেখতে পেলেন ওদেশের 
সরকারী শ্রহল থেকে তাঁরা কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। অনুরোধ 
করলেও প্রধান বা পররাম্ মন্ত্রীদের সাক্ষাত মেলে না। যে-সব সরকাবী 
মৃখপারদের সাক্ষাত মেলে তাঁরা কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারেন না; 
শুধ বলেন 'শান্তিব পথই আমাদের একমাত্র পথ'। 

এই 'শাল্তির” পথেই ২৯শে অক্লোবর সোমবার ভোর সাড়ে চারটার সময় 
ইজ্রেইল মিশর আক্রমণ করল। শুরু হয়ে গেল এ-যুগের সব চেয়ে কলঙকমম 
রিল হামলা একাট স্বাধীনতা-গার্বত নির্মাণ-উৎসক প্রাচ্য বাচ্দ্ের 
পর! 


“ভারপব বইল ্তিহাসিক প্রলোভন । প্রেরণা হিসাবে যাথেছ্ট |” 
-ট, ই জব্দেস 


ডলেস য্ন্ধাক সাত সগ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছিলেন। আইসেনহাওয়ার এক 
সপ্তাহ এগিয়ে দিলেন। 

লন্ডন, প্যারস ও তেল-আভভের মধ্যে ঠিক ছিল ইজরেইলী আকুণ 
শুরু হবে এই নভেম্বর। কিল্তু ডেভিড বেন গুবিয়ন আইসেনহাওয়ারের 
কঠিন সতর্ক বাণণ পেয়ে আরুমণের তারিখে এক সগ্তাহ এাগয়ে দিলেন। 

লন্ডন ও প্যায়িসে খবর দেওয়া হল। ছ্ঁডেম পড়লেন মহাঁবপদে । এক 
সপ্তাহ সময়ের ফাঁক হঠাৎ পূর্ণ করা সহজসাধ্য নয়। সোমবার ইজরেইল 
বাঁহলী ঝাঁপয়ে পড়ল গ্রিশরের উপর। রঞ্জালবার ভোরে মলে ও পিন 
এলেন লন্ডনে ইঙ্ান্ফরাসস চরমপন্ের খসড়া তোর করতে । এতাঁদন এই 
চরমপন্রের কথা ইডেন ও লয়েড ছাড়া ইংলশ্ডে কেউ জানত না। এবার 
ইডেন তাঁর মান্তিমণ্ডলশর ভা ডাকলেন। চরমপনের কথা তুলতেই দেখা 
খেল বেশ কয়েকজন মন্তশ বিরোধী । তাক বাদানুবাদ, এমনাক ব্যল্তিগত 
আন্তমণ, সভার আবহাওয়াকে অগ্রর্গীতকর করে তুলল। ি্তু ইডেন হখন 
নিজেকে কবল করে ফেলেছেম। ১০নং ডাউনিং প্রণটেরই অন্য এক ফক্ষে 
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বসে আছেন ফ্রান্সের প্রধান ও পক্গরাঙীমস্ী! গতবিয়োধ সেও ক্যাধিনেট 
চরমপত অনমোদম করঙগ। 

দৃপুর়ের আগেই পার্লামেন্টে গজব রটে গেল যে, সোঁদন রাত্রে বৃটেন 
ও ফ্রা্স মিশর আক্রমণ করছে | পালামেন্ট বসবার মার পনেরো মানট আগে 
ইডেন বিরোধঠ দলের নেতা গেটস্কেলকে ডেকে চরম পত্রের কিছু পারিচক়্ 
পিলেন। প্রায় দেই সময়েই পররাচ্ট্রী দপ্তরের একজন বড় সাহেবের ঘরে 
ডাক পড়ল মাঁক্ন রাষ্ট্রদূতের। এই সবপ্রথম আমোরকাকে বলা হল 
ইঞ্গফরাসধ বর্মধারার বথা। চরমপন্র ও তারপরে বূটেনের মতলবের কথা 
শুনে একটি কথা না বলে রাষ্ট্রদূত গম্ভীর ঘখে দূতবাসে ফিরে গিজেই 
আইসেনহাওয়ারকে টেলিফোন করলেন। "তখন পররাজ্টী দপ্তরের সেই বড় 
সাহেব ডেকে পাঠালেন ইজরেইল ও মিশরের রাম্্দূতদের একই খবর দেবার 
জন্যে। ইজরেইল দত আগেই সব জানতেন: তাঁকে ডাকাটা শুধু লেক" 
দেখানো চাল। মিশরের রাম্ট্রদ্‌ত প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরে নিদারুণ 
ক্লোধে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বোরয়ে গেলেন। 

বড় সাহেবের পাশে দাঁড়য়ে একজন লোক এই কটনোৌতিক নাটকের 
আঁভনয় উপভোগ করাছলেন। তিনি ভ্রাল্সেব সোলালস্ট পররাষ্্রমল্লনি, 
কাশ্চিরান পিনু। 

চরম পনের সংবাদ পেয়ে আইসেনহাওয়ার এন বেতো গেলেন যে, অসতর্ক 
মুহূর্তে বুটেনকে লক্ষ্য করে তাঁর মখে থেকে অনাম্দ্রপাতসলভ গালাগাল 
বোঁবয়ে গেল। অত রাগতে নাকি বকে কেউ কখনো দেখেন নি। তাঁকে 
একেবারে কিছুই ঘূণাক্ষরে না জানিয়ে বটেন ও ফাল্স এতবড় একটা অভমাণের 
সূচনা করবে [তানি বা ডালেস তা কপনাও করতে পারেন নি। পররম্ট 
দশ্তরের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদেক সোজাস্ভি জানিয়ে দিলেন, পবটিশ 
লবকার এখন যাই বল্‌ন না কেন. মাঁক্কন গবন'মেন্টকে এ-বিষয়ে কোনো রকমেই 
খবর দেওয়া হুয়ান।”" ইডেন ও মলের চরম পননকে তান বর্ণনা করলেন, 

শুধু নিষ্ঠরতমই নয়, এ এক আঁতি আঁভনব চরম পল । বারো ঘণ্টার 
মধ্যে ইজরেইল ও মিশর বাহিনীদের সয়েজ কানাল হতে দশ মাইজ দরে 
হটে যেতে হবে। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য দখল করবে সয়েজ, পোর্ট সোদ 
এবং ইসমাহীলয়া। কেন ১ দুই যুদ্ধমান বাহনীকে পরদ্পর থেকে আলাদা 
করতে, সয়েজ খালকে নিরাপদ করতে । যাঁদ ইজবেইলশ ও শিশরী লৈন্য 
অপসরণ না করে, বিপজে সংখ্যায় ইংরেজ ও ফরা্ণ সৈন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হবে। যাঁদ অপসারণ করে? তথাপি ইংরেজ ও ফরাসী দৈন্য অবহরণ 
করষে! কেননা, জলপথকে নিরাপদ রাখা চাইই। মিশর ও ইজ্জরেইলফে 
রাখা চাই ব্যবধানে । 

ইডেন-মলের এই নিতান্ত ব্যান্তগত সমরাভিযান-অবশ্য ফরাসণ দেশেৰ 
বোশর ভাগ মান্ষই মলের সপক্ষে ছিল- কঠিন প্রাতরোধ পেল চারদিক 
থেকে। 

বটেনের শ্রামক দল দদর্্য প্রতাপে এই আরণাক রাজনপীতির বিরোধিতা 
করে সমস্ত মন্যা সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়োছল, বৃটেনের নামকে কলহক 
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থেকে বাঁচিয়েগাঁছল অনেকখানি। লেবার পাঁ্টর নেতৃত্বে সে গণাবক্ষোভ 
বটেনে সংগঠিত প্রাতরোধে পারত হয়ে ইডেনের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়ে- 
ছিল, ও-দেশের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। ইধ্রাজ তার চারশ বছরের 
ওপনিবোশক জীবনে অনেক অন্যায় সমরে অবতীর্ণ হয়েছে; বুওর য্ধ 
নিয়েও এধদা ইংলন্ডে বেশ আলোড়ন হয়েছিল। কিল্তু ১৯৫৬ সালের 
মিশর আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃুটেনৈর জনমত যেভাবে ক্ষেপে উঠোছল, তার 
নজীর ইংরাজের ইতিহাসে নেই। 

যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইডেন ও মলে প্রচণ্ড প্রাতরোধের সম্মুখখন হলেন তা 
হচ্ছে জাতিপুঞজ। এখানে প্রাতিরোধের পরোভাগে আমোরিকা, রাশিয়া, 
ভারত। ক্লুদ্ধ আইসেনহাওয়ার জাতিপুঞ্জে মার্কিণ প্রাতীনাঁধ হেনরী ক্যাবট 
লজকে নরেশ দিলেন, যে-কোনো উপায়ে সময়াভষান বল্খ করার । 

স্বাস্ত পাঁরষদের প্রথম বৈঠকে লজ 'নজেই একট প্রস্তাব পেশ করলেন 
ইজরেইলকে মিশর থেকে অপসরণ করতে আহহান জানিয়ে আব সব দেশকেই 
ইজরেইলফে সাহাযা করতে বারণ করে। সাতটি দেশ এ-প্রস্তাব সমর্থন করে 
মার দুটি বৃটেন ও ফ্রান্স বিপক্ষে ভোট দেয়। বেলাঁজয়ম, এমনকি 
অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সোঁদন ইংরাজকে সমর্থন করতে পারে নি। বৃটেন এই সর্ব 
প্রথম তার 'ভেটো' বাবহার করে এ-প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। 

তৎক্ষণাৎ রাশিয়া উপস্থিত করে নতুন প্রস্তাব; ইজরেইল এক্ষাঁন ১৯৪৮ 
সালের য্দ্ধাবরাঁত সীমান্তে পিছু হটে ষাক। এ-প্রস্তাবও সাতাঁটি ভোট 
পায়, অস্দ্রোলয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডের ীবরূদ্ধে দাঁড়াতে বাধা হয়। বৃটেন ও 
ফান্স পুনরায় ভেটো" প্রয়োগ করে। 

স্বস্তি পারষদের আলোচনা বিতর্কে আতঙ্কিত হয়ে বৃটিশ প্রার্তীনধি 
স্যার পিয়ারসন 'ডিক্বন হেনরী লজের সঙ্গে আড়ালে কথাবার্তা বলতে চাইলে 
লঙ্জ তাঁর অনুরোধ অবহেলার সঙ্গে প্রতাখ্যান করেন। 

পাঁরষদের বৈঠক শেষ হতেই ফরাসা প্রাতীনাধ করন জেপ্টিল অজ্ঞান 
হয়ে পড়েন। 

জাতপুঞ্জে সমগ্র পৃঁথবশর বিরোধতা ইডেনকে ভয়ার্ত, ক্দ্ধ, পঙ্গু এবং 
ব্র্ধ করে দেয়। যতবার বৃটেন ও ফ্রান্স জাতিপঞ্জে তিরস্কাত হয়েছে 
কোনোবারই 'তিনাটির বৌশ দেশ বৃটেন ও ফ্রাল্সকে সমর্থন করে নি। তারও 
মধ্যে একটি ইজরেইল। অন্য দুইটি অস্ট্রোলয়া ও নিউজিল্যান্ড ৷ 

ইডেন ও মলে তৃতীয় বাধা পান আরব দেশগাঁল থেকে, চতুর্থ কমনওয়েলথ 
অন্তর্বতাঁ কানাডা, ভারত ও সিংহল থেকে । পাঁকিস্থানও বাধা দেখ, কিন্তু 
তা বাগদাদ গোষ্ঠীর গোঁজামিল বাধার সঙ্গে একজ্োট। কানাডা প্রথম থেকেই 
বটেনের কর্মপদ্ধাতর নিন্দা করে এবং জাঁতিপূঞ্জে ষে আছ্ডজর্াঁতিক শান্ত 
সৈনা বাঁহনী তৈরী হয়, তাও কানাডারই উদ্যোগে । 

ভারত প্রতিবাদ করেই নিরস্ত থাকে নি। এফাঁদকে কফমেনন যেমন জাতি- 
পুঞ্জে মিশরের স্বরাজ ও জাতিগত আঁধকারের শ্রেছ্ঠ প্রাতরক্ষণর ভাঁমকা 
গ্রহণ করেন, ত্রেমানি অন্যদিকে নয়াদল্লীতে মাজত হয়ে ভারত, [িংহল, 

মলা ও বর্স সমস্ত এঁশয়ার পক্ষ থেকে মিশর আক্ষমণের তখন্ত প্রাতি- 

বাদ ক্গানায়। 
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এই চারাদকের বাধার মধ্যে ইডেনফে সবচেয়ে পঙ্গা করে দেয় আমেরিকা, 
সবচেয়ে আতঙ্কিত করে রাশিয়া । 


গবদ্ধ একান্তই পাশাবক। অথগ পশু চৈধে শালাষই য্্ধ করে বোশ। ৫ 
আবার সানুষই বৃদ্ধকে সবচেয়ে বোশ ঘণা করে।” শ্ঘরের উতটাশিয়া 


বৃটেন ও জ্রান্স বা ইজবেইল কেউ মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে 
ন। বিন্তু আক্রমণের আয়োজনে তিনটে দেশের প্রধান নায়করাই হাত 
শাঁগয়োছলেন। সয়েজ সংকটের সময় এরই নাম দেওয়া হয়োছিল “হখন 
ষশ্টযন্লূ”। ইডেন অবশ্য ভারস্ববে অস্বীকার করোছিলেন যে মিশর আক্রমণের 
জন্য তিনি ফরাসণ ও ইজরেইলণ সরকারের সঙ্গো হাত মালিয়োছিলেন। কিন্তু 
বৃটেনের সংবাদপত্র তখন অনেক গোপন তথা ফাঁস করে দিয়েছে। ফরাসী 
নেতরা যড়ষন্তেব আভিযোগ অস্বীকার হো করেনই নি, বরং আফলোস 
কবেছেন ফে তাঁদের ইচ্ছেমতো কাক বটেন পিছিয়ে পড়ায় হতে পারল না। 
মার্কন সংবাদপত্রে নেক অস্পা্তকর কাহিলী প্রচশালত হয়ে গেছে। ইডেন 
ও লয়েড, বিরোধী দলের চাপে বিপর্যস্ত হয়ে, শুধু এই পর্য্ত কবুল 
করেছেন, “আমাদের যা বলল আমরা বলোছি। ফরামশ বা ইজরেইলণ নেতারা 
কী লেন না-বলেন, তার জন্য দায়ী আমরা নই)” 
অপকার্যের শাঁথপন্র কখনো প্রকাশ করেন তাহলেই এ-ড়ফন্তের প্রামাণিক 
তথ্য সাঁতাকার পাওয়া যাবে। বর্তমানে আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে এক- 
মু সংবাদপতে প্রকাশিত মালঘ়সল্যর উপর। এরও পাঁরমাণ কম নর। 
বৃটিশ, মাঁকর্ন ও ফরাসী পরপান্রিকায় প্রকাশিত হখ্য থেকে ষড়যন্মের মোটা- 
মুঁটি বেশ একটা চেহারা পাওয়া যায়। 

ষড়যল্ত্ের শর হয় আক্রমণের দু মাস আগে! প্রধান উদ্যোস্তা ফ্রান্দের 
'সমাজবাদশ' প্রধান মন্ত্রী মলে ও পররাম্ট্র মন্ত্র পিনু। আলজোোরয়ার সাঁহংস 
সংগ্রাম দমনে বার্থ হয়ে তাঁরা ঠিক করলেন আরবল্ঞাঁতর সংগ্রাম-প্রেরণার প্রধান 
উৎস নাসেরকে খতম করতে হবে। মলে তার প্রতিরক্ষা-সচিবত্ম পাঠালেন 
লশ্ডনে ইডেনের সঙ্জো বসে মিশর শায়েস্তা করবার একটি শ্শান তৈরি 
করদতে। আভি গোপনপধ কখাবার্তরি ফলে তৈরথ হল পরম গোপনধয় একটি 
যৌথ সংস্থা, যার নাম দেওয়া হল আমিলক'র(4৮119)--হানিব্াালের 
পতার নাম। লন্ডনে ঘখন সূয়েজ বৈঠক বসল, প্রথম ও দ্বিতীয় বার, তার- 
পর জাতিপৃঞ্জের স্বস্তি পারষদে যখন স্মসঘর দমখমাংসা” হল, তখন তলে 
তল ফরাসী ও বাঁটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হল সাইপ্তাসে। এই সমরয়োজ- 
নের লক্ষ ছল মিশর) ইজরেইলের নাম হখনো ওঠে নি। 

এমন সময় ফরাসী সরকরে একটা গুরত্বপূর্ণ কাজ করে বসলেন। আরব- 
তোষণ নাতি বজ'ন করে গ্রহণ করলেন ইজরেইল তোষণ নখাতি। মলে খবর 
পেয়েছিলেন ই্জয়েইল অতাঁক্তে জর্ডভন আক্রমণের জন্য তৈরশ। এ-খবক 
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হৃসেনও পেয়েছিজেন। তিনি গাহাষা চাইলেন ইডেনের কাছে। ইডেন 
যললেন ইরাককে অস্ধ পাঠাতে জর্ডনে। পেণীছল গিয়ে সামান্য কিছু ছোট 
অস্র। হুসেন মায়া হয়ে সাহায্য চাইলেন নাসেরের [নকট। তৎক্ষণাৎ 
নাসের পাঠালেন কয়েকখান ভ্যাম্পায়ার জেট। 

এও একটা প্রধান কারণ জর্ডনের সামায়কভাবে 'মিশরী আওতায় চলে 
যাওয়ার । ইডেন জর্ডন হারিয়ে ক্ষেপে গেলেন। তার ক্রুদ্ধ নজর পড়ল 
নাসেরের উপর। ইজরেইল জর্ডন আক্রমণে বার্থ হয়ে হাত কাগড়াতে 
লাগল। 

এই সগয় মলে ইজরেইলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তাঁর 
উদ্দেশ্য ইজরেইল 'দয়ে মিশর আক্লমণ। গিশরকে শায়েস্তা করতে পারলে 
আরবভঁমতে পশ্চিমী প্রতাপ নিশ্চ্ত। ইজরেইল তো তৈরী । প্রয়োজন 
শুধু আন্তজ্াাতক সমর্থন। ইজরেইলের নেতারা মলেকে বোঝালেন মিশরের 
বেশির ভাগ অধিকার করতে তাঁদের দু-তিন দিনের বেশি সময় লাগবে না? 
মলে বললেন, কয়েকাদন 'ভেটো' অস্ব্রের সাহায্যে স্বাঁস্ত-পারিষদে ইজরেইল- 
[বিরোধী প্রস্তাবের পথ তিনি রোধ করতে পারবেন। একবার ইজরেইল মিশরের 
'বকে জাঁকিয়ে বসতে পারলে সহক্রে তাকে সরানো সম্ভব হবে না।* 

সেপ্টেম্বরে ইজরেইলের এক টেররিস্ট দলের নেতা মেনণচম বেইজিন 
পারসে এলেন। মলে তাঁকে 'নমন্পরণ করলেন পার্লামেন্টে বন্তুতা করতে; 
সচরাচর বেসরুকারী নেতাদের এ-সম্মান দেওয়া হয় না। গোপনে ফ্রান্স 
থেকে জেট জঙ্গন বিমান ইজরেইলে পাঠানো শুরু হল। ২৩শে সেপ্টেম্বর 
বেন গাঁড়য়ন সোল্লাসে ঘোষণা কবলেন, “আমরা এক ব্লশালী নতুন "ঘর 
পেয়োছি।”" 

মান রাজদূত পররান্ট্র দস্তরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ নতুন বন্ধন) 
কে? কোনো উত্তর পেলেন না। 

অক্লৌোবরের ১৬ তারখে ইডেন ও লয়েড এলেন প্যারসে। মলে ও 
পনর সঙ্চে তাঁদের যে-কথাবার্তা হল তাভে পঞ্চম প্রাণী উপাস্থত ছিলেন 
ন্ন। একদা স্কুল শিক্ষক লে বেশ ইংরাজী জানেন। ইডেন ফরাসাঁ ভাষাম 
ওস্তাদ। সুতরাং প্রাণ-খোলা কথাবাতণ হ। 

এখানেই মলে ইজরেইল-সদ্ব্যবহারের প্ল্যান বিকৃত করলেন, আব ইডেন 
তা গ্রহণ করলেন। ঠিক হল, ইস্তরেইল মিশর আক্রমণ করবে। এ-সুযোগ 
নয়ে দ্ধ থামাবার অজুহাতে বুটেন ও ফ্রান্স অবতীর্ণ হবে মিশবে, দখল 
করে নেবে সমস্ত সয়েজ অঞ্চল, প্রয়োজন হলে কাইরো। 

৯এই অক্টোবর ফরাসী ক্যাবিনেটের বৈঠকে কয়েকজন মল্মী মলের “নাল্কিয়- 
তার” সমালোচনা করলে, তান উত্তর দিলেন, “আমার উপর বিশ্বাস রাখুন। 
বছর শেষ হবার আগেই বড় কিছ একটা ঘটবে। এর চেয়ে বোৌশ কিছ: 


পিল এন তাপ | পবন সে লিলা পপ ১৯পসত | পা আক সপ 


* চ্বাঁদ্ত পাঁরষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-বটেন, ফাল্স। আমেরিকা, রাশিয়া ও 
কৃগ্ডামংটান চীদ। এদের প্রত্যেকের সম্মতি না হলে কোনো বড় রকমের প্রস্ভাব পাশ হতে 
পায়ে না। প্রত্যেকেই যে-কোনো প্রস্তাবের বিয়োধিতা করে তাকে নাকচ কয়ে দিতে পারে। 
এই 'নাকচ-করার ক্ষমতা নাম ছেটো। 
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এখন আঁম বলতে পার না। কটনাঁতিতে অনেক কিছুই গোপদ রাখতে 
হয়।? 

এ-সময় হতেই মাকিনি রাজদ:তরা বৃটেন, ফ্রাল্দ ও ইজরেইলে সরকারণ 
দপ্তরের সঙ্গো যোগাযোগ হারাতে লাগলেন। 

অক্লোবরের ২৩শে তারিখে পিন এলেন লণ্ডনে। ইডেনকে জানালেন, 
ইঞ্জরেইল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। ইজরেইল এ-সময়টা ভালো বেছেছিল। 
আমোরকা নির্বাচন নিয়ে ব্য্ত। রাশিয়া ব্যস্ত হাঙ্গারীর বিদ্রোহ নিষ়ে। 
বৃটেন ও ফ্রান্স সপক্ষে । কোনো দিক থেকেই জোর বাধা পাবার সম্ভাবনা কম। 
ইডেন ইজরেইলশ আক্রমণে সম্মতি দিলেন। ২$শৈ তারিখে ইজরেইল চুপ- 
চাপ আক্রমণের প্রস্তুতি সমাপ্ত করল। 

আক্রমণের ঠিক এগারো ঘণ্টা আগে পিনু আবার হাজির হলেন লশ্ডনে। 
এবারকার উদ্দেশ্য ইজরেইল আক্রমন শুরু করলে চরমপত্রের খসড়া ভৈরী। 
আক্রমণের মানত কয়েক ঘন্টা আগে ইজবেইলের পররাজ্্র মঙ্মী মার্কন রাষ্ট্র 
দূতকে ডেকে বললেন, “ভোর হবার আগেই আমাদের সৈন্য 'সনাই প্রবেশ 
করছে”। রাষ্ট্রদৃত জরুরী বার্তা পাঠালেন আইসেনহাওয়ারকে। মাঁকনি 
রাষ্ট্রপতি ইজরেইল আক্ুমণ প্রাতরোধ করতে ১৯৫০ সালের ত্রিশত্তি-ঘোষণা 
অন্যায় বৃটেন ও ফ্রান্সের সাহায্য চাইলেন। কিল্তু দেখতে পেলেন ইডেন 
ও মলে য্‌দ্ধের রক্তে হাত রাঁঙায়েছে। তিশান্ত-ঘোষণা আর বেচে 2 

লণ্ডন থেকে মাকিন রাজদূত খবর পাঠালেন, ইডেন ইজরেইলী আক্রমণ 
থামাতে রাজশ নন। বরণ ইজরেইলকে স্বাস্ত পারষদে যাতে “আক্রমণকারী” 
অপবাদ না দেওয়া হয় তার জন্যই তান চোষ্টত। 

ই৯শে অক্টোবর ইন্গরেইল সিনাই আরমপ করল। জাতপুঞজের আধ- 
এ মাসের জন্য পাঁরঘদের সভাপাতি 1ছলেন ফরাসট প্রার্তীনাধ করনুট জ্রেল্টিল। 
[তিনি নানা অজুহাতে বৈঠক একাদন পিছিয়ে দিলেন। 

পরের দিনই ইঞ্গ-ফরাসী প্যারাসৈনা সয়েজ অণ্চলে অবতীর্ণ হলগ। 

তুমুল বাকাবতণ্ডার পর হাউস অব কমন্স ঘাত ই ভোটে ইডেনের 
মিশরে সৈনা পাঠানো প্রদ্তাব গ্রহণ করল। এদিকে স্বাস্ত পারষদে ইজরেইলকে 
মশরডভ়ীম তাগ করতে, ও অন্য কোনো দেশকে ইজরেইল-প্রচেষ্টায় সাহবয্য না 
করতে আহ্হান জানয়ে মাকিনি প্রঙ্তাব গৃহীত হলে বৃটেন ও ফ্রান্স ভেটো? 
দ্বারা তা বার্থ করে দিল।* কাইরোতে নাসের বৃটিশ দূতিকে ডেকে বললেন, 
“আপনাদের চরমপত্র আমধা কোনোমতেই গ্রহণ করতে পার না। এ তো 
[মশবের উপর আরুমণ !" 

বৃটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা ইড়েনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“জাতিপুঞ্জ তার সিদ্ধান্ত দেবার আগে কোন কারণে বৃটেন ও ফ্লাস মিশরে 
সৈন্য পাঠাচ্ছে 27 

ইডেন--“্ধৃটিশ নাগারকদের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জনো।” 

গেটস্কেল--স্বস্তি পারষদে আলোচনা শেষ হবার আগে বৃটেন কোনো 
সামারক হস্তক্ষেপ করবে না, এই আম্বাগ আপাঁন দিতে রাজী আছেন?" 


শালীনতা, | সপারান্প্্ি্পরি ০০ ১ অনা সা ৬. পারিনি 


* বটেন কর্তৃক “ভেটো” প্রশ়াগ এই প্রথম ) 
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ইড্ডেন--“না, মহাশয়, 

ই৩ধো অক্লোবর ফরাসণ পার্লামেন্ট পরগ উল্লাসে মিশর আক্লমণ অন 
মোদন ফরঙ। বিপক্ষে দাঁড়াল বমযনিস্ট সদস্যরা ছাড়া মান্র আর কয়েকজন 
মেদ্বার। ইডেন বৃটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন আমোরকার সমর্থন 
ছাড়াও আরুমণ নীতি কার্যকরী থাকবে। মাঁক্কন সংবাদপতে খবর বেরল, 
চরমপন্নের বারো ঘণ্টা সময় অতিক্রম হবার আগেই বৃটিশ ও ফয়াসশ সৈন্য 
মিশরে অবতীর্ণ হয়েছে। রাতে কাইরো, ইসমাইলিয়া, পোর্ট সৌদ ও 
সয়েজ শহরে বৃটিশ বোমারু বিমান আক্রমণ চালালে । বোমা পড়ল মসাঁজদে, 
হাসপাতালে, বেসামারক বিমান ঘাঁটিতে । সাইপ্রাস থেকে যুদ্ধ জাহাজ কামান 
দাগতে শুরু করল, পাঠাতে লাগল বোমারু বমান। 

জাতপুঞ্জের আঁধকর্ভা হামারশলূড বৃটিশ ও ফরাসশ চরমপন্রের প্রাতি- 
বাদে পদত্যাগের প্রস্তাব করলেন। 

বিরোধী দলের চাপে পালণমেন্টে লয়েড বললেন, কাইরোতে বোমারু 
বিমান আক্রমণ করে নি! অথচ খন পাথবীর প্রতোক দেশের সংবাদপন্েই 
আরুমণের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। সংবাদ 'দয়েছেন কাইরোছে অবাস্থত 
পণ্ঠাশ জন বিদেশশ সাংবাঁদক। 

লা নভেম্বর স্বাস্ত পারষদে ধগোস্লাভিয়া প্রস্তাব করল জাতিপূঞ্জের 
বশেষ সভা আহ্বান করা হোক। প্রস্তাব গৃহীত হল। বেলাঁজয়ম ও 
অস্ট্রোলয়া পর্যন্ত বিরোধিতা করতে পারল না। 

সাইপ্রাস থেকে সামারক [ববৃতিতে ব্যাপক আক্রমণের খবর প্রচারিত হতে 
লাগল। বৃটিশ পার্লামেন্টে লেবার পার্ট তুমূল ঝড় তুললেন। তাঁরা বার 
বার ইডেন সরকারকে নিল্দা করে প্রস্তাব উত্বাপন করলেন, বার বাব দাঁব 
তুললেন, “পদত্যাগ করুন”। বৃটিশ সংবাদপতে পূর্বে উীল্লীখত "হীন ষড়- 
যন্তের' নানা লক্জাকর কাহনন ছাপা হতে লাগল। 

এরই মধ্যে বৃটিশ নৌবিভাগ থেকে জানান হল একথানা মিশরী জাহাজকে 
সয়েজ থালে “বিয়ে দেওয়া হয়েছে”। এই একটা ডুবানো জাহাজই সুয়েজ 
জলপথকে বল্ধ করে দিল, যে-জলপথকে সব জাঁতর কল্যাণের জন্য উচ্মুস্ত 
রাখাই ছিল বৃটেনের প্রধানতম দাবি! 

১লা নভেম্বর জাঁতপন্গে প্রথম প্রস্তাব গৃহগীত হল আঁবলচ্বে বুদ্ধ- 
বিরতির দাবি জাঁনয়ে। 

২রা নভেম্বর ইডেন এনদাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, “বৃটেন 
ও ফ্রান্স সূয়েজ এলাকা দখল করে ইজরেইলকে মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য 
করবে।” ইজরেইলের প্রধান মন্যী জবাব দিলেন, 'সিনাইতে দখলকরা ভূমির 
সূচীভাগও আমরা ত্যাগ করব না?” 

শুরা নভেম্বর ইডেনের সুর একটু নরম হয়েছে । “আমরা যুদ্ধ থামাতে 
চাই» 'তনি বললেন। কিন্তু যুদ্ধ তখন সমানে চলেছে। সাইপ্রাস থেকে 
ঘোষণা হল বৃটিশ বিমান সূয়েজ থেকে চারশো মাইল দূরে অবাস্থত শহর 
পর্যক্ত আকুমণ করেছে। চার্চিল এ দিনই ইড়েনের “সাহসশ কাজের” পূর্ণ 
সমর্থন জানালেন। 

৫ই নভেম্বর লশ্ডনে বিরট প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হল-য়িশ বছয়ে 
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ধা কোনোঁদন হয় 'লি। এই সভায় বন্তুতা করতে শিয়ে আনউরিন বেভন 
বললেন, “যদি ইডেন যা করেছেন তাতে সাঁতাই বিশ্বাম করেন, তবে তান 
হয় দাস, নয় নির্বোধ। এর কোনো ভূমিকাতেই আমরা তাঁকে চাই নে। ইডেন 
বলছেন জাতপুঞ্জকে শান্তশাললী করতেই তিনি মিশর আরুমপ করেছেন। 
প্রত্যেক ডাকাতই তাই বলে থাকে !? 

গেটস্কেল একটি বেতার ভাষণে বৃটেনের লোকদের সাবধান কারয়ে 
দলেন, “ভুল করবেন না! এটা যুদ্ধই 1” 

ফ্রান্স পয়েজ যুদ্ধের খবরের উপর গোপনীয়তার পর্দা চাঁপয়ে 'দিল। 
সাইপ্রাস থেকে একটি যৌথ ঘোষণায় বলা হল পোর্ট সৌদ আঁধকৃত হয়েছে! 
ওখানকার 'মিশরী কর্তৃপক্ষ “আত্মসমর্পণ” করেছেন। কয়েকঘণ্টার মধ্যে 
ইডেন স্বীকার করলেন, আত্মসমর্পণ কথাটা ঠিক নয়। বেসামারক প্রাতরোধ 
সমানে চলেছে। 

এ দিনই ইজরেইল যুদ্ধ-বিরাত মেনে নিল। পরের দিন, ৬ই নভেম্বর, 
মনল বৃটেন ও ফাল্স। 

শেষ হল এ-যুগের ইীতিহাসের এক আতি কলধাকত অধ্যায় ! 

প্রশংসা যেখানে প্রাপ্য সেখানে তা দিতেই হবে। বাঁটশ লেবার পার্টি ও 
বৃটিশ জনমতের প্রশংসনীয় ভূঁমিকাব উল্লেখ আমরা আগেই করোছ। এবার 
উল্লেখ করতে হয় ময়েজ দ্ধের সময বি. বব, সর দুইসাহসী স্বাধীন মনো- 
ভাব। ব. 'ব, গস, সধাই জানেন, গোড়াপল্ঘণ প্রাতিষ্ঠান। ইডেন দাব করে- 
ছিলেন সয়েজ মুদ্ধকালীন সংবাদে পবরাষ্ট্রী দপ্তরের শাসন। কন্তু 
গল [বস ভা মনচে বাজশ হন নি। ইডেন খোলাখাীল যুন্ধ ঘোষণা করতে 
সাহস পান ীন, বি ব ি-ও চোরা-ঘু্ধ মানছে রাজশ হন নি। বি, বি. লি. 
[বিরোধী দলের নেতাকে বেতার ভাঘণের সযোগ 'দিম্নে ইডেনের যথেষ্ট অপ্রপীতি- 
ভাজন হযেছিলেন। শুধু তাই নয়। বি. বি. সির খবরে যেমন বৃটিশ ও 
ফবাস্শ বন্তবাও স্থান পেয়েছে, তেমন আগাগোড়া বিপুল নিরাপত্তার লঞ্গো 
স্থান পেয়েছে মিশরের বন্তব্য, জাঁতপুঞ্জে ও অন্যত আক্রমণকারীদের তীব্র 
নন্দা। যে সংকীর্ণ, অদ্‌রদর্শর, উগ্, সাম্াজ্যলোভ জাতীয়তবাদ বৃটেনের 
আধকাংশ প্রধান প্রধান সংবাদপন্রগাঁলতেই সুয়েজ আকুমণের প্রথম দিন 
আঁধকার করেছিল, বি বি, স.কে তা কলীষত করতে পারে ান। বি. বি, ?স.-র 
কর্তৃপক্ষ বুঝহে পেরোছিলেন বৃটেনের আধকাংশ মানুষই ইডেনের যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে। ইডেন তাবি আবমৃষ্যকাঁরতায় বুটিশ জাতকে 'বিভন্ত করে দিয়ে- 
ছিলেন। বি. বি. সি. এই দলীয় দ্ধের অস্মু হিসাবে নিজেকে ব্যবহৃত 
হতে দেয় নি। এগোৌরব বি. বি. সি-র ইতিহাসকে িরাদন শোভিত করবে। 

ণব বি. [কে বাগে আনতে না পেরে ইডেন সাইপ্রাসে একটি বিক্প 
ধেতার কেন্দ্র ব্যবহার করেন 'মিশরবাঙ্গীকে নাসেরের বিরুদ্ধে উত্তোজত করতে । 
এর নাম দেওয়া হয় 'ভয়েস অব বৃটেন'। এই বেতার-কেন্দের উদ্দেশ্য ছিল 
িশরবাসর সাহস ও প্রাতিরোধ ভেজো দেওয়া, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে 
মিশরের প্রকৃত শু নাসের! 

এখান থেকে প্রপার়াত প্রচার-ভাষণ বৃটিশ পার্লামেন্টে অনেক গোলমালের 
কারণ হয়োছিল। লফ়েড ও ইডেন যখন বেসামারক কেন্দ্র ব্যাপক বিমান 
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আক্রমণের সতাতা অস্বাঁকার বরাঁছলেন, তখন লেবার পাট সদস্যয়া এই 
বেতার-কেন্দু হতে প্র্ঠারত স্থঁকীতি উধৃত করে প্রধান ও পরর়াস্টীমল্তীকে বিষম 
বিপাকে ফেলেছিলেন। সিশর আকমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে নাসের তাড়ানো, 
এ-বেতার থেকে তাও সংস্পম্ট তাষত হয়োছল। 

'ভয়েস অব বৃটেনের কয়েকটি নমূনা দেওয়া হচ্ছে ! 

৩১শে অক্টোবর $ সন্ধ্যা ৬.৪৫ মাঁবট £ “কাইরোর সরকারী এলাকায় 
আশে-পাশে যাঁরা বাস করছেন, বিমান ঘাঁটির কাছে আসবেন না। তাহলে 
[বিপন্ন হবেনা" 

শুরা নবেম্বর £ সকাল ৯.৪৫ মালট £ “কাইরো, আলেকজান্দ্ুয়া ও পোর্ট 
সৈয়দের বেতার কেন্দ্র থেকে দরে চলে যান। মিব্রপক্ষের 'বমান আক্রমণ 
করবে)” 

সকাল দশটা £ "মশরণ সৈন্যদের গ্রামে বা শহরে আশ্রয় দেবেন না 1” 

রাত বারোটা ঃ "সারা দিন বাত সামারক লরশী দেখলেই তার উপর বিমান 
আকুমণ হবে। যাঁদ এ-সব লরশ আপনাদের গ্রামে প্রবেশ করে, আপনাদের 
গ্রামেও বোমা পড়বে ।” 

প্রঠা নভেম্বর £ সকাল ১১টাঃ “আপনাদের গ্রামে গ্রামে অনেক সৈনা ও 
সামারক যানবাহন রয়েছে। তাদের আমরা আক্রমণ রব কাছাকাঁছ 
থাকবেন না)? 

রাত বারোটায় £ “বটেন ও ফ্রান্স মশরের প্রকৃত মিন্ত। আপনাদের আসল 
শর হচ্ছে নাসেব। তারই জনো আপন দের এই বিপদ। সে আপনাদের 
সর্ধনাশ করবে)” 

মিশব-আক্রমণের পরের দিন ১লা নভেম্বর নাসের যে বাত দেন তাতে 
বোঝা যাবে এই ঘোর দযার্দনে তান এবং সমস্ত মিশববাসী- কতখানি স্ধৈর্ঘ 
আত্মাবধ্বাস ও দড়প্রীতিজ্ঞার সঙ্গে বপদের সম্মুখীন হয়ৌছলেন। নাসেব তাঁর 
দেশবসাঁকে বললেন, শামশর হতে চেয়েছে স্বাধীন প্রহতাক মিশরীর কামনা 
এই দাবিতে মূর্তা। এই স্বাধনন-নশীতর বৃহত্তর লক্ষা একট প্রাচ্যপ্পর্ণ 
[শর পাষ্ট। শীবন্তু সাগ্রাজ্াবাদীরা কি আমাদের সৈআদর্শে শান্তিতে 
এাগয়ে ষাবার সযোগ দিয়েছে ৮ দেয লি। তারা আগাগোড়াই আমাদের 
উদ্াম ও প্রচেচ্টাকে বাহন করতে চৈষেছে। কারণ, আমাদের দাস-জাবনই 
তাদের কামা। 

“যারা অমাদের বন্ধৃত্ব চায় তাদের দিকে আমরা মিতার হাত এ্রাঁশয়ে 
দয়োছ। কিন্ত যারা আমাদের শত, আমরাও তাদের শু .. 

“আজ আমরা একানভ্ঞ এঁক্যের বল এই বিপদের সম্মুখীন ।” 

মিশর তাই বালন্ঠ এঁক্য ও দশ্ত আত্মাবধ্বাসের সঙ্গে বিপদের মোকা- 
[বলা করেছিল। কোনো মিশরী ভয়েস অধ বৃটেনের প্রচারে কান দেয় 'নি। 
িমান-আরুমণ গত মিশরের শহরে শহরে জীবন চলেছে স্বাভাবিক ছন্দে। 
পোর্ট সৌদে মিশরী জনতার প্রাতরোধ বৃটিশ ও ফব্রামী সেনাপাঁতিদের অবাক 
করে 'দিয়োছল। 

&ই নতেম্বর নাঁগের যখন আবার তাঁর দেশবাসশকে সম্ভাষণ করলেন, তখন 
যুষ্ধ থেষে গেছে; মিশরের নৈতিক বিজয় প্রাতত্ঠিত। নাসের বললেন, 
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“আপনাদের পক্ষা থেকে আমি বার বার বলেছি, মিশর চায় শান্তি। কিন্তু 
শান্ত ও দাসত্ব তো এক কথা নর! আমাদের দূঢ় পঙকঙ্প, মিশর তার নিজের 
ভূমিতে স্বাধ্শন জীবনের গৌরব ভোগ করবে, চলবে নিজের নির্বাচিত পথে 
অনা কোনো দেশের লেজ হয়ে সে বাঁচতে চায় না। আমরা লল্ডন বা অন্য 
কোনো স্থান থেকে হুকুম মানতে রাজী নই।...... 

“আমাদের বল আজ একতা, সংগঠিত শান্তি, মেহনত আর কঠিন সংকঙ্প। 
সমস্ত পাঁথবী এলে দাঁড়য়েছে আমাদের পাশে... 


“পৃবাতন শু নতুনের এ ভয়ংকর সংঘাতে 
আঁম থাকব অন্তত 'নর্দোষ নিরপেক্ষ 1 ১ 


১৬ই নভেম্বর, ১৯৫৬। বৃহস্পাঁতবারের ঝকঝকে সকাল। 
একটা বিমানঘাঁটিতে ইঞ্গ-ফরাসী আরুমণের চিহ্ন সুক্পম্ট। 
এখানে ওখানে ভাঙ্গা-চোরা মিশরী বিমানের ধবংসাবশেষ। আকাশ থেকে 
ছড়ানো আগুন জঝলিয়ে দিয়েছে 'বমান ঘাঁটির অনেকখান। চত্তীর্দকে 
বাক্ষিপ্ত অঙ্গার । 
তাবই মধ্যে এসে নামল একখানা সুইস বিমানপোভ। মাথায় উড়ছে জাত- 
পুঞ্জের পতাকা । বিমান থেকে নেমে এল প'়তাল্লিশ জন ডাঁনশ সোনক। 
হাতে তাদের রাইফেল । বাহদতে নীল ব্যান্ডে লেখা £ "্জাঁতপুঞ্জের বপদ- 
সামলানো সেনাবাহনী)” একজন মিশর ব্রিগেডিয়র তার্দের অভার্থনা 
করলেন। ইজরেইল আক্রমণের সতেরো দিন পর, ইঙ্গ-ফরাসণ আক্রমণের পনেরো 
দিন পর, যুদ্ধীবরাতির আট দিন পর, 1বশ্বমানবের পক্ষ থেকে এক মহান 
শান্তিসেনা পদার্পণ করল মিশরে! তাদের কর্তব্য মিশরের পাবন্ত্ ভীম থেকে 
বিদেশী আক্রমণকারীদের সরিয়ে দিয়ে মিশরের সার্বভৌমত্ব পৃনর্দ্ধার করা। 
এই শান্তিসৈনোর প্রস্তাবনা আসে কানাডার তৎকালশন পবরাম্ট্র সাঁচব 
লেস্টার পিয়া্সনের কাছ থেকে £ এরই জন্য তাঁকে ১৯৫৭ সালে নোবেল শান্তি 
পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। মার্কিন সমর্থন পেয়ে 'পিয়ার্সনের প্রস্তাবের মূল্য 
বেড়ে ষায়। কিন্তু যাঁর অক্লান্ত চেষ্টায়, সতর্ক 'নরপেক্ষতায় ও বৃহৎ শাল্ত- 
গ্ীলর দাপট অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচার পনর্ম্ধারের 
দড় প্রচেন্টায় শান্তি-সৈনা মশবে একাট এাতহাসক ভৃমকা গ্রহণ করতে সক্ষম 
হয, তান হচ্ছেন জাঁতপুঞ্জের আঁধনায়ক, ড্যাগ্‌ হামারশৃলূড্‌। 
শান্তিবাহনীর ভূমিকা [নিয়ে নানা গোম্ঠীর নানা মত ছিল। বৃটেন ও 
ফ্রান্স চেয়োছল মিশরের মতামত পরোয়া না করে শান্তি-সৈন্য পাঠানো হোক 
সংয়েজ অঞ্চলে, এ-সৈন্য কোনো একটা সংষ্ঠ্র সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সূয়েজ 
ঃ তদারক করুক। পয়ার্সনও ব্যান্তগতভাবে এ-প্রস্তাবের পক্ষপাত্রী 
। 
আমোরকার আসল আতঙ্ক হয়োছল রুশ ও চীনা স্বেচ্ছাবাহিলী মিশরে 
পেশছধার সম্ভাবনায় । নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হতেই রাশিয়া 
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পরিজ্কার বুঝিয়ে দিনোছিল, যাঁদ বূটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইল এক্ষযাীন সৈন্য 
অপসারণ না করে তাহলে রূশ স্বেচ্ছাসৈনিকরা মিশর রওনা হবে। আইসেন 
হাওয়ার ও ডালেস এতেই সবচেয়ে বেশি ভীত হয়েছিলেন। আইসেনহাওয়ার 
তাঁর নিবচনের পর প্রথম সাংবাদক বৈঠকে রাশিয়াকে সাবধান করে দজেন 
রুশ স্বেচ্ছাসৈন্য যেন মিশরে না পেশছয়। পেশছলে 'জাতিপ্দঞ্জের মারফত 
আমরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করব।” 

একজন সাংবাদক প্রশন করল £ “আপাঁন কি এই রুশ হুমাঁক থামাবাব 
জন্যে বৃটিশ ও ফরাসী প্রধান মন্দের সঙ্গে 'মিলিত হয়ে আলাপ করতে 
চান 2৮ 

জবাবে মার্কন রাম্্রপাতত বললেন, “তার আগে এ মিশর-ব্যাপারটা মিটে 
যাক)” 

আইসেনহাওয়ার চাইলেন শান্তিবাহনশ যত তাড়াতাঁড় মিশরে পেপছে 
ষযাক। তাহলে রাশিয়া আর স্বেচ্ছনসোনিক পাঠাবার সুযোগ পাবে না। 

মিশর, ভারতের সমর্থন 'নয়ে, শাঞ্তি-সৈনা গ্রহণ করতে রাজী হল। কিন্তু 
করেকটা মূল্যবান শর্তে। প্রথম, মিশরের অসম্মীততে এই সৈন্য তার ভূমিতে 
অবস্থান করতে পারবে না। 'হ্বিতীয়, এসৈনোর কাজ হবে শুধু আক্লমণ- 
কারীদের অপসরণ পর্যবেক্ষণ করা; সয়েজ্জ খাল বা অনা কোনো ব্যাপারে মাথা 
ঘামানো নয়। তৃতীয়, আগে এ-সৈনা পোর্ট সৌদ থেকে বৃটিশ ও ফরাসী 
সৈনাদের প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ করবে, তারপর যাবে মিশর-ইজরেইল সামান্তে। 
সেখানে ইজরেইল বাহনশীকে স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। চতুর্থ, কতাঁদন 
এসৈন্য মিশরে থাকবে না থাকবে তা নির্ভর করবে মশরের অনুমতির উপর। 
পণ্চম, কোন কোন দেশ থেকে শান্তিলেনা আসবে তাও মিশরের অনুমাতি- 
সাপেক্ষ । 

শান্ত-সৈন্যবাহনীর স্ষ্ট নিয়েও মতাবরোধ হল। ইডেন ও ম'লে দাবি 
করলেন এ-বাহিনী তৈরি হোক বৃটিশ, ফরাসী ও মাঁক্ন সৈন্য নিয়ে। মিশব 
পাঁরজ্কার জানিয়ে দিল ষে এর [তিন দেশের সৈন্যদের জাতপুঞ্জের পতাকা 
বহন করে মিশর মাটিতে ঢুকতে দেবে না। ইডেন দাবি করলেন, শাচ্ত- 
সেনা বৃটিশ উদ্যোগের উদ্দেশ্য সার্থক করবে। মিশর উত্তর দিল, নৈব নৈব 
চ। এমন মতলব নিয়ে কোলো 'বিদেশীর পদার্পণ হবে না তার বুকের উপর। 

হামারশূলূভ্‌ চাইলেন প্রথম শাম্তি-সেনার দল আগে তো মিশরে পেশছুক। 
পরে তিনি নাসেরের সঞ্গো কথাবার্তা বলে অন্য সব 'বধপ্নগুলি ঠিক করবেন। 
সৈনাবাহনীতে যোগ দিতে কোনো বৃহং শান্তকেই তান নিমন্ণ করলেন না। 
প্রথমে পাঠালেন ডেনমার্কের কয়েকাঁট সৈনা, তারপর নরওয়ের একাঁটি ইউনিট, 
তারপর কলম্বিয়া থেকে কয়েকজন। নিমন্ত্রণ পেল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, 
কানাডা, ফিনল্যান্ড, যুগোষ্লাভিয়া। পাকিস্তানকেও ডাকতে চেয়োছিলেন, 
কন্তু নাসের রাজী হন নি! 

রাশিয়ায় হঠাৎ স্বেচ্ছাসৈন্য পাঠাবার কথাবাতণী একেবারে চুশ হয়ে গেল। 

নভেম্বরের ১৫ই হামারশ্প্ড্‌ এলেন কাইরোতে। নাসেরের সঙ্গ 
আলাপ করে কিনি তাঁর দব গত'ই মেনে লিলেন। [মিশর অনুমাত না দিলে 
তার মাটিতে শাল্তিসেনা অবস্থান করবে না। মিশরের অনংলান+0 কোনো 
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দেশের দৈনা আনা হবে না। সূয়েজ খাল নিয়ে শান্তি-সেনার কোনো মাথা- 
ব্যথা নেই। সে শুধ্‌ মিশরের ভূমি থেকে বিদেশী হামলাদারদের সারিয়ে 
দেবে, আগে ইংরেজ ও ফরাসখদের, পরে ইহাদের । 
কাইরোর বিখ্যাত পাদ্কা 'অল গঃমহ্রিয়া' সগর্কে ঘোষণা করল £ “এখন 
কাজ হবে কার নিদেশে 2 মিশরের 1 
ধনউ ইয়র্ক টাইমৃস্‌* কেদে উঠল “নাসের দেখাঁছি তাঁর সামীরক পরা- 
জয়কে রাজনোতক বিজয়ে পাঁরণত করে ফেললেন ! 


“রাজা দখলের চেয়ে বড়ো বাজ্ঞাদান 
গ্রহণের চেয়ে দান অনেক মহান ।”-ামিল্টন 


গত দশবছরে চারবার মধ্প্রাচোে আমোরকাকে গভীর পদক্ষেপ করভে 
হয়েছে। দুবার জাতিপুজ্জের মাধ্যমে, দুবার জাঁতিপূঞ্জকে এাঁড়য়ে। জাতি- 
পঞঞ্জের মাধ্যমে পদক্ষেপে মাকিনি প্রভাব ও সম্মান বেড়েছে, আর জাতপুঞ্কে 
এাঁড়য়ে চলতে গিয়ে হয়েছে ব্যাহত । 

অথচ মার্কন জননেতারা এই সাধারণ সত্যটাকে স্বীকার করতে চাইছেন 
না। 

প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মাঁক্ন উদ্যোগে জাতিপুঞ্জ 
ইজরেইলের জল্মে পৌরাহত্য করোছল। রাজনোতিক বিচারে একাজ তই 
সমালেচনীয় হোক না কেন, ইজরেইল সাস্টর দায়িত্ব একা আমোরকার নয়, 
সমস্ত পৃথিবধর। ইজরেইল-জল্মে যেমন সায় ছিল আমোরকার তেমানি 
রাশিয়ার। প্যালেস্টাইন-বিতাড়িত আরব বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন এবং আরব- 
ইজরেইলশ সম্পর্ককে স্থিতিশীল সমঝোতার উপর দাঁড় করানো, এই দুই 
1বরাট প্রস্তরখন্ডে ধাক্কা লেগে মাঁক্ন প্যালেস্টাইন নীতি চূর্ণ হয়েছে। 
তার অন্যতম কারণ এ-সমস্যাগুলিকে জাতিপুঙ্জের মাধ্যমে ত্বাড়ৎ সমাধানের 
চৈজ্টা কবা হয় 'ন। 

মিশরের উপর ইঞঙ্খ-ফরাসী আক্রমণের সময় আমোরকা জাতিপুজের 
মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের সম্ধানী হওয়ায় হঠাৎ মধ্যপ্রাচ্য, এমনকি সমস্ত 
পাঁথবীতে, ভার সম্মান ও নেতৃত্ব দড়প্রাতাষ্ঠত হয়োছল। জাতপুঞ্জের সৈন্য- 
বাহনী গঠনে মিশরের দাঁব মেনে নিয়ে আমোরকা মধ্যপ্রাচের এক ঘোর 
দর্দনে প্রত্ক্ষ রুশ হস্তক্ষেপ প্রাতরোধ করতে সক্ষম হয়োছল। 

অথচ, অনা দূইটি গুরুত্বপূর্ণ মাক্ন পদক্ষেপই জাতিপুজকে এাঁড়য়ে। 
প্রথম, ১৯৪৭ সালের দ্রুমান ডকাট্রন। সোঁদন মধাপ্রাচাকে সাম্যবাদের প্রসার 
থেকে রক্ষা করতে রুমান জাতিপঞ্জের শরণ নেন নি। বরণ জাতপঃুজকে 
এাঁড়যে এত বড়ো একটা 'সিম্ধান্ত নিয়ে তাকে 'তাঁন পঙ্গদ করোছিলেন। 

দশ বছর পরে রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারওড তাই কবলেন। আইসেন- 
হাওয়ার ডকাঁ্বন জন্ম নিল জাতিপূঞ্জের বাইরে । একটা একাম্ত মার্কন 
নীতির রূপ নিয়ে। তাই, এর সাফল্য বা ব্যর্থতার দায়িত্ব একাল্ভভাবে 
আমোরকার। 


১৮৭ 


ঘাঁঞ্চন দক্টি দিয়ে প্রথম সংয়েজ ধৃখ্ধোন্তর মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা দেখতে 
হবে, আইসেনহাওয়ার ডকাট্রনের প্রয়োজন ও কারণ বুঝতে হলে। তারপর 
এশিয়ার দূম্টিতে তার বিচার চলতে পাবে। 

মিশর আক্রঘণ বার্থ হবার সত্গো সঙ্গো মধাপ্রাচ্যে প্রা্ীন বূটিশ ও ফরাসী 
প্রভাবের সমাধি হল । 'িশরকে বাঁলম্ঠ সমর্থন দিয়ে রাশিয়া হয়ে উঠল 
মধ্যপ্রাচো সবচেয়ে জনাপ্রয় বাঁহঃশান্ত। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভাব নিরস্ত 
করতে না পারলে পাশ্চমী 'বিশ্বপ্রভাবের অনেকখাঁনই নিস্তেজ হয়ে যায়। 
মধ্যপ্রাচ্যে কায়েম হতে পারলে রুশ প্রভাব সমস্ত এশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশে 
সুপ্রাতিষ্ঠিত। আঁফ্রকাকেও সে-প্রভাব থেকে বাঁচানো অসম্ভব । 

আইলেনহাওয়ার ও ডালেস বুঝতে পারলেন রুশ প্রভাব প্রাতিরোধ করার 
একমান্ন উপায় মধ্যপ্রাচোর প্রধানতম শান্তর ভূমিকায় আমোরকার খোলাখ্মলি 
অবতীর্ণ হওয়া। ডালেস চিরাদন 'বিশ্বাম করে এসেছেন সোবয়েতের 
নেতারা কেবল একাটি মান্র নীতির পূর্ণ মর্ধাদা দিতে অভ্যস্তঃ সে হচ্ছে 
ক্ষমতার নাঁত। তিনি দেখতে পেলেন বৃটিশ সূর্য অস্তাঁমিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে মধ্যপ্রাচা শান্ত-শখ্য হয়ে গেছে। প্রমাদ গণলেন, এই মহাশণ্যে রুশ 
প্রতাপ অচিরেই শিকড় ছড়াবে। তাহলে 'ীবরাট এশিয়া মহাদেশের পূর্বান্ড- 
লের মতো পাশ্চমান্চলও চলে যাবে সাম্বাদের প্রভাবে। আফ্রিকার শ্রেচ্চ 
দেশ মিশরে সপ্রাতান্ঠত হয়ে রুশ প্রভাব ছাঁড়য়ে পড়বে সমগ্র কৃষফ্ণ-মহাদেশে । 

তুরস্ক ও রাশিয়ার মাঝখানে বঙ্গপোরাস। এখানে প্রাচ্য এসে দাঁড়য়েছে 
প্রতীচ্যের পাশে। কিন্তু কোনোদন হাত মেলায় নি। একে অপরকে চোখ 
রাঙ্গিয়েছে। পশ্চিম চিরদিন ভয় পেয়েছে রুশ শীল্ধর ভূমধাসাগরে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠাকে। সেই উনাঁবংশ শতাব্দীর যুরোপীয় ভয় নতুন করে মধ্যাবংশ 
শতাব্দীর আমোরকার বুক কাঁপিয়ে দিল। 

ডালেস ভাবলেন নতুন মধাপ্রাচো এই 'শান্ত-সমস্যার' সমাধান জাতিপুঞ্জের 
মাধ্যমে হবার নয়। তাতে রাঁশয়ার “ভেটো” আছে, এশয়া-আফকার 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধধ একতা আছে। যাঁদ কোনো মাঁকনি প্রস্তাব ভোটাধিকো 
গৃহশতও হয়, তাহলে এাশয়া-আফ্রকার উনাধ্রশাট ভোট একান্ত আবশাক, 
আর তবেইভো তাদের খুশী করতেই হবে। শুধু যুরোপের সাহায্যে জাতি- 
পুঞ্জকে প্রয়োজন মতো ব্যবহারের দন গত হয়েছে। অথচ নতুন পাঁরাস্থাতিতে 
এশিয়া-আফ্রিকার তোষামোদ আর সম্ভব নয়। হঠাৎ ধে-বিপদের সূ্টি, 
তাকে তাড়াভাঁড় পরাস্ত করা দরকার। প্রত্যেকাঁট বিলম্বিত প্রহর সাহাষ্য 
করবে মারায্মক প্রাতিপক্ষকে ! 

তা ছাড়া, সূয়েজ যুদ্ধে বূটেন ও ফ্রান্সকে নিন্দা করে আমোরকা এক- 
মৃহূর্তে পশ্চিমী একের মূলে সাংঘাতিক কুঠারাঘথাত করেছিল। যে আত- 
লাঁন্তক এঁক্যের ভ্রোরে আমোরকা বারো বছর রশ শান্তকে প্রসারভা থেকে 
বাণ্চত করতে পেরেছিল সে-এঁক্য হঠাৎ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে শেল। 
ভাতে এঁশয়া-আফ্রিকার মানি নেতৃত্ব জনাপ্রয় হল বটে, কিন্তু শীতল-যুদ্ধের 
প্রধানতম রণক্ষেত্র রুরোপ হয়ে পড়ল কাবু ও অকেজো । আমেরিক্চায় এই 
অপরাধের জণ্য সাকনি সরকারকে যথেষ্ট নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন 
হতে হল, বিশেষ করে ডেমোক্লাঁটিক পার্টর কাছে। সধ্ধ সুস্পঙ্ট দাবি 


৯৮৮ 


ঘাঁনয়ে উঠল দঢতর মাকিনি নেতৃত্বের, ফুলোপে ও মধ্যপ্রাচে | এ-লেতৃত্বের 
জন্যে আইসৈনহাওয়ারকে ডালেস যে-পথের সগ্ধান দিলেন, তা আুমানেরই 
প্রদার্শত পথ । ট্রমান নশীতির চেয়ে অবশ্য অনেক বোঁশ ব্যাপক, অনেক বেশি 
যুদ্ধাশ্রয়ী। 

১৯৬ সালের শনর্বাচনে যে নতুল গার্কন কংগ্রেস তৈরী হল তার প্রথম 
আঁধবেশন হবার তাঁরখ ছিল ১৯৫৭ সালের ১০ই জানয়ারী। প্রথা হচ্ছে, 
প্রথম আধবেশন শূর্‌ হয় রাষ্ট্রপতির একাটি বিশেষ বাৎসারক ভাষণ নিয়ে, 
যার নাম “স্টেট অব দ যাঁনয়ন ম্যাসেজ” রাষ্ট্রের অবস্থার পারচয় ?দয়ে রাষ্ট্র 
পতির ভাষণ। আইসেনহাওয়ার অতাঁদন অপেক্ষা করতে রাজশ হলেন না। 
৫&ই জানুয়ারী মতন কংগ্রেসের একাঁট বিশেষ আঁধবেশন আহ্বান করলেন। 
তাঁর আগে কোনা মাকনি বন্ট্রপাতি একাজ করেন 'নি। 

ডিসেম্বরের শৈষদিন ডালে [নিউ ইয়ে হামারশ্লূড-এর সঙ্গে আলাপ 
করতে গিয়ে নতুন নীতির গরম আভাস দিলেন। বৈঠকের শেষে ডালেস 
সাংবাদিকদের বালেন, “মধ্যপ্রাচোর পারবার্তত অবস্থায় আমেরিকাকে নতুন 
নীতি গ্রহণ করতে হবে, আর এ-নপীতি তৈরি করতে হবে বাষ্ট্রপর্জের সঙ্গে 
সামঞ্জসা রেখে” জান্য়ারীর প্রথম দিবসে ডালেস ও আইসেনহাওয়ার 
বাষ্ট্রপাত ভবনে সাঁইীঘ্িশ জন কংগ্রেসী নেতাকে ডেকে নান নাতি বুঝিয়ে 
দেন। শকছ্‌টা গক্স গরম আলোচনা হল, কয়েকজন নেতা কিছুটা বেকে 
বসলেন; কিন্ত ঘোটামটি যা সাডা পাওয়া গেল ভালেস 'তাকে সল্তোষজনক 
মনে করলেন। ড্লেস এই সভায় বললেন, “রাশিয়া যাঁদ মধ্যপ্রাচ্যে অবতশর্ণ 
হয়, আর আমরা যাঁদ ভাকে লা ঠৈকাতে পারি, তাহলে আমাদের সর্বনাশ |” 
পরের দিন ডালেস পনরায কংঘ্েসের উভয় দলীয নেতাদের সর্জো কথাবার্তা 
চালালেন। তারপর আইসেনহাওয়ার ডকাত্বনের আসল খসরা তৈরী হল। 

&ই জানুয়ারী, শানবার, দ্র সাড়ে বারোটায়, আইসেনহাওয়ার কংগ্রেস- 
হলে প্রবেশ করলেন। যথারশৃতি করতালি পড়ল, শেচ্ছা ও আঁভিবাদন 
শবানময় হল। তারপর রাষ্ট্রপাঁত গ্‌রু-গচ্ভঁর আওয়াজে তাঁর নতুন মধাপ্রাচ্য 
নশীত উপস্থিত করলেন । 

দশ বছর আগের খ্রমান প্রদত্ত ভাষণের সঙ্গে এদনেব আইসেনহাওয়ার- 
ভাষণ 'মাঁলযে পড়লে চোখে পড়ে যুগব্যাপশ পাঁরবর্তন-ম্লোতের মধ্যে দাঁড়িয়েও 
মার্কন নীতির পারবর্তন-বমূখতা ! স্তালিন ও ক্লুশভের বন্কৃতায় যে 
সরের, জোরের, ভাবের ও ভাবনার ব্যাপক পাঁরবর্তন সহজেই লাক্ষিত হয়, 
ট্রমান ও আইসেনহাওয়ারেব বচনে তেমন কোনো পরিবহনের চিহ] নেই। 
রুশ পররাষ্ট্রনীতি যে ধূর্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিবর্তিত অবস্ধার সল্গো 
[নিজেকে বদলে নিতে পেরেছে, মাঁকন নাঁতিতে তার অভাব শোচনীয় । 

আইসেনহাওয়ার তাঁর ভাষণ শর; করলেন মধ্যপ্রাচো নতন বিপদের সংকেত 
দয়ে। মিশর-অভিযানের ব্যর্থতা মধাপ্রাচ্যকে 'স্ধিতিহীন করে তুলেছে, আর 
এই অস্থিরতার সযোগা নিয়ে রাশিয়া বিস্তার করেছে তার প্রভাব। ক্ষমতা" 
হশন দেশগযালর স্বাভাবিক রক্ষাকর্ত হচ্ছে জাতিপূ্, িন্তু বুশ 'ভেটো? এ- 
আধকারকে পঙ্গা করেছে। তাই বর্তমান অবস্থায় জাতপুঞ্জের উপর 
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বিভা করে বমে থাকা সম্ভব নয়। আমেরিকাকে নিজের দায়িত্বে নতুন 
বাবস্থা করতে হবে, নতুন অবস্থায় দ্রাব মেটাতে হবে। এ-জন্যে ছাই 
এ অনুমাত। চার-দফা প্রস্তাবে আইদেনহাওয়ার কংগ্রেসের অনুমাত 


(১) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুীলর আর্ক শান্ত বাড়াবার জনো মাঁকন 
সহযোগিতা । 

(২) যারা সামারক সাহায্য চাইবে, তাদের সে সাহাযা দান। 

(৩) আন্তজাতিক সাম্যবাদ দ্বারা প্রভাবত কোনো দেশ যাঁদ মধ্যপ্রাচ্যের 
অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে, তাহলে বিপন্ন দেশের 
অনুরোধে মার্কিন সামারক হস্তক্ষেপ । 

(৪) দু বছরে মধ্যপ্রাচোর দেশগুলির চাঙ্গা করার জন্যে আরো চাল্লশ 
কোট ডলার অনুমোদন। 

এর মধ্যে “সামরিক হস্তক্ষেপ” সন্রটা নতুন নীতির আসল পাঁরিচয়। 

আইসেনহাওয়ার আশ্বাস দিলেন, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামবার আগে তান 
কংগ্রেসের অনুমোদন নেবেন, স্বাষ্ত-পারষর্দের সমর্থন চাইবেন। কিন্ত 
স্বাস্ত-পারষদের সমর্থন ন' পেলে হাত তুলবেন না, এমন আশ্বাস দিতে 
পারলেন না। 

আমরা আগেই দেখোছ জনে নতুন নীতির কী ভাবে প্রথম প্রয়োগ 

হয়োছল। পরবতর্ঁ পাঁরচ্ছদগুলতে দেখতে পাবো কেন 'সারয়ায় পুনঃ- 
প্রয়োগ সম্ভব হয় নি। আইসেনহাওয়ার ডকাট্রন সত্বেও মধাপ্র চো রশ প্রভাপ 
সংপ্রাতিষ্ঠিত হয়েছে । এখানেই আইসেনহাওয়ার নীতির ব্যর্থতা । 
ডালেস যে-পররাম্ট্রনীতর বিন্যাস করেছেন তাতে শান্তর প্রাধান্য। তার 
প্রথম লক্ষ রুশ শাক্তকে তার নিজের সীমানায় সীমাবদ্ধ রাখা, প্রসাবেব পথ 
অবরোধ করা। এরই ইংরাজী নাম £ পাঁলাম অব কনটেনমেন্ট। এর থেকে 
আসছে £ ভয়ংকর প্রাতঘাত--ম্যাঁসভ্‌ বিটালিয়েশন। অর্থাৎ সামাবাদ যাঁদ 
আর্ুমণ-পথে সশমা-বিস্তারের উদ্যোগ করে, আমোরকা সমস্ত শান্ত নিয়ে 
প্লীতঘাত করবে। * তৃতীয় পর্ধায় £ সাম্যবাদের সীমানা সংকুচিত করা £ পাঁলাস 
অব রোলিং ব্যাক। ডালেস এই তিন নীতিরই কিছঃটা বাস্তব আস্বাদ 
পৃথিবীকে দিয়েছেন। 
সবমা-বদ্ধ রাখা নীতট। অবশ্য দ্রুমান আমলের । এ-নশাতর বাঁলহ্খ 
প্রয়োগের জন্যে রাশষার তিনাঁদকে প্রায় ষাটটি সামারক ঘাঁট প্রাতাম্ঠত 
হয়েছে। অনেকগযাল সামারক জোটে রাশিয়াকে ঘরে রাখা হয়েছে। তথাপি 
গত পাঁচ বছরে উত্তর ভিয়েনামে সামাবাদ প্রাঁতাষ্ঠত হয়েছে, মধাপ্রাচো রুশ 
প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ভয়ংকর প্রাতিধাতের প্রয়োগ হয়োছল কোরয়ায়। তার ফলাফল সকলেরই 
জানা। দীমা-সংকোচের সূষোগ এসৌছল হাঞ্গারীতে, কিন্তু ডালেস 
হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেন 'ন। 

বর্তমান আমোৌঁরকার অনাতম সর্বশ্রেষ্ঠ রুশ-বিশেষজ্ঞ জজ কেনান_ 
কয়েক বছর তান মদ্কোতে মার্কন রাহ্্রদ্‌ত 'ছিলেন। খ্ুমান আমলে তান 
পররাম্ দপ্তরের প্রধান পরামশর্দাত ছিলেন। মাঁক্ন পররাস্মীনধতি বিষয়ে 
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জর্জ ফেনানের মতামত ডালেসের নিকট ছাড়া সর্ব সম্মানিত। সম্প্রতি 
কেনান 'দীমা-বধ্ধ পাখা লীতি'র বিপঞ্জনক ব্যর্থতার সুলার একটি বিন্যাস 
দিয়েছেন। বলেছেন, দুই পক্ষই যেখানে সমান শাঁশালশ, সেখানে এক 
পক্ষকে সশমাবদ্ধ রাখতে যাওয়াতে অবশ্যম্ভাবণ পারলাম নিজেই সশনাবষ্ধ 
হয়ে পড়া। ভয়ংকর প্রাতঘাতের ভয়ে ভয়ংকর-্রতিঘাত-নীতি অকেজো হতে 
বাধ্য। সীমা-সংকোচ করবার ব্যর্থ প্রয়াস নিজের সশমাকেও সংকুচিত করতে 
পারে। আসলে হয়েছেও তাই। যেমন রুশ প্রভাব সীমাবগ্ধ হয়েছে 
মুরোপে, তেমন মাকিনি প্রভাবও। বরং যুরোপের বাইরে রুশ প্রভাব যে- 
গাঁতিতে বেড়েছে, মা্কন প্রভাব ততটা বাড়ে নি। প্রতিঘাত করতে শিযনে 
উভয় পক্ষই প্রাতঘাতের ভয়ে থেমে গিয়েছে। মধ্যপ্রাচে আমোরকা পেয়েছে 
জর্ডন, তেমাঁন রাঁশয়া পেয়েছে 'সাঁরয্া। কেউ কাউকে বেশি ঘাঁটাতে 
আনিচ্ছক। প্রাতিযোশিতার ক্ষেত্র রাজনশীতির অবরদ্ধে পথ পারত্যাগগ করে 
উৎপাদন, অর্থনশাত ও বিজ্ঞানের পথে বিস্তৃত হয়েছে। 

আ'িউাঁরন বেভন ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে আমোরকা প্রদাক্ষণের পর 
কয়েকটি প্রবন্ধে বতমান মার্ক বিশ্ব-নীতির বিষ্লেষণ করেছেন। তাঁর 
মতে, মাকনি নীতির প্রধান প্রণেতা আইসেনহাওয়ার নল, জন ফস্টার ডালেস। 
তাঁর নীতিতে সায় দেওয়াই রাষ্ট্রপাঁতির অভ্যাস। বেভন কথাবার্তা বলে 
এসেছেন এই দুই মাঁকরনি নেতার সঙ্গেই। দুজনকেই দেখে এসেছেন 
শাবীরক পাড়ায় পঙ্গু । বেভন মন্তব্য করেছেন, “ইতিহাসের এক বিশেষ 
ংকটসংকুল সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শাল্তশালী দেশাটর ভাগ্য, যার পঙ্গো 
জিত সমক্ত মানুষের ভাগ্য, পারচালিত হচ্ছে দুজন অসুস্থ, বোগজশর্ণ 
মানৃষের কর্তৃত্বে। এ তো কোনোমতেই শুভ নয়?” 


“যুদ্ধের সুতোয় বধা ইতিহাসের ঘটনা-মালা। বাব বার 

নর্বাসত করেছে সত্য ও মবীস্তকে। চতুর-সৌভাগ্যবানরা মগের ও) ৩ 
স্বাধীনতা হবণ করেছে, বিন্তু কালের বিবর্তনে তারাই হযে পড়েছে ভাগোর 

হাতির পুতুল, একদা-শাসিত দেশগ্িলর মতো।”-_ভলতেয়ার 


আইসেনহাওয়ার ডকাট্ীনের বার্থতা মার্কন মধ্যপ্রাচানীতকে বিষম বপাকে 
ফেলেছে। এনাঁতির মুখা উদ্দেশ্য ছিল মশরকে আরবভ়ীমতে একঘরে 
কবে রাখা । কিস্ত জর্ডন নিয়ে ক্ষণক সাফলোর পর হঠাৎ ষে মার্কন 
সর্যোদয়ে আরব আকাশ জহলে উঠেছিল, পর্বাহ। গঞগনেই সে-দূর্ষের অস্ত 
ধাবার উপর্লম। 

১৯৫৭ সালের শরতকালে হঠাৎ আর্বভূমিতে নতুন এক এঁক্যের বাতাস 
বইতে শুরু করল; এমন যে বশংবদ 'িল্র ইরাক ও লৈবানন, সেখানেও আব- 
হাওয়া হঠাৎ যেন বদলে উঠল। 

সাধারণ পাঠক 'নিশ্চয় পীধাক হয়ে ভেবেছেন এ-সবের কারণ কী, কেন 
হঠাৎ সৌদী আরবের রাজা পিয়ার সিত্র হয়ে উঠলেন, কেন সেপ্টেম্বরে হঠাং 
অন্যাত্ঠত হল ইরাক-সারয়া-লৌদী আর মিশরের মালিত বৈঠক, কেন এ- 
বৈঠক থেকে ধ্যান উঠল আরব এঁক্যের, কেন হঠাৎ ইরাক, [সরিষার সঙ্গে নতুন 
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ব্যাগজা চুঁন্ত করতে রাজশী হয়ে গেল, ফেন লেবানন সিরয়ার সীমান্ত- 
অবরোধ তৃলে দরে বাণিজ্যের পথ উব্মৃন্ত করল, কেনই বা এক মিশরণ 
বাঁছলণ অতি সংগোপনে উপাঁস্থিত হল সিরিয়াতে আর, কয়েক ঘণ্টার মধ্য, 
পুনঃপ্রাতষ্ঠিত করল আরবডীমতে নাসেরের নেতৃত্ব। 

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। বর্তমান 
আবরধ বাতাবরণ এতই আস্থর ষে যে-কোনো সময়ে নতুন পারাষ্থতির উদ্ভব 
হতে পায়ে, দেখা দিতে পারে নতুন মিতালি আর নতুন দুশমনশ, নতুন চক্রান্ত, 
নতুন মতলব। পৃথিবীর এক আতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অণ্চলে কতগুলি জন- 
সমর্থনহাীন স্বৈরাচারী বিদেশীপ্রসাদপুস্ট শাসনব্যবস্থা চালু থাকার জন্যই এই 
রাজনোতিক, অর্থনাতিক ও সামাজিক আসষ্থরতা | 

এর পমাধান হবে না যতাঁদন না প্রত্যেক আরব দেশের শাসন ক্ষমতা 
এসেছে জনসাধারণের হাতে, গণতন্ত্র মাটিতে সস্থে শিকড় প্রসার করেছে, আর 
আবব সাতাকার বুঝতে পেরেছে, কোথায় তার স্বার্থ, কোনটা তার পথ, কী 
তার পাথেয়। 

আইসেনহাওয়ার ডকাট্রনের 'বিঘোষত উদ্দেশা মধ্যপ্রাচোর বারোটি দেশকে 
আল্তর্জাঁতিক সাম্যবাদ, অর্থাৎ রুশ প্রভাব থেকে বাঁচানো । অস্ত দিয়ে, অর্থ 
দিয়ে. প্রয়োজন হলে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে। 

কিন্তু জর্ডনে যে-প্রভাবকে দমন করা হল তা সাম্যবাদশ নয়, জাতীযতা- 
বাদী; তার প্রেরণা এসোছল মস্কো থেকে নয়, মিশর থেকে। 
চাইল, তার উদ্দেশ্য নাসেরকে একঘরে করা, আরব্ভামতে তাঁব প্রাতিষ্ঠাকে খর্ব 
করা এবং মার্কন আওতায় আরব অগ্ুলে এমন একটা প্রাচব গডে তোলা 
যা ভেদ করে রুশ প্রভাব কোনোমতেই প্রবেশ করতে পারবে না। 

কিন্তু, হায়, তিন রাজাই তো আর তিনটি দেশ নয়! 

দেখা গেল, সৌদ আরবেই গোলমাল! রাজার ভাই প্রধানমন্তী ও 

যুবরাজ ফয়ভ্ল নিজেই নাসের সমর্থক, রাজা আবাদূল আজজেব 

ম্ীককনতোষণ লীভর পারপল্ধশ। 

ফয়জলকে নিয়ে একট? ইতিহাস আছে । আবদুল আঁজজ নিরক্ষর না 
হলেও, শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর বোশ নেই। ফয়জল শিক্ষিত, ব্দ্ধিমান, অনেক 
বেশি দুরদূষ্টসম্পল্ন। পিতা আবদুল আজিজ অল সৌদই তাঁকে একটু 
হিংসার চোখে দেখতেন, তাই রাজসিংহাসন ভার ভাগে না জুটে জেল 
আবদুল আজজের। ফয়ঙ্তল প্রধান মনু হিসাবে রাজকার্যে সহায়তা করতে 
লাগলেন। কিন্তু সৌদ মার্কন পন্থা অনুমরণ করবার সঙ্জো সঙ্গে ফয়জলের 
সঙ্গে তাঁর মতাবিরোধ হয়; ফয়জল “চাকিৎসার জন্যে চলে ধাম আমোরকা, 
এবং সেখানে আইসেমহাওয়ার ও ডালেসকে বলেন যে সিরিয়া নিয়ে সামারক 
সংঘর্ষ হলে সমগ্র আরবভামিতে এমন আগুন জলে উঠবে ধার পরিণাম আজ 
কেউ কঙ্গনা করতে পারকে না। মিলর সাকার সন্পো বিচ্ছেদের ফলে 
সায়া, মিশর ও লেধাননের বামপন্থী কাগজে সৌদশ আরব সম্পর্কে এমন 
পরব কাহিনী প্রচার হাতে শুরু করল যা পূর্ধে আরবদের জানা ছিল না। এ- 
গব কাঁহনী জনগণের দারিদ্রের ও অসহায়তার কাহিনী, রাজকীয় [বিলাস 
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বাসনের কাহিনশী, গণক্যার্থ সমর্থকদের উপর অকথ্য অতাচারের কাহিমী। 
সৌদ পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের কাছে একটা ধমীয় আনূগত্যের দাবি 
রাখেন। তাঁর শাসন বিষয়ে এর “অপপ্রচারে [তিনি শঙ্কিত ও বিশ্লত হয়ে 
পড়লেন। ইতিমধো ওমান নিয়ে বাঁধল ইংরাজের সলো সন্র্ষ। 

পারস্য উপসাগরের ভীরবতর্শ মক্কা ও ওমাল নামে স্বাধীন হলেও 
ইংরাজের অধশন। এই রাঙজোর ওমান অঞ্চলে লধ্প্রতি তেলের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। সুজতান তেল-সন্ধানের সনদ দিয়েছেন ইপাক পেক্টোলয়ম 
কোম্পানণকে, যার তিন ভাগ অংশ ইংরাজের এক ভাগ আমোরকার। সৌদের 
বহঁদনকার দাল্ট এই ওমান অগুলে; নির্বাঁসত ইমামকে তান বহু অর্থ 
সাহায্য করে এসেছেন তাঁর ভরসা ছিল ইমামের সঞ্গো স্লতানের লড়াই 
বাধলে, আমোরকা, তাঁর মুখ চেয়ে, ইমামের পক্ষ নেবে এবং অন্ভত স্বাঁস্ত 
পারষদে এমন একটা জাঁটল পারাস্থাতর সচনা হবে যার ফলে সুলতানের 
রাজত্বের ভিত্তি নড়ে উঠবে। 

ধকল্তু ভা হল না। ইংরাজ অস্ঘবলে ইমামের সৈন্যদের পরাস্ত করল। 
আমোঁরকা টু শব্দ করল না। বুরেইমী মরদ্যান কয়েক বছর আগেই সৌদ 
ইংরেজের কাছে হারয়েছিলেন, এখন গেল ওমান। সৌদ দেখলেন তাঁর 
পররাষ্ট্রনীতি উত্তরোত্তর বার্থ হতে চলেছে। আরব-মণ্ভাঁমিতে তান সবাইকে 
একান্ত করে এসেছেন, তাঁর ভূমিকা ছিল একজন সর্বমান্য সালশের। 'িশর- 
[সরয়ার সঙ্জো একতিত হয়ে নিরপেক্ষ বৈদোশক নশীতু প্রচার করে তান যে 
আরব-যানসে নেতৃত্বের স্থান আধকার করতে পেরোছলেন, মাক্ন নীতর 
পথে চলে তা তিনি হারাতে বসেছেন, অপর পক্ষে নতুন কিছুই তাঁর লাভ 
হচ্ছে না। সামাবাদ তার বিরাট মরধুসর দেশে শনপাঁদ্ধিত; রাশয়া কোনো 
গতেই আজ পর্যন্ত তাঁকে বিব্রত করে নি. বরণ, দুই ই দশকের প্রথম দিকে তাঁর 
ভি ালানীরের জেতে একটির বালা কন 
সর্বাগ্নে তাকে স্বীকার করে [নিয়েছিল ! 

লেনাননকে কেন্দ্র করে সারয়াধ বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার যে- 
পারকজ্পনাব কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি তার বার্ধতার সো 
সঙ্গে রাজা সৌদের চত্ত চাণুল্য দেখা দিল। ভাই ফয়জল ওয়াশিংটনে বসে 
ডালেসকে নতুন পবামর্শ দিলেন, যাব মল কথা: আমোঁরকা এখন পারাতন 
নশীত বজন কলে সিরিয়া ও মিশরের সর্জো মিতালি করুক । সৌদ হঠাৎ 
পশ্চিম যুরোপনীয় সফর সধাক্ষপ্ত করে ডামাস্কাসে এসে হাঁজর হলেন: তাঁর 
আহ্বানে এলেন ইরাকের প্রধান মন্তী ও লেবাননের এক প্রাতীনাধ। মিশরের 
বাজদৃতকেও ডাকা হল। দ্যাদনবাপশ আলাপ-আলোচনায় ঠিক হল সিরিয়ার 
বিরূদ্ধে সব আন্দোলন বম্ধ হবে, ইরাক ও লেবানন বাণিজ্য পথের অবরোধ 
তুলে নেবে, ইরাক করবে নতুন বাগিজা-চুক্জ। আর দৌদঃ সৌদ এক 
গুরুগচ্ভীর 'বিবতিতে বললেন, পদ দিন ধরে সারয়ার রাজধানীতে বসে 
এখানকার সব ব্যাপার আমি চাক্ষুষ করোছ। নানা মতের নেতাদের সাজ 
আমার কথাবার্তা হয়েছে। সিঁরয়া অনা কোনো আরব দেশকে কোনোমতেই 
বিপন্র করে 'নি। কোনো আরব দেশ যে অন্য একটি আরব দেশকে 'বপল্ধ 
করতে পারে, আঘাত করতে পারে, তা আমার বিশ্বাসের বাইরে । সব আরব 
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দেশই এক জোট হয়ে প্রাতরোধ করবে তাদের সবাকার শতদকে। একটি 
আরব দেশের উপর আরুমণের মানে সব আরব দেশের উপর আক্রমণ 7” 

সায়ার বির্ম্ধে মার্কন সরকারের সবচেয়ে বড় নাধিশ ছিল ষে নতুন 
বামপন্থী গভননমেপ্ট, রুশ অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে, প্রাতবেশশ আরব দেশশালিকে 
বিপন্ন করে তুলেছে। তার ফলে যে-কোনে মূহূর্তে জর্ডন বা লেবানন 
আক্রা্ত হতে পারে। সৌদের ঘোষণা এ-নালশের শাঁস তুলে নিল। দ; 
চারদিনের মধ্যেই লেবাননের প্রধান মল্লী ঘোষণা করলেন সায়া থেকে তানি 
কোনো বিপদের আশঙ্কা করেন না; ইব্রাকের প্রধান মল্তীও সরে সুর মেলা- 
লেন। বাকী রইল শুধু অর্ডন। হুসেন প্রথম বুঝতে পারলেন না নতুন 
ব্যাপারটা কী হস; বাঁপ্ধমানের মতো 'তান চুপ করে রইলেন। পরে ইরাক- 
ন্পাঁত ফয়জলের সঙ্গে জর্ডভন সীমান্তে মিলিত হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন 
নতুন এক বিপদ দেখা দিয়েছে আরব আকাশ কৃফ্ণাঁয়িত করে এবং এই [পদের 
মূখে আরব দেশগুলির প্রধান কর্তব্য একাবদ্ধ হওয়া। আর এ-কথা নিশ্চিত, 
যাঁদ হুসেন তাঁর স্বদেশশ আন্দোলনকারীদের চেপে রাখতে পারেন তাহলে 
অন্তত কিছুদিনের জনো ডান নিভর্য়। 

নতুন বিপদ হল তুকারঁ। 

সায়া আরব্ভূমির মধ্যমাণ। প্রায় চতুর্দিকে তাকে ঘিরে তৃকর্শ, ইবাক, 
লেবানন, জর্ডন, ইজরেইল। শুধু পাঁশ্চম সীমান্তের অর্ধেক দরে ভূমধ্য 
মহাসাগরের সূনীল জলরাশি । 'সারয়াকে বাহুবলে দাময়ে দিতে পাবে 
তুকাঁ। তুকণর স্াশাক্ষত সৈন্য মাঁর্কন অস্মে সাঁ্জত, মাঁর্কন রণনশীতিতে 
দশীক্ষত। তুকার মতো মন আমেরকার খুব কমই আছে। নর্থ আযাটলা- 
শ্টিক সামারক চুক্তির প্রায় গোড়া থেকেই তুকর্ট তার সভা । যুরোপে অবাঁস্থত 
ন্যাটো বাহিনীর এক চতুর্থাংশ সৈন্য দিয়েছে তুকর্শ। তৃুকীর্ধি রুশ-ভশীতি 
গভবর ও পুরাতন। রাশিয়াকে সমূদ্র পথের আধকার থেকে বাণ্চত রেখেছে 
তুক্ণ এবং এজনোই পশ্চিমী শান্তগুলর কাছে তার সামারক গুরুত্ব অতুল- 
নীয়। তুকাঁর রাজনোৌতিক অবস্থা যতই আনাশ্চত হোক না কেন, আর্থিক 
অবস্থা যতই গৃক্ধুতর হোক, মাঁক্ন সামরিক সাহায্যে এখনো সেখানে 
রাষ্ট্রীয় স্ধাতিশীলতা অটুট। তুকা সরকারের দেশী ও বৈদেশিক খাত 
পশ্চিমী স্বার্থের অনুকূল। 

[সাঁরয়ার নতুন বামপল্ধী সরকার প্রীতাঁগ্ঠত হবার পরেই রুশ সরকার 
তাকে প্রচুর অর্থনৌতিক সাহায্যের প্রতিশ্রূতি দেন এবং রুশ বিমান ও অন্যান্য 
অস্ত্শস্ব 'নারয়ার পৌছতে শুরু করে। প্রত্যুন্তরে আমোরকা যুদ্ধোপকরণ 
পাঠাতে থাকে জর্ডনে, ইরাকে, লেবাননে । ভূমধ্যসাগরে অবাঁস্থত বিরাট 
মার্কন নৌবাহিনশ সিরিয়ার উপকূল থেকে কিছ: দূরে বিচরণ শুরু করে। 
এঁদকে শৃভেচ্ছা-মূলক পারভ্রমণরত পুখান রুশ যৃগ্ধজাহাজও এসে নোঙর 
করে সিরিয়ার বন্দয়ে। 

সাঁরয়া নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শীতল-য্ম্ধ বেশ গরম হয়ে উঠবার লক্ষণ দেখা 
দেয়। 

এর মধ্যে তুকাঁ তার সৈনাবাহিনী একান্ত করতে শুরু করল 'সাঁরয়ার 
সীমান্তে। বলা ঝ্ুহূল্য, মার্কিন অনুমতি না নিয়ে একাজ সে করতে 
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পারত না। তুকর্শর সৈন্যবাহনীর পরিমাণ পণ্সাশ হাঞজার। এর রেশির 
ভাগই তুকর্রুশ আাঁমান্তে প্রহরণ। এ-সব সৈন্যদেরও সিরিয়ার সঁমান্তে 
এনে জড়ো করা হল। সঙ্গো সঙ্গো জমায়েত হল নতুন অস্রশস্থ, 
থেকে পাওয়া। অর্থাৎ লেবানন থেকে যে-হুমাক কাজে লাশে নি, আইমেন- 
হাওয়ার ডকাুন সে-হমাঁক নতুন করে দেখাতে শুরু করল তুকাঁ থেকে ! 

কিন্তু এখানেই মার্কন ক্টনোতিক চালে মস্ত বড় ভুল হয়ে গেল। 
এ-ভুলটা অপটনখ্বের, অনিপুণতার, আরব-মানস সম্বন্ধে অজ্জানতার। 

সমস্ত আরব ভূমিতে তুকাঁণ এখনো এক মহা আতঙ্কের উৎস। প্রথম 
মহাযৃদ্ধের শেষ প্যক্ত প্রায় সমস্ত ছিল তুকর্শ সাম্রাজ্যের পদানত 
এবং এই কঠোর, অত্যাচারী, বন্ধা দশর্ঘ ইতিহাসের স্মাতি আরব মনকে 
এখনো আঁধকার করে আছে। আমরা আগেই দেখোছ ইরাক যে তুকীর সঙ্গে 
হাত মাঁলয়ে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ 'দয়েছে, ইরাক নেতৃবৃন্দের বিরদ্ধে 
আরব জনসাধারণের তা একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ । আরব দেশগুলি ইজরেই- 
লের ঘতোই তুকাঁকে সমবেত প্রাতরোধের চোখে দেখে আসছে এবং তুকঁ 
হতে বিপন্ন 'সারয়া স্বভাবতই সমগ্র আরব জ্বাতর সাক্রয় সহানভাঁত ও 
সাহায্যের অধিকারণ। 

বামপন্থী 'সাঁরয়া ক করে তুকাঁর নিকট মহাবপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে 
সহজে তা বোঝা যায় না। তৃকর্শর সামরিক শন্তির কাছে মিশ্রণসারয়ার 
[মালত শান্তুও নিতান্ত তুচ্ছ। 

আরবরা বিশ্বাস করে না যে তুকাঁ কোনোঁদনই আরবভীমকে নিললেভ 
দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছে । প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে বৃটেন 
ও ফ্রান্স যে তুকর্ণর বহুদিনের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো কবে শিলে 
খেয়েছে, অনেক তুকা নেতা আজও তা বিস্মৃত হন 'নি। 

তুকার্র আসল ভয় বামপন্থী 'সাবয়াকে নয়, আরবভামতে রশ প্রভাবের 
সম্ভাবনাকে। অনগ্রসর বিরাট আরবভাম তুকীর নি শানকগোচ্টীর 
পক্ষে আশীর্বাদ। তুকীর উত্তর-পুব ঘিরে সোবয়েত রাশিক্না; সেখানকার 
সামাবাদী ব্যবস্থা তুকর্টর পক্ষে কোনোক্রমেই গ্রহণীয় নয়। কৃষফসাগরের নঙ্গে 
উমধাসাগরের যোগাযোগের পথ রোধ করেছে তুকী; রুশ প্রভাবকেঞএ আট- 
কেছে। বসপোরাম খাল না অতিক্রম করে রুশ নৌবহর কৃষফসাগর পার 
হয়ে ভূমধ্যসাগর পেশছতে পারে না, আর এই খালের মুখেই তুকরটর অন্যতম 
প্রধান শহর ইম্তানবৃল। অর্থাৎ ভুক হচ্ছে রুশ নৌবহরের উপর পশ্চিমের 
সদাজাগ্রত প্রহরী । তুক্রর পাশ্চমে গ্রীস ও বুলগারিয়, পূর্বে ইরান, 
দাক্ষণে আরব অণ্ুল। গ্রীস বা মধ্যপ্রাচ্যে বশেষ কোনো রাজনৌতিক বা অর্থ- 
নৈতিক পাঁরবর্তনের ঢেউ তুকারর জনমনকে উদ্বোলত করতে বাধ্য। এজন্যেই 
এ-সব দেশে প্রগাঁতিমূলক কোনো পাঁরবর্তনকেই তুকর্র বতান শাসকগোষ্ঠী 
প্রীতির চোখে দেখতে পারে না। ইরানে যখন ডাঃ মুসাদিকের আমলে নতুন 
গাণজাগরণের সূচনা হয়োছল তখনো তুকর্র শামকশণ সন্মস্ত হয়ে উঠে- 
ছিলেন। আরবভুঁমিকে পশ্চাৎগামী, দারদ্র, পরমহখাপেক্ষী দেখতেই তুকাঁ 
অভ্যষ্ত এবং তাতেই সে প্রথত। 

এহেন তুকর্ণকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া যাঁদ আইসেনহাওয়ার 
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ডকট্রিনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে, তবে তা শুধু বাথই হবে না, আরব- 
তুষিতে মার্চিন প্রভাবকে আরো ম্লান ও কল্ীধত করে তুলবে। 

আরব দাঁত্টভঙ্গাশ থেকে তুবীর সমরায়োজন একাঁদকে যেমন বিপদের 
সূচনা করেছে, অনাদিকে, হিতের ক্ষেত্রে, আরব জাতশয়তাবাদকে মার্কিন ঘুম- 
পাড়ানো গানের প্রভাব থেকে জািয়ে দিয়েছে । এর মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ 
আগমন। পশ্চিম শান্তগ্লির অগোচরে এই তাৎপর্যপূর্ণ কাজটা হাসিল 
করা নাসের সরকারের অন্যতম শ্রেম্ঠ কাতিত্ব। 

সাঁরয়ার সঞ্চো মিশরের স্থলপথে যোগাযোগ নেই । মাঝখানে ইজরেইল, 
নয় জর্ডন। 'মিশর-সিরিয়া যুনিয়ন পরিকল্পনার এটাই সবচেয়ে মারাত্মক 
দূর্বলতা । তা সত্তেও এ-পাঁরকজ্পনার কাজ অনেকখাঁন এঁশিয়েছে। দু 
দেশের এক্যবদ্ধ সামরিক কম্যাশ্ডের প্রধান সেনাপতি মিশরের সৈন্যাধাক্ষ 
জেনারেল গুমের । সেপ্টেম্বরে তাঁর সঙ্গে সিরীয় প্রধান সেনাপাঁতি জেনারেল 
বিজ্রীর আলাপ-আলোচনার ফলে মিশরী সৈন্যদের 'সারিয়া যাল্রার প্ল্যান 
তৈরণ হয়। মিশর গত দু বছর ধরে রুশ বিমান ও অস্ত্রশম্ঘ কনে আসছে, 
তাদের বাবহারে মিশর সৈনাদল বর্তমানে অনেকটা সুদক্ষ । 'সারয়া পুশ 
অস্ুশস্ম সবেমাত্র আমদানী করেছে, তার ব্যবহারে সৈনারা দিচ্ছে মাত হাতে 
খাঁড। রাঁশয়া সৈন্য পাঠিয়ে সিরিয়য়ে সৈন্যদের দপক্ষা দিতে রাজী হয়নি! 
তাই কিছ সুদক্ষ মিশরী সৈনোর 'সারয়া গমন বিশৈষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে- 
শছিল। অথচ এই ব্যাপারটা যাঁদ গোপনে না সারা যেত, ভাহালে নানা 
প্রকারের গোলমাল অপরিহার্য হয়ে উঠত। আলেকজান্দ্রয়া থেকে তৃকর্টরি 
করা কিছুই নয়, কিন্তু কাইরো বা ডামাস্কাসে অবস্থিত পাশিমশ বাজদুভ- 
দেল সম্পূর্ণ অগোচরে একাজটা করা খবেই কৃতিত্বের কথা। 

আরব দেশগুলির ক্ষুদু সামারক শান্তর দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই সৈন্য 
নিয়োগ ব্যাপারটা তৃচ্ছ নয়, যাঁদও তৃকর্শর সর্গো লড়াই বাধলে, যাঁদ রাশিযা 
আন্নবের পক্ষে হস্তক্ষেপ না করে, আরব স্বাধীনতা সহজেই বিপন্ন হয়ে 
উঠবে । তবু আরব জনসাধারণের কাছে গসারয়া-মিশরের এই এঁক্াবদ্ধ 
প্রতিরক্ষা আয়োজন তিহশীসক দম্টিতে গেত্বেপূর্ণ। এর আগে প্রস্তাবিত 
সরিয়াণমশর য়নয়নকে আরবরা সাঁতাকারের বড় কছ ভাবতে পারত 
না; অনূর্বর মরুপ্রান্তবে অনেক ক্ষীণজশবী মহৎ পাঁরকজ্পনার মতো এটাও 
মনে হত কাগজ-পত্রিকম্পনার চেয়ে বোশ কিছু নয়। এখন তাবা দেখতে 
পেল সিরিয়ার বিপদের দিনে মিশর সত্যই জানপ্রাণ দিয়ে তার পাশে এসে 
ঘানসে অনেক দঢ় করে দিয়েছে। 

মহাযুদ্ধের পরে আরব লশশগের জল্ম থেকে অনেক আরব এঁক্য 

পাঁরক্পনাই জন্মেছে, 'কিল্তু একমাত্র প্যাললেস্টাইন যুদ্ধের সময় ছাড়া বিপদের 
দিনে আরব জাতি একর দাঁড়াতে পারে নি বন্দ হাতে নিয়ে। গভ বছরে 
মিশর আকমণের সময় অবশ্যই এক অভূতপূর্ব 'আরব একের জন্ম হয়োছিল; 
কিচ্তু তখনো অন্য কোনো আরব দেশের সৈন্য মিশর সেনার সঙ্গে হাতিয়ার 
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নিয়ে লড়াই-এর সুযোগ পায় নি। মিশর এবং সমগ্ন আরব জাতি সে-সংগ্রাম 
লড়েছিল রাজনোতিক ক্ষেত্রে। পরে জর্ডনের এক বিপদের দিনে ট্রাক, 
সারয়া ও সৌদশ আরব সৈন্য পাঠিয়েছিল জর্ডন পীমান্তে। হূসেন হইরাকী 
ও সৌদী লৈন্যের সাহাযো দমন করেছিলেন জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ! সিরিয়া 
তার সেনাবাহনশকে 'ফাঁরয়ে নিয়েছিল জাতীয়তাবাদণীদের পরাজয়ের পর। 

আরব হাতিহাসে এই প্রথম এক আরব দেশের জাতীয় সংকটের 'দিনে অন্য 
এক মিন্ন আব্নব দেশের সৈন্য প্রাণ দেধার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়াল তার 
স্বাধীনতা রক্ষা করতে! আরব জাতীয্ত্রাবাদের পক্ষে এ-ঘটনা তাৎপর্ তুচ্ছ 
নয়। তা ছাড়া মিশরের এই নতুন চাল পৃথিবীকে দোথয়েছে যে সায়ার 
ঈবাধীনতা রুশ সরকারেরই কামা নয়, তার চেয়েও অনেক বোঁশ কামা 'সারয়ার, 
[মশরের, সমগ্র আরবড়ীমর। এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে ১৯১৫৪ সালের 
ইত্গ-মিশর ছুন্ত অনুসারে তুকরট আক্কান্ত হলে ইংরেজ সৈন্য সুয়েজে প্রত্যা- 
বর্তন করতে পারে। কোনো মতে তুব্ণ নিয়ে একটা গোলমাল বাঁধয়ে ইংরেন্র 
সুয়েজে আবার ফিরে আসতে চাইবে, নাসেরের এ-ভয় হওয়া স্বাভাবিক! 

অবশা, সায়া নিয়ে ষে-সংকটের কালো ছায়া সমগ্র মধাপ্রাচকে ভীত, 
সচঢাঁকত, সন্মুস্ত করে তুলেছিল, তার উদ্ভব সিরিয়ায় নয়, রূশ-মাকনি শীতল- 
যুদ্ধে। সমগ্র আরবভূঁমিতে পড়েছে রাশিয়ার প্রভাব; বহু যুগের পুরাতন 
রাজনীতি হঠাৎ একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে। আরবভামর ভাগ্য আজ 
নিয়ল্লিত হচ্ছে ওয়াশিংটনে ও মস্কোতে। 

মাঁর্কন নীতির মোটামুটি একটা পাঁরচয় আমরা পেয়েছি । এবার রূশ 
নাঁতর পারচয় পেতে হবে। তার আগে তুকাঁর সো আর একটু ঘাঁনন্ঠ 
মোকাবিলা করা যাক! 


“কষেক শতাবশ ধরে অমাদেশ দদেশবাসস এই অলক সাম্্রাঙজজাবাদের জন্যে 
জাঁধ দিতে বাধা হযেছে) তাতে ফল হায়ল্ছ কী ১ যেখানেই তাবা শোহছে, 
ল্ষে লক্ষ লোকের সতত্যু হয়েছে । আপনারা জানেন এমেনের জলন্ত মরতে 
কত তৃকাণ শ্রাণ দিয়েছে ১ কত মানষের মতযু হয়েছে শুধ্‌ ধরে বাখতে 
শসাবয়া, ইরাক ও মিশু ৮ কামাল আতাতুক' 


তেরো শ বছর আগে যখন তৃুকারা তাদের অণদম অল্মভঁমি টিয়েন শান 
পর্বতমালা ও অরাল সমুদ্রের উপক্ল ছেড়ে পাশ্চম-পথে যাত্রা করে তখন, 
বাঁথত আছে, তাদের পথ দোঁখয়ে নিয়ে [গিয়েছিল একটা ছাই রং-এর হশ্শ্র 
নেকড়ে বাঘ। এই দুধর্ব পরম দুঃসাহসী জাতি নানা ধর্স-প্রভাবের মধ্য 
দয়ে ইসলামে উপনীত হয়েছিল, একাদশ শতাব্দীতেই সমগ্র মুসলমান 
দুনিয়ায় সাহসে, বাধে নিম্চুরতায এদের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। 
আরবী ভাষায় প্রচালত একটা প্রবাদ আছে, ধর্মগুরু মহম্মদের মুখ থেকে 
গনঃসৃত £ “আল্লাহ্‌ বলছেন, আমার এক সৈন্যবাহনী আছে, তার নাম 'দিয়োছি 
তুকঁ। যখনই আমি কোনো জাঁতর উপরে ক্রুদ্ধ হই, তাদের শায়েস্তা করতে 
গাঠাই এই তুকাঁ সৈনাদের।” 

১০৫৫ সালে তুকর্ণরা আধকার করে বাগদাদ; দাক্ষিণ-পাঁশ্চম এশিয়ায় 
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এক বিশ্বাট সাগ্রাঙ্োর প্রাতিষ্ঞঠা করে এখ্িয়ে যায় আয়ো পশ্চিমে। একটাগ্রুল 
(8111) নামে এক তুকর্ বীর নয়োদশ শতাব্দীতে মধ্য-এীশয়া থেকে 
অবতীর্ণ হন উত্তর-পাশ্চম আনাটোলিয়ায়। ইনিই হচ্ছেন ওসমানের পিতা, 
যে ওসমান তুকণর প্রথম সূলতান। ওসমান শব্দাট এসেছে আরবণ 'উথমান' 
থেকে। আর 'উমান' থেকেই 'অথধোমান বংশ”, অথোমান সাম্রাজা ছ শ 
বছর আয় নিয়ে পাঁথবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে যা ছিল প্রারতীষ্ঠত। 

এ-সাগ্রাজা যে কত বিরাট ছিল তার আন্দাজ পাওয়া ঘায় যোড়শ 
শতাব্দীর “মহানুভব” সুলতান সুলেমানের আত্ম-প্রশাস্ত থেকে £ 

“আম সুলতান সুলেমান খান, সুলতান সৌলম খানের পূত্ন। আম 
পূর্ব ও পশ্চিমের সকল সৃলতানদের সুলতান। রোমক, পারস্য ও আরব 
সাম্রাজ্যের ভাগাবান মালক। সমস্ত মন্ষাজাতর বশর। ধরণী ও কালের 
কর্তা । ভূমধাসাগর ও কৃফসাগর আমার পদানত। মস্ধা ও মাদনার পাবিল্ব 
তার৫থস্ধানের আম রক্ষক। জেরুসালেমের আভিভাবক। মিশরের 'সংহাসন 
আমার। এমেন, আডেন, সিনাই, বাগদাদ, বসরা, লাহ্‌সা, আলীজয়্া্স, 

আমার অধিকারে । তাতারদের দেশ, ৈপচাক অঞ্চল কুর্দী- 
স্থান, লুরিস্থান ও সমগ্র রুূমোলয়া, আনাটোলিয়া ও কারামান, ওয়ালাচিয়া। 
মোলডাঁিয়া ও হাঞ্জোরী আমার শাসনে।” 

এই বিশাল সায়্াজোর পতন শূর্‌ হয় ১৬৮৩ সালে, যোদন অথোমান 
সৈন্যেরা ভিয়েনা অবরোধ তুলে 'দিতে বাধ্য হয়, সোঁদন থেকে। তার পরও 
২৩১ বছর এ-সাগ্রাজ্য 'ট'কে ছিল ভাঙ্গাতে ভাঙ্াতে, পড়তে পড়তে । 

শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা স্থানে মুসলমান শাসকদের একে 
একে পতন হতে থাকে; ভারতে ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের হাত থেকে ক্ষমতা চলে 
যায় িদেশশ ক্রীশ্চানদের কাছে। তখন অথোমান সাম্াজাকে বলা হত 
'ুরোপের রুখ্ন ব্যান্ত”। বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মেনী মিলে যে পপ্রাচা 
প্রশ্নের” সমষ্টি করেছিল, একজন তুক এীতহাসিকের ভাষায় তা হজ 
«“অখোমান সাম্াজা ভাগ করে নেবার প্রশ্ন । এ-শতান্দশর প্রথমার্ধেই দহ 
দেখা দেয় সার্বিয়া ও বুলগাঁরয়ার; মিশরে সুলতান-প্রাতাঁনীধ মহম্মদ আলা, 
দৃলতানের সার্বভৌমত্ব অগ্রাহ্য করে আকুমণ করেন সায়া; তাঁর পৃন্র 

সে রা হারাল 
নোপ্ল্‌ পর্যন্ত উপাস্থত হন। তিনি যে এনগরশী আকুমণ করেন নি তা 
কেবল একটি বিরাট রূশ বাহনীর বসপোরাসের এশপয় উপকূলে উপাস্থাতর 
জন্যে। 

তুকাঁ সাম্রাজো যে-কঠোর স্বচ্ছাচার রাজত্ব জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে 
অত্যাচার ও উৎপশড়নের চাকায় চলে আসাছল তার 'বরূদ্ধে প্রথম সব্ঘবদ্ধ 
প্রাতবাদ জানিয়ে কয়েকজন সামরিক ছান্ন ১৮৮১ সালে একাঁট সামাঁতি তৈরি 
করেন, যার নাম “অথোশান একতা ও প্রগাঁতি সামাতি”। যে-সব শহর থোকে 
এই সময়ে সুলগ্ঠানের অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনী প্রচার করে নানাবধ 
পুস্তিকা তুকণতে পাঠান হত তার ধো ছিল লশ্ডন ও কাইরো। কিন্তু 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জামোনর সঙ্গে যোগ দিয়েই তক সাপ্াজোর পূর্ণ পতনের 
আরম্ভ হয়। এ-সায়াজোর বিঙ্বাট ভৌগোলিক দেহের কোনো অংশের সলপোই 


১৯৮ 


সুলতানের আত্মার যোগাযোগ ছিল না। বূটেন, ফ্রান্স ও রাশিল্াকে প্রীতি- 
রোধ করবার ক্ষমতা তো তাঁর ছিল্সই না, তার উপর 'বস্তণর্ঘ আরব অঞ্চলের 
দর্বঘই সুলতানের প্রজারা বিদ্রোহ করে ইংরেজের নেতৃত্বে একটি বাঁজিষ্ঠ 
গোঁরলা বাঁহনীর সংষ্টি করে তুলোছল। ১৯৯১৮ সালের অক্টোবরে তৃকরণ 
সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করতে 'হিল্ডেনবার্গ তাঁর স্মাতিকথায় লিখে গেছেন £ 
“পূর্ধান্থলে, তুক সাগ্নাজ্যের শেষ প্রাতরোধ ভেপো পড়েছে। মসুল ও 
আলেপ্পো প্রায় 'বনা-যদ্ধে শন্ুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ইরাক ও 
সাঁরয়ার সৈন্যদের কোনো আস্তত্বই নেই।% 

যে কামাল আতাতুর্ক তুকাঁকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে বিজন্ব- 
গৌরবে উন্নতশির করেছিলেন, তাঁর বিশ্লবী কর্মজীবনের শুরু হয়োছল 
সাঁরয়ার রাজধানশ ডামাস্কাসে, যেখানে তান পাঁপতৃভূমি” নামে একাটি 
বিপ্লবী সংগঠনকে তেজণ প্রাতষ্ঠানে পারণত করোছিলেন। পরে, সায়ার 
যুদ্ধক্ষেত্রে এলেনবীর অগ্রগতি প্রাতিরোধ ও তাঁর সামারক উচ্চাশা ব্যর্থ করে 
মুস্তাফা কীমাল তুকাঁর সব্শ্রে্ঠ সামারক নেতার গৌরব অঙজ্ী করতে 
পেরেছিলেন। অর্থাৎ, একাদক থেকে দেখতে গেলে, দিরিয়াই মুস্তাফা 
কামালকে আধুনিক তুকাঁর 'নর্মাতা হতে অনেকখানি সাহাষ্য করোছল। 

যৃদ্ধোত্তর তুক্তে কামাল পাশা প্রথম ধান তৃলোছলেন যে, নতুন ষে- 
ও স্বপ্ন। তার ভৌগোলিক বিস্তার সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু তুকর্শ ভাষাভাষশ 
অণ্চলে। যে-সভাস কংগ্রেসে (51523 097826$3) নব্য তৃকার্র গোড়াপত্তন 
হয় সেখানে কামালের নেতৃত্বে অগ্রাহ্য হল কয়েকজন প্রাতিনাধর দাবি £ সমগ্র 
অথোমান সাম্নাজ্যের উপর লীগ অব নেশনস্‌-এর ম্যানডেট দেওয়া হোক 
মার্কন সরকারকে । মুস্তাফা কামাল বললেন, তুকাঁদের কোনো আঁধকার নেই 
আ'রব দেশগুলির পক্ষ থেকে ম্যানডেট দাঁব করার। ১১২০ সালেব ২৮শে 
জানুয়ারী তৃকর্শর জাতীয় সভা (পার্লামেন্ট) একাঁট প্রস্তাব গ্রহণ করে, যার 
নাম “জাতী চুন্তি”, ন্যাশনাল প্যাক্ত। তার প্রারম্ভেই বলা হয় অধোমান 
সাম্রাজ্যের আরব-অধ্যাষিত অগ্ুলগুলর ভাবষাং গাঠিত হবে গণভোটের 
নরেশে। কামাল আত্তাতুর্ক তুকর্র প্রোসডেন্ট হবার আগেই রাজধানী 


পারপূর্ণ বিচ্ছেদের প্রতীক। আনকারা ভৌগোলিক দিক থেকে তুকর্রই 
রাজধানী হতে পারে, অথোমান সামাজ্যের নয়। আতাতুর্ক খাঁলিফৎ সমাস্ত 
ঘাঁটয়ে, স্ত্রীজাঁতর সমান আঁধকার প্রাতিষ্ঠা করে নব্য তুকর্ণকে সমস্ভ দিকে 
আরবড়ীম থেকে আলাদা নির্মাণ করেন। তুকা ভাষাকে তান আরবী 
ভাষার প্রভাবমুস্ত্র করেন; প্রবর্তন করেন তুকা হরফের। স্াঁষ্ট হয় নতুন 
তকর্গ সাহিত্য, নতুন ইতিহাস। আরাবয়া থেকে 'বিচ্ছি্ন হয়ে দৃদ্টিভঙ্গণ 
ও জীবনধানায় তুকর্ য়ুয়োপেরই একটি অংশ বলে পারচয় দিতে শুরু করে। 

কামাল আতাতুকের মুজ রাম্মীনীত 'ছিল “বরে শান্তি, বাইকে শাল্তি। 
তুকরকে সকল আন্তজাতিক অশান্তি থেকে তান বাইরে রাখতে চেয়ে- 
ছিলেন। জারের আমলে রাশিয়া বহৃূদিন অথোমান সাম়াজ্যের দিকে লোলুপ 
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দৃষ্টি হেনেছে। জার নিকোলাসকে অথোমান সাম্রাজ্য বিধব্ত না করতে 
দেবার জনোই বূটেন ও ফ্রান্স ১৮৫৪ সালে ক্রাইিয়া যুদ্ধে অবত অবতীশর্ণ হয়ে 
ছিল। তার ছাব্বিশ বছর পরে আবার একাঁদন রূশ বাহন হানা দিয়োছল 
তুকরর রাজধানীর উপকণন্তে; সোঁদনও যুদ্ধ হবার উপক্রম হয়োছল বৃটেনের 
সঙ্গে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মিতরশান্তদের মধ্যে একাটি গোপন চুন্ত বিজয়ী 
রাঁশয়াকে প্রাতশ্রতি 'দিয়োছল অনেকখানি তুকাঁ অণ্ুলের; যাঁদ রাশিয়ায় 
সাম্যবাদী বিস্লব না হত, তাহলে সে পরাজিত অথোমান সাম্রাজ্য থেকে 
পেত কনস্টাশ্টিনোপল শহর, বসপোরাস, মারমারা সমদদ্রু ও দার্দানেলেসের 
পাশ্চম উপক্‌ল, এশিয়া মাইনরের উত্তর-পাঁশ্চম কোণের একাট অংশ, আর 
কয়েকটি দ্বখপ। অর্থাৎ, ভূমধ্যসাগরের “গরম জলরাশতে" অবাধ গাতর পথ 
রাঁশয়ার আর আটকা থাকত না: রুশ শান্তর নোৌবকাশের সমস্ত অন্ভরায় 
বিদাত হত। 

ধকন্তু বিস্লবের পর নতুন সোবয়েত সরকার যৃদ্ধকালশন গোপন চুক্তি- 
গুল দ্ানয়ার হাটে শুধু প্রকাশ করেই দল না, তুর ও পারস্যের উপর 
পুরাতন রাশিয়ার সমস্ত ভৌগোলিক দাঁব প্রত্যাহার করল। কামাল আতা- 
তুকেরি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনকে সোবয়েত সরকার সাহাষ্য করল অর্থ ও 
অস্ত দয়ে। যুদ্ধাল্তে তুকর পার্লামেন্ট যে বিকজ্প সরকার গন করে প্রজা- 
নস নিন সরক রটনা তীর তন 

॥ 

কামালেরও নীতি ছিল সোঁবয়ের সরকারের সঙ্গে মিন্রতা বজায় রাখা । 

যুদ্ঘজয়ণ বড় বড় দেশগুঁলর সঙ্গে বন্ধৃত্ব করবার সুযোগ না 
পেয়ে মিত্রতা করতে চেয়োছলেন পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে, যেমন জার্মেনী 
ও তুকাঁ। য্দ্ধোত্তর আন্তর্জাতক বৈঠকে সোবিয়েত সরকার আন্তরিক 
সমর্থন দিয়েছিল পরাজিত রাষ্ট্রের জাতীয় দাবিকে। তাই পালমেন্টে 
মুস্তাফা কামাল ১১২৪ সালের ১লা নভেম্বর ঘোষণা করেছিলেন, “আমাদের 
দরপাবালকান গভর্নমেন্ট মনে করেন যে সোবয়েত রাঁশয়ার সঙ্গে সাঁতা- 
কারের ব্যাপক মৈত্রশ তার পররাল্মনীতির মূল প্রেরণা ও উদ্দেশা।” 

কামাল পাশার শৃতার পর থেকেই রুশ-তুকর্ট সম্পকেরি অবনাতি হতে 
থাকে। ছিবতীয় মহাষুদ্ধের সময় তুকীতে জার্মান প্রভাব ছিল যথেষ্ট, এবং 
তুকাঁ নেতারা ভেবোছলেন যে জামেনীর সামাঁরক শীল্তর কাছে রুশয়া কোনো- 
মতেই দাঁড়াতে পারবে না। ১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পরত তর্ক 
ছিল নিরপেক্ষ । শুধূ তাই নয়, তুকর্শ ছিল জার্মান গোয়েন্দাশগারির অন্যতম 
প্রধান কেন্দ্র; হের ভন প্যাপেন তাঁর আত্মজশীবনীতে এশবষষে অনেক আলোক- 
পাত করেছেন। তুকা্র নিরপেক্ষতা কৃষসাগরে সোবিয়েত শান্তকে বড়ই 
অস্ীবধায় ফেলোছল। 

যুদ্ধের পর তুঁকর্শ চলে এল মানি আওতায় এবং রাশিয়ার সঙ্গে তার 
সম্পর্ক কমাগতই খারাপ হয়ে চলল। রাশিয়ার সঙ্গে অসদ্ডাব ও আমোরি- 
কার সঞ্পো সদ্ভাব, যুদ্ধোত্রর তুক্শর পররাম্ট্ী নীতির এই হল প্রধান পারচয়। 

মাকিন সামাঁীক সাহায্যের শুরু হল ১৯৪৭ সালের এীপ্রলে, এবং 
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১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ এই চার বছরে তুকর্ট মাকিনি আর্থিক ও সামরিক 
সাহাষ্য পেল প্রায় দশ কোটি পাউন্ড, অধবা একশো নিশ কোটি টাকা! বৃষ 
সাগর নিয়ে নতুন একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থার দাঁব বার বার আসতে লাগল 
মস্কো থেকে, বার বার আনকারা তাকে অগ্রাহ্া করল। কোয়া যুদ্ধে তুকশ 
সাত হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিল, তার প্রায় 'তন হাজার হয়েছিল হতাহত । 
১৯৫২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তুকণ উত্তর অতল্মান্তিক সামারক সংস্থার 
পূর্ণ সভার্পে গৃহীত হয়। বর্তমানে এই সংস্থার সমগ্র সৈলাবাঁহনীর এক- 
চতুর্থাংশ তৃকর্ণর দান। এখন তুকর্তে একাধিক মার্কিন সামারক ঘাঁট 
প্রাতষ্ঠিত; এ-সব ঘাঁটি থেকে সর্বাধীনক' বোমার বিমান অনেক রুশ নগর 
আক্ুমণে অক্ষম। তুকাঁ সৈনোরা মার্কন পোশাকে, মার্কন অস্তে সাঁজ্জত 
মার্কন রণনপাতিতে দীক্ষত। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে তৃকাঁতে 
অবাঁস্থত মার্কন ঘাঁটি থেকে রাশিয়ার ব্যালাস্টক মিসাইল” পাঁরকজ্পনার 
উপর সজাগ নজর রাখা হচ্ছে গত দু বছর ধরে। তুকর্ণর বাজেটের পারমাণ 
[তিন হাজার মিলিয়ন লিরা; তার চাল্লশ ভাগ বায় হয় প্রাতিরক্ষায়। মার্কন 
সামারক সাহায্য নিয়ে সামারক খাতে বাংসারক ব্যয় প্রাত বছর দু হাজার 
মিলিয়ন 'লিরা। মার্কিন বাঁণজ্য তুকাঁতে ধীরে ধারে প্রভূত প্রভাব বিস্তার 
করেছে। ১৯৫০ থেকে ডেমোক্র্যাটক পার নেতৃত্বে বেসরকারী আর্ক 
স্বাথেরি ক্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে অনেক মার্কন মূলধন তৃকর্ণ শিল্পে 
ও বাঁণজ্যে নিয়োজত হয়েছে । দেশ হিসাবে দেখতে গেলে তুকা্ঁ রশ্তাঁনি 
যারা ররর রাকা রর সানা জাকাত রা রড 
জম । 

অনেকে মনে করেন যে যাঁদ আবার এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়, তৃকাঁ 
কোনো এক অভাবনীয় কটনৈতিক চাতুর্ধে পুনরায় নিরপেক্ষতার আশ্রয় নেবে। 
অক্সফোর্ড রুনিভাপণটর অধ্যাপক জি. এল, লুইস্‌ তাঁর “তুকঁ” গ্রন্থে অনু- 
রূপ মন্তব্য করেছেন) অন্যানা পাঁন্ডতদের মতে তুকাঁর ভাগ্য পাশ্চমের সঙ্গে 
আঁবচ্ছেদ্যরুূপে জাঁড়ত। আসলে, কাঠন বাস্তব তৃক্কে সহজে নিরপেক্ষ 
হতে দেবে না। আমোরকা এত অর্থ ও অস্ত্র ঢেলে এই বাঁনময় সহজে গ্রহণ 
করবে না। তৃকর্ধ সামারক, অর্থনৌতক দক থেকে পাঁরপূর্ণ মার্ক-বন্ধ্। 
শীতল-বাদ্ধে দে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে। তার বর্তমান নীতির আমল 
পাঁরবর্তন না হলে রুশ-তুকা সম্পর্কের উন্নীত সম্ভব নয়। 

আনকারাতে একাঁট চলাতি রাসকতা আছে। গত মহাযৃম্ধের সময় এই 
শহরে ব্র্যাক-আউটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন নাক রুশ রাজদৃত পর- 
রাষ্ট্রমন্্ীর সঙ্গে একাঁদন পাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। মল্তী মহোদয়কে তিনি 
'জজ্ঞাসা করেন ব্লযাক-আউটের কারণ কী? উত্তর হয়, আরুমণের ভয়। তখন 
রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন, “অযথা ব্যাক-আউট করবেন না। যাঁদ আমরা কর্খনো 
আক্লমণ কার, প্রকাশ্য দিনের আলোতেই করব।” তুকার পঞ্চাশ হাকজ্জার সৈন্য 
থাকা সত্তেও এবং যাঁদও এ-সৈন্য শব্খখলাবদ্ধ ও দেশপ্রেমী, পাশ্চমী বিশেষজ্ঞরা 
মনে করেন, এর যদ্ধ-যোগ্যতা “১৯১৯৯ মালের পক্ষে খুবই ভালো ৮ অর্থাৎ 
বর্তমান সময়ে রূশ বাহিনীর কাছে দাঁড়াবার যোগাতা তার নেই। তাই, মহা- 
সমরে, তুকাঁকে রক্ছা করতে পারে একমাত্র আমেরিকা । এর উপর ক্রুশ্চেভ 
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সম্প্রাতি রকেট-জদ্বের ভয় দোঁখিয়েছেন তুকর শাসকদের! “একবার রকেট 
উড়তে শব করলে, আর উপায় নেই।” 

তুঁকর্শ-বুশ সম্পর্ক কামাল আতাতুঁকের আমল থেকে, মাপ তেইশ বছরের 
মধ্যে এপর্যায়ে এলে পেশছেছে। 

আরব দেশশলির সঙ্গে তৃকর্ঁর কোনোদন মিতা স্থাঁপত হয় ?নি। 
কামাল আতাতুর্ক শুধু চেয়েছিলেন তুকাঁমানস থেকে আরবভাঁমর উপর বহ:- 
কালের পুরাতন মাষ্ঘাজ্যবাদশ মনোভাব বিদ্বারত করতে । মিশরের সঙ্চো 
কোনোদিন তুকাঁর সৌহার্দ্য ছিল না, আজও নেই। তৃকর্ণরা চিল্লদিন আরবদের 
অবহেলার চোখে দেখে এসেছে । কোনো তুকর্কে গ্রহণের অযোগ্য কোনো 
প্রলোভন দেখালে সে চট করে বলে বসবে, “ডামাস্কাসের মিঠাই বা আরবের 
মুখচ্ছাব, কোনোটাই চাই নে।” এর অন্যতম কারণ অনারব মুসলমানদের 
আরবদের প্রাত খানিকটা প্রীতহাঁসক 'হংসা। আরবদের মধোই জল্মোছলেন 
মহম্মদ, আরবরাই ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধকারণ। 
আরবদের বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে অসাধারণ ব্যাংপাত্ত যেমন তাদের অহংকারণ 
করে তুলোৌছল, তেমাঁন অন্যান্য মুসলমানদের করেছিল ঈর্ধাম্বিত। আরবরা 
একাদিকে যেমন ভুলতে পারে নি তৃকী'র কঠোর সাগ্রাজ্যবাদশ দুঃশাসন, অপর- 
দিকে তেমান ঈর্ধার চোখে দেখে এসেছে নব্য তৃকরণীর স্বারং উদ্নয়ন। আবাব 
তেমাঁন আতঙ্ক ও ্বণার দাঁষ্টতে দেখেছে আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুকর্শর জশবন 
থেকে ইসলামের প্রভাব কমে এসেছে, খিলাফৎ সমাপ্ত হয়েছে, তৃকা মেয়েরা 
বোরখা ছেড়ে রুয়োপীয় পোশাক পরে পুরুষের সঙ্গো সমান আঁধকার লাভ 
করেছে, ধমাঁয় বিবাহের বদলে প্রবর্তিত হয়েছে 'সাঁভল বিবাহ; তৃকর্ণ ভাষা ও 
সাহিত্য আরব প্রভাব থেকে ঘোষণা করেছে স্বরাজ ।”* 

আরো কারণ আছে তুকর্শ-আরব অমিন্রাতার। ৯৯৪৯ সালের ২৮৬শে মার্চ, 
সমস্ত আরব-ডুমিকে ক্কুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট করে তুকর্শ 'শিশুরাম্ট্র ইজরেইলকে 
কটমৌতক ম্বীকীত 'দিয়েছিল। তারপর থেকে সে ইহুদী রাষ্ট্রের সা্চো 
বচ্ধৃত্ব রক্ষা করে এসেছে। এ বছরই আমোঁরকা ও ফ্রান্সের সঙ্গো তুকাঁও 
মনোনীত হয়েছিল জাভপুঞ্জের প্যালেস্টাইন আপোস কাঁমিশনের সভার্পে। 
কোনো আরব দেশই এ-মনোনয়নকে প্রশতির চোখে দেখে নি। 

সারয়ার সঙ্গে অসদ্ভাব আরো গভীর এবং পুরাতন। 'সারয়া-তুকী 
সীমান্তের দৈর্ঘয চার শো নব্বুই মাইল; তুকর্শরুশ সধমান্ড তিন শো ছেযাটু 
মাইুল। ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তৃকা সৈন্যরা 'হাতে' (88085) শহব 
আঁধকার করে, ষার পুরাতন নাম 'আলেকজান্দ্রাতা' এবং যার উপর সায়ার 
দাবি অনেককালের। অথোমান সাগ্রাজোর পতন্রে পর এ-শহরাট পারয়ার 
অক্তভূত্তি হয় এবং তৃকাঁ ফ্রান্সের সঙ্গে ১৯২১ সালের আনকারা চুন্তিতে 
এ-হস্তান্তর মেনেও নিয়েছিল । 

১৯৩৭ সালে, যুরোগে আসন্ন যুদ্ধে শাঁ্কত হয়ে, ফ্রাম্স তুকর্ঈীর সঙ্গে 
মৈর্নীর জন্যে আগ্হ দেখাতে থাকে। তুকর্ণ আলেকজাম্দ্রাতা শহরের উপর 
তার পুরাতন, দাবি নতুন করে পেশ করে। এখানকার জনসংখ্যার চল্লিশ 'ভাগ 
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তুকর্ঁ। ১৯৩৮ সালের গ্রীজ্জকালে তৃতর সঙ্গো ফ্রান্সের সামরিক সংঘর্ষ 
শুরু হয়) ফ্রাম্স মেনে নেয় যৌথ ফরাসী-তুকর্শ শাসন) এ বছরের আগস্ট 
মাসে স্থানীয় আসেম্বলশর নির্বাচনে 8০ জন সদস্যের মধ্যে বাইশ জন তুকর্ণী- 
সমর্থক জয়লাভ করেন। এই সংখ্যাগারম্ঠতার সুযোগে তুকার ঘোষণা করে 
একটি “স্বাধণন হাতে প্রজাতন্ত”; ফ্রান্স মেনে নেয়। ১৯৩৯ সালের ২৯শে 
জনে এই হস প্রজা তক আনত হার পস্া পপ কে 
পরের দিন অন্তর্ভুন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয়। 'সারয়া আজ পর্্তিও এই 
বাস্তব সতা মেনে নেয় নি। 'সাঁরয়ার ধাণিজ্যকেন্দ্রু আলেপ্পো শহরের উপরও 
তুকরশর লোভ হয়েছে; এ-শহর 'হাতে' অঞ্চলের সাশ্লকট। 

আরব জাতীয়তাবাদের ঈঙ্গে তুকর্রি সংদ্বাত ঘনীভূত হয়ে ওঠে ১৯৬১ 
সালে যখন তৃকা্র নেতৃত্বে আমোরকা মধ্যপ্রাচ্যে একি সামরিক সংস্থা গঠন 
কববার সচনা করে। 'মশর বা ইরান কেউ তখন এ-সংস্থা স্থাপনে 
দেয় নি। বার্থ হয়ে, উত্তর অণ্ুলের দেশগান্পীকে নিয়ে আমোরিকা ও বৃটেন 
একটি সামারক সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগশ হয়। এই উদ্যোশের ফল 
তৃকণ-ইরাক চুন্ত, ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারশ মাসে বাগর্দাদ চুন্ত। বাগদাদ 
ছন্তি তুকারঁকে উত্তর-পাশচম এঁশয়ার সামারক নেতৃত্বে প্রাতাঙ্ঠিত করেছে। 
তুকর্শর মারফত বাগদাদ চুন্তিকে সংযুক্ত করেছে উত্তর অভলান্তিক সামরিক 
সংস্থাব সব্পো। ইরাক যাঁদও তৃকার্ঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, মিশর ও সিরকা 
মানে 'নি। 

কাইরো ও আনকারা বেতারে চলেছে প্রতিদিন শব্দের লড়াই । নাসের 
যে-আরবড়াম গড়তে চান ভার সঙ্গে কামাল আতাতুকের নতুন-তৃকাণ স্বস্নের 
হয়তো খানিকটা মিল আছে। কিন্তু কামাল তৃকণকে গণতল্লে পাঁরণত করতে 
পারেন ন। তৃুকর্ট এখনো আসলে স্বেচ্ছাচারতল্েই রয়ে গেছে । নতুন 'মশর 
গডতে নাসেরকে তৃকার্র সাফল্য ও বার্থতা দুই থেকেই প্রকৃত নিদেশ গ্রহণ 
করতে হবে। £ 

সমস্ত এাঁশয়া তকাঁ একাঁদন ঘে-আশার প্রবাহ এনোছল আজ মরূপথে 
তার ধারা হারিয়ে গেছে। তবু হয়তো তার সবটাই হারা হয়ে যায় নি। 
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“লোবির়েত পজাতদ্যের জঙ্ম খেকে পাখিবী গু: ভালে খাণ্ডিত হয়ে গেছে, এক 
ভাখ নিয়ে ধনতল্মের শািবর, অনাডাখে সমাজবাদের”-”১৯২০ সালের 
সোবিয়েত সংবিধান । 
“আমরা সর্বদাই সহ-অবস্থানের সখর্থক। এন্জন্যে নয় যে আমরা 
দূর্ধল, বা আমনা সাম্তাজ্যবাদীদের ভয়ে আতঙ্কিত। শুধু এ-জনো যে 
বর্তমান যুগে বৃদ্ধের মানে কোঁট কোটি মানুষের মৃত্যু। আমোরকার 
২৩৫ সঞ্গোে জামরা একই শ্রহে বাস করি যেখানে সবার জনোই স্থান জাছে। শুধু 
বিজ্ঞান ভৌশোলিক দূরত্ব সংহার করেছে । তাই দব চেয়ে আজ বড় প্রয়োজন, 
আমরা প্রাতবেশশর মত িল্নতায় বাস কার।”-কুুশ্চেভ 
“রাশিয়াকে সাঁতাকারের রুখতে গেলে, শুধু অস্ঘে চ্পবে না। মানব-হদয় 
রি রিতিভি উর রস 
থেকে। 





চীল্পশ বছরের একাঁট বিরাট প্রশ্নবোধক িহ! পাঁথবীর বুকে ঝুলে 
রয়েছে ঃ তার নাম সোবিয়েত রাশিয়া। ক্রমাগত তার দেহ দীর্ঘতর হতে 
হতে আক্ত ধরণীর এক-তৃতীয়াংশ এই প্রশ্নীচহে।র কুক্ষিগত। যোদন লোৌননের 
নেতৃত্বে এই প্রচ্নচিহে'র সূচনা হয়েছিল সেই থেকে সোবয়েত রাশিয়া বার 
বার মানুষকে চমৎকুত করেছে, হতাশ করেছে; প্রেরণা দিয়েছে, আশা যাগ- 
কাঁঠনভাবে মানুষের মনে ও দেহে, টকেরো টুকরো করেছে আশার স্বঙ্ন। 
অনেকের দাঁঙ্ট খুলেছে, অনেকের দৃঘ্টি নিয়েছে; অনেকের বাহুতে এনেছে 
নতুন বল, পায়ে নতুন অগ্রগাঁত, অনেকের দেহকে পঞ্গু, নিবীর্ধ করেছে, 
অন্তরকে অন্ধকার । লক্ষ লক্ষ লোকের চমংকৃত প্রশংসায়, অকুণ্ঠ স্তাঁতিতে 
সোধিয়েত রাশিয়া কোটি কোঁটি মানূযের কাছে দোবলেশহখীন, 'চরানরপরাধ 
সতত-উল্জবল দেবতার আসনে উন্নীত; আবার কোটি কোটি মানুষের ঘা, 
দ্বেষ, হিংসা, ভয়, অপবাদ ও আভশাপে মে কলংকিত। কোনো দেশ, কোনো 
মতবাদ, কোনো পথ এত নিন্দা ও এত স্তাত পায় নি যেমন পেয়েছে সোবিয়েত 
রাশিয়া ও তার প্রচারিত, অন্াষ্ঠত সাম্যবাদ; সোঁবিয়েত সামাবাদশ [বস্লবের 
বিপ্লব নিতান্তই নস্তেজ। 

সাম্যবাদপ্রাতরোধী পৃথিবীর মানুষকে বার বার চাঁকত করে দেওয়া 
সোবয়েত রাশিয়ার চীল্লশ বছরের অভ্যাস। প্রথম বছরগ্‌লিতে সবাই আশা 
করোছিল যে, সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থনোতিক অসহযোগ ও রাজনৈতিক প্রত্যা- 
খ্যানে শিশ্‌ সোবিয়েত রাষ্ট্রকে কুড়তেই বিনাশ করা যাবে; সোবয়েত 
রাঁশয়া শুধু বেচেই থাকে নি, ধরে ধীরে শান্ত সঞ্চয় করেছে, আভ্য্ঙরসণ 
গৃহযুদ্ধ, সুদশর্ঘ দুভিক্ষ, রাজনোতিক “পাফাইশএর অজৃহাতে শত শত 
মানৃষের প্রাণবালি সত্বেও। লাল-সেনাকে অসাম্যবাদী দুনিয়ার নেতারা কোনো 
গুর্তই দেনান, এবং বৃটেন, থেকে তুকাঁ পর্যন্ত সবাকার বিষ্বাস ছল, 
জার্মীন বাহিনীর আক্লমপের কাছে দাল সেনা সহজেই 'ছিল্রবাচ্ছনন হয়ে 
পড়বে। সেই শ্লাল সেনাই অর্ধেক মূরোপে সাম্যবাদের পত্তাকা ডীড়ুয়েছে। 
গত মহাষুদ্ধে সন্তর লক্ষ রুশ প্রাণ দিয়েছিল; লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও জনপদ 
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পারত হয়েছিল ধংসষ্তুপে, বিরাট, সমস্থ শিল্পাঞ্ছল "মশানে। ঝারো 
বছরের মধ্যে এই মহাধ্বংসের সহম্র ক্ষত নিরাময় করে রুশিয়া পিল, 
উৎপাদনে আমেরিকার আজ প্রধান প্রাতদ্ন্ছ। সোবয়েত কটনশীতির চিত 
কুটিল গতির লঙ্জো পা চালাতে গিয়ে অন্যান্য দেশের রাম্ট্রনেতারা বার বার 
হোঁচট খেয়েছেন। সোবয়েত বিজ্ঞানকে যাঁরা বহুদিন অবহেলার চোখে 
দেখতে অভ্যস্ত তাঁদের চমাকিত করে দূইটি কিম সোবিয়েত উপগ্রহ পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করে চলেছে । আমেরিকাকে পেছনে ফেলে সোবয়েত রাশিয়া এমন 
অস্ত্র নির্মাণ করেছে যা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে স্বতঃচাঁলিত 
রকেটের বাহনে আটম বা হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপে সমর্থ । 

শুধু তার শত্ুদেরই নয়, সোবিয়েত রাষ্ট্র তার মি্রদেরও বার বার চাঁকত, 
হল, ও কংকর্তবাবম্ঢ় করেছে [হটলার-জার্মানীর সঙ্গো হঠাৎ স্বজ্প- 
স্থায়ী মিতালি, ইরান আরুমণ, ফিনল্যান্ডে যগ্ধ, বার বার রাজনৈতিক “সাফাই” 
(১018৫) বহ্‌দিনের বহু হৃদয়মন্দিরে আধছ্ঠিত “দেবতা” স্টালিনের পতন, 
হাত্গারীর বিস্লবকে দূ সামারক হস্তে দমন, এর কোনোটাই সোবিয়েত 
স্তাবকদের পক্ষে সহজে হজম করা সম্ভব হয়ান। বাদ্ধজীবী একদা-মন্র 
অনেকেই আজ যোগ দিয়েছেন বিপক্ষ 'শাবরে। 

দু বছর আগে ঘধাপ্রাচ্যের আরব অণ্ুলে সোবিয়েত রাশিয়ার উপস্থাতি 
এমান একটা অপ্রত্যাশত, অবাক-করা ঘটনা । এর জন্যে না প্রস্তুত ছিল 
বূটেন, না আমেদিকা-এমন ক আরব দেশগ্যালও নয়। জার আমলের 
বাঁশিয়া যে "প্রাচ্য প্রশ্নের" সষ্টি কারোছল, তার সঈমাল্ত ছিল উত্তর-পাশ্চম 
এশিয়া £ তুকর্ট ইরান ও আফগানিষ্তান। নবজাত সোবিয়েত রাষ্্র, তৃকর্ণ 
ও ইরানের উপর জার-সরকারের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দাবি পাঁরতাগ করা 
সত্বেও, ৮ পির ওলি বিডি 
তখনকার দিনে সোবিয়েত রাস্ট্রের সীমান্তবতর্ণ তুকর্ণ ও ইরানের সঙ্গে হার্দ্ণ 
বজায় রাখাই ছিল মস্কো সরকারের মধাপ্রাচানশীতির মৌলিক প্রেরণা। আফ- 
গাঁনস্তানের স্বঙ্গপায় প্রগাতিবাদী নূপাতি আমানূল্লাকে বম্ধৃত্বপূর্ণ সমর্থন 
দেখিয়ে রুশিয়া ও-দেশের সাবেক জনাচিত্তে এবং ভারতরক্ষা-সতর্ক বৃটিশ 
গভর্নমেন্টের ঘথেম্ট দুশ্চিন্তার উদ্রেক করোছল: কদ্ভু আমান্ল্লোর পতনের 
পরেও কাবুলের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে তার আগ্রহ বা ওৎসূক্যের ঘাটাতি 
দেখা যায়ান। দাক্ষণ রূশ সীমান্ত নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্য রাশিয়া কখনও 
বা বন্ধৃত্ব কখনও প্রসারমুখী বৈরীতা করেছে ইরানের সো; কিন্তু তার 
আসল লক্ষ্য ছিল, প্রসারের চেয়েও মিত্রতাপূর্ণ 'স্থিতিশশল সম্পর্ক । 

আরব দেশগুলির সঙ্গে সোবিয়েত রাশিয়ার প্রথ্থম সংলাপে যে মিতার 
সর বেজোছল অর ধর মতে তার বাজ অক্ুরই গযছিল শকয়ে। 
ইবন সৌদ-প্রাতম্ঠিত সৌদ আরবকে কূটনোতিক স্বীকৃতি দিতে সোবিয্লেত 
রাঁশয়াই সবণগ্রে এগয়ে এসৌঁছল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। প্রাতমাস- 
রা রলানকগ বাল কদ্তু এটা 
শুধু স্বীকীতিই, আত্মীয়তা নয় 

০১০০ ০০০ট৯পরিনির রর রাড নী 
সম্পকেরি গোড়াপত্তন হয়ান। ১৯৪১ পর্যন্ত বাশয়া আরবরভুমিকে দেখে 
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এনেছে প্রকদল স্বেচ্ছাচারী সামল্তশাঁসত শোধিতদর্বস্ব মানুষের দেশ, যাদের 
প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে দমিয়ে রাখাই বৃটেনের মৃখা সাগ্নাজ্যবাদী উল্দেশ্য। 
রাশিয়ার আরব-নশীতির এ-পর্যায়ের পাঁরিচয় পেতে হলে শরণ নিতে হয় 
সোঁবয়েত সরকারের নয়, ধুম্ধকাদে তুলে-দেওয়া আল্তজাঁতক সামাবাদী 
সংস্থার, ষার নাম ছিল কাঁমন্টার্ন। কাঁমনট্ার্ন থেকে উপাঁনবোৌশক দেশ- 
গৃরিতে সাম্যবাদশরা কোন পথে কী নীতি নিয়ে কাজ করবে তার নিদেশ 

৯১৭৫ পি বৃটেন 
মধ্যপ্রাচাকে দেখত তার প্রাচা সামাজ্যের চোখে: কাঁমনীর্নও মধাপ্রাচ্যকে গ্রহণ 
করোছল এশিয়া-আফ্রকাব্যাপী রুরোপায় সাগ্রাজ্যবাদের আবচ্ছেদ্য অংশ 
[হিসেবে । সোবিয়েত রাশিয়ার পররাস্ট্রনীতি বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তকের 
রচীক়্তা ম্যাক্স বেলফ তিন শতকের রুশ মধ্যপ্রাচ্য দৃম্টর আলোচনা করতে 
গিয়ে বলেছেন, “রুশ সাম্রাজ্য ও বৃটেনের মধ্যে এশিয়া নিয়ে পুরনো প্রাতি- 
দ্বন্দ্বিতা (প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার সমঝোতা যাকে কমিয়ে এনেছিল) 
আবার অনা চেহারা নিয়ে দেখা দিল। ভারতের সশমান্তে অবাস্ধথত মধ্প্রাচো, 
এবং সবার উপরে চীনে, আন্তজর্ণাতিক সাম্যবাদী সংস্থার গ্রচার সর্বদাই 
গোলমালের কারণ বলে (বৃটেনের) মনে হত, যাঁদও চীনের বাইরে তার প্রভাব 
বড় একটা দেখা যায়নি ।৮* সোবিয়েত রাশয়া আরব নৃপাঁতিকুলকে যেমন 
মনে করত শোষণ-পজ্ট ক্বার্থসেবী জনাঁবরোধী স্বেচ্ছাচারী, তেমনি বুর্জোয়া 
শেণণর রাম্ট্রসহায়ক নেতাদের মনে করত সামন্রতল্ত ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার | 
কোনো আরব দেশেই সামাবাদ শিকড় বস্তার করেন, তাই শাসক-শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে জনমতকে জাতীয়তাবাদের আগুন লাগয়ে ক্ষোপয়ে তোলাই ছিল 
কমিন্টারেরি উদ্দেশ্য । 

এর মধ্যে যে সামানা একটু ব্যতিক্রম হয়োছিল তারও প্রেরণা ছিল বাঁটিশ- 
আর মহাযুদ্ধের পূরাহে স্বজ্পস্থায়ী অনেক-মানুষকে চমকে 
দেওয়া রুশ-জামমান মৈধী। ১৯৫১ সালে ইরাকে ইত্রাজ-শরু, জার্মান-মিত 
ভাঁর সঙ্গো সম্পর্ক স্বাপন করোছিলেন। কিন্তু রাশদ আলির বিপদের দিনে 
সাহাষা করতে এক পা এগোয় নি, আর তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্ষীণ- 
জ্বীবী বন্ধৃত্বের অবসান হয়োছিল। 

হিটলারাবরোধশী যুদ্ধের সময় ইংরাজের হাত ধরেই রাশিয়া এসে দাঁড়াল 
আরব-প্রাঙ্গণে। বৃটেনের সমর্থনে রুশ দূতাবাসে স্থাপিত হল কাইরোতে, 
বাগদাদে, বেরুটে ও ডামস্কাসে। খাল কেটে কুমর আনলেন স্বয়ং উইনস্টন 
চার্চিল। সে-কুমীঁর যেকয়েক বছরের মধ্যেই মহা-আগ্রাসী হয়ে উঠবে 
অঘটন-ঘটন-পট. [বধাভাই ক তা জানতেন? 

প্রায় একশো বছর আগে কার্ল মার্স যুরোপের আরবভূমি সম্পর্কে 
অজ্ঞতার তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, “আমাদের মধাপ্রাচ্য 
সম্বম্ধে সচরাচর যা ধারণা তার উত্স এ্ীতহাসিক তথ্য নয়, আরব উপন্যালের 
সহন্র রজনীর রোমান্টিক কাঁহনী! ফ়ুরোপীয় দূতাবাসের কমণচারীরা 
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ওথানে বাস করে সাতাকারের জ্ঞান দা করেন। কিন্তু, এ-জ্জানও অবাস্তব । 
কেননা, এ-দব ভদ্রলোকদের কারবার জনসাধারণ নিয়ে নয়, তাদের সামাজিক 
অবস্থা 'নিয়ে নয়, প্রাতিষ্ঠান নিয়ে নয়, শধে রাজদরবার ও রাজপ্রাসাদ নিয়ে?” 

আজও পধন্তি মার্সের এ-কথার সত্যতা অদ্পান। জুরোপ শুধু রাজ- 
দরবারের দৃম্টতে, আরবা উপন্যাসের পৃষ্টিতে, ওমর খৈয়াম, ও ক্লুজেডের 
দৃষ্টিতে মধ্যপ্রাচকে দেখে এসেছে । এমন কিছদ কিছু ভারতীয়ও আছেন, 
যাঁরা এ-দম্টরই অধিকারী । তাঁরা নতুন আরবভাঁমর বলের উৎস সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীমতী ক্যাথারিন মেয়োর চোখ দিয়ে তাঁরা পশ্চিম এাশিয়াকে 


দেখতে অভ্যস্ত। 
কার্ল মার্কস ভাবতে পারেন ন, তরি প্রচারিত সাম্যবাদের প্রথম বাস্তব 
প্রযোজনা হবে রাঁশয়ায়। রাঁশয়াকে-জ্ঞারশাঁসত রাশিয়াকে একশ বছর 


আগে তান ব্রিটেন বা ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বেশি প্রগাঁতপারপল্ধগ মনে 
করতেন। অথোমান সাম্রাজ্য যে রুশ সামাজ্যের প্রাচ্য-প্রদায় অবরুষ্ধ করে 
রেখোছিল মার্কস মনে করতেন এটা মানবের পক্ষে কল্যাণকর। ১৮৫৩ 
সালে 'লউ ইয়র্ক ট্রীবউন' পাত্িকায় তিনি যে-সব প্রবন্ধ লিখোছিলেন, ভাতে 
বার বার “প্রাচ্য-প্রশ্নৈর” উল্লেখ রয়েছে, আর মার্কস বলেছেন, রুশ প্রভাব 
থেকে যুরোপ, এশিয়া ও যুরোপাীয় বাত্ত-স্বাধীনভাকে বক্ষা করতেই হবে। 

অথচ বর্তমান শতাব্দীর পাদদেশ থেকে যুরোপই মধাপ্রাচাকে চেনবার ও 
জানবার শান্ত হারাতে লাগল । প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতাঁ ভুলের পুনরা- 
বৃত্ত হল 'দ্বিতয় মহাযুদ্ধের পর। ১১৫৪ সাল পর্যন্ত রাশয়াও নতুন 
দৃঁক্টর, নতুন পরিচয়ের পরিচয় দিতে পারে নি। কিন্তু ভার পরেই সোবিয়েত 
বাশিয়া নতুন চোখে আরব জগতকে দেখতে পেল। এবং তাঁড়ৎ-গাঁতিতে 
মিন্রতা পাতাল এমন সব নতুন মানুষ, নতুন প্রাণ-ধারার সঞ্চে যার সঙ্গে 
পশ্চিমের একান্ত অপরিচয়। এখানেই মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সোবিয়েত নাতির 
শেজ্ঠ শক্তি, প্রধান শিকড়, মুখ্য সাফল্য। 


১১০ 


০৮৮2১ 
“আবববঙ্ধ, ছিসাবে রাশিয়া যে আত্মপারচর় দিতে চাইছে তা সম্পূর্ণ অলধক” 
_ছেনরশী কেবট লজ 


৬ "সো রাশেদ দিযে পরের কোনো সহসাই পার সম 
হতে পারে না*”" 
“আরব জনগণের হিতত, চার নিন ানাতি রাবার 
একমাঘ় কাম্য" শোপিজভ 
“মধাপ্রাচাকে শীতিল-বুদ্ধের প্রাঙ্গণে পাঁরলত করা ছয়েছে। বহিষ্কশন্তির 
হস্তক্ষেপ রাহত না হলে মধ্যপ্রাচোর প্রকৃত স্বাধীনতা স্রাক্ষত হবে না” 
জওহরলাল নেহরু 


প্যালেস্টাইন সমস্যা সোবিয়েত রাশিয়াকে যাম্ধা্ত যৃগে প্রথম সূযোগ 
দিয়েছিল আরবভূঁমিতে প্রভাব বিস্তারের। কিন্তু মস্কো তখনো আরব-মানস 
সম্বন্ধে অজ্জপ্রায়। বড় কৃটনৌতিক চালের জন্যে অপ্রস্তৃত। যৃষ্ধের পর 
থেকে ১১৪৮ পর্যন্ত আরব-সমস্যা থেকে নিজেকে সে দরে সারয়ে রেখোঁছল : 
পণ্চাং-দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মনে হয়, তার ইচ্ছে ছিল বটিশ নশীত মধ্যপ্রাচ্য 
দেউালিয়া হবার আগে সে অবতীশর্ণ হবে না রপামণ্ে কোনো বিশিষ্ট ভূমিকায় । 
প্যালেস্টাইন সমসার সময়ে রাশিয়া আন্তজাতিক ইহুদীবাদ এবং ইজরেই- 
লের প্রাতই সহানুভূতিশীল মনোভাবের পাঁরচয় 'দিয়োছল। আরব জাতশয়তা- 
বাদ তখনো অস্পম্ট, একদল স্বার্থান্বেষী লোফের হাতের পৃতুল। অন্য- 
দিকে জিয়ানস্ট আন্দোলনে রুরোপ-বিতাঁড়ত অনেক সাম্যবাদশ বা “সহযাত্রখর” 
স্থান রয়েছে । রাশিয়া আমোরকার সঙ্গো প্যালেস্টাইন ভাগের জন্যে জাত- 
পুঞ্জে ভোট দিয়েছিল; সর্বপ্রথম নতুন ইহুদী রাষ্ট্রকে ক্টনোতিক স্বশকতি 
জানিয়োছল। তার উদ্দেশ্য ছিল আরবভুমর সম্পিক্ষণে এমন একাট রাশৌর 
প্রাতিষ্ঠা যে হবে সোবিয়েত রাষ্ট্রের বন্ধু, সাম্রাজাবাদ ও মাঁর্কন প্রভাবের পাঁর- 
পল্ধশ। তার আচরণ সৌঁদন সমগ্র আরব সমাজকে বিক্ষত্থ করোৌছিল। 
আরব লীগের তৎকালীন সম্পাদক, আজম পাশা বলেছিলেন, “আরবরা সমান 
দঢ়তায় একই সঙ্গে প্রাতরোধ করবে পাশ্চী সাগ়্াজাবাদ ও সোবিয়েত 
সাম্যবাদ ।” 

ইজরেইল সমর্থন নশীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হতে দোর লাগে 'নি। আচিরেই 
দেখা গেল ইজরেইল মাঁর্কন প্রভাবে চলে গেছে। শুধু তাই নয়, সাম্যবাদ 
জিয়নিজমূকে প্রভাবিত করার বদলে, জিয়ানজমই তার ইহপশবাদ রাশিয়ায় 
প্রচার করতে শুরু করল। সোবিয়েত কর্তারা প্রমাদ গনলেন। ইজরেইল 
সম্বন্ধে তাঁদের ভুল ভাঙ্গল। দেখতে গেলেন, ইজবেইল যগ্ধোতর মধা- 
প্রাচ্য প্রথম শ্রার্কিন প্রভাব-কেন্দু। 

এ-সময়েই ইরানে ও তৃক্তে সোবিয়েত নাতি পরাস্ত ও লাঞ্ছিত হল। 
রাশিয়া জন্যে মধাপ্রাচা থেকে আবার লেজ গুটিয়ে নিল। 
আজকালকার পশ্চিম লেখকরা এই লেক্স-গুটানোকে একটা সংবিনাস্ত 
নীতির অংশ বধ মনে করেন। একজনের মতে, “১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ 
পর্যন্ত মধ্গ্রাচো টসাবিয়েত অনুপস্থিত যে বিশেষ লাভজনক হয়োছল সে- 


ব্প্2৮ 


বিষয়ে ফোনো সন্দেহ নেই।  সোধিয়েত প্রচারকতণরা দেখাতে চেয়েছিলেন, 
তাদের দেশের "হাত সরাও” নীতি ও পশ্চিমী পাস্টাগলির ক্ধ্যপ্রাচ্কে নতুন 
করে গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় তফাত কতখানি! পশ্চিমী শাল্তিরা চেচ্টা কর- 
ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশশ্যালকে নানা চঁরিঘের সাম্ীরক সংস্থায় একন্িত 
করতে। এর জন্যে আরবরা মোটেই প্রস্তৃত ছিল না; 'তাই তাদের অল্ত- 
নিহত পশ্চিমাবরোধশ স্বজ্পতেজ আগুন নতুন করে জহলে উঠল। “রুশ 
বপদ” বলে যে একটা বাস্তব রয়েছে তা তারা বুঝতে পারল না। ভাধল 
এটা একটা পৌরাণিক কল্পনা, অথবা মার্কন “সাম্রাজ্যবাদ”দের চতুর চাল, 
যার পেছনে রয়েছে তাদের মধ্যপ্রাচ্যে শিকড় বিস্তার করে বসার আঁভপ্রায়। 
এর ফলে, মোবিয়েত সম্মান বাড়তে লাগল । 

মানাচত্রের ঈদকে তাকালে সোবিয়েত রাঁশয়ার মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মাথাব্যধার 
কারণ বুঝতে পারা যায়। তৃকর্শ ও ইরান সোবিয়েত ভামর দক্ষিণ-পাশ্চম 
সীমান্তের অনেকটা ছিরে রয়েছে। দসোবিয়েত নৌবহর কৃষ্সাগরে বন্দী। 
ইস্তানবুল শহরের নাকের ডগা সামনে রেখে বসপোরাম আতিক্রম করে 
সোবিয়েত জাহাজ আসবে মারমারা সাগরে, এ-সাগর পাঁড় দিয়ে ঢুকবে 
দার্দানেলেস জলপথে। এখানেও তৃকারঁ সতর্ক প্রহরী । এবার সোবিয়েত্ 
জাহাজ উপনাঁত হয়েছে গ্রসস ও তুরস্কের মাঝখানে ইঁজিয়ান সাগরে । সেখান 
থেকে নেমে আসবে ক্লীট সাগরে; তার পর ভূমধ্যসাগর । 

সুতরাং ১৯৬১ সালে বৃটেন, আমোরকা, ফ্রান্স ও তুকট যখন একসচ্গো 
একটি সংযুক্ত মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ড গঠনের প্রস্তাব পাঠাল কাইরোতে, রাঁশয়া এ- 
ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারোন। তৃকর্শ তখন অতলান্তিক চ্ন্ততে যোগ 
দিতে চেয়েও কয়েকাট পশ্চিম রুরোপাীয় রাষ্ট্রের সম্মতি পায়ন। 'বিকজ্পে, 
বৃটেন ও আমেরিকা তুকর্রি নেতৃত্বে গঠন করতে চাইল মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ড ! 
মিশরের কাছে যে-প্রস্তাব পাঠান হল তার সারমর্ম এই ঃ যাঁদ এ-কম্যান্ড গাঁঠত 
হয়, মিশর হবে তার অন্যতম সমপদ সভ্য; ১৯৩৬ সালের ইঞ্গ-মিশত্র চুন্তর 
আব দরকাব থাকবে শা; মিশরে অবাস্থত বৃটিশ সামারক ঘাঁটগৃলো নতুন 
যৌথ কম্যান্ডের আঁধকারে চলে আসবে । অর্থাৎ সুয়েজ অণ্ুলে যে-ঘাঁটি 
গাঁলতনখদম্ত বৃটিশ সিংহ আজ শুধ্‌ নিজ প্রতাপে সংবক্ষণে অসমর্থ, তার 
উপর কর্তৃত্বে সমাসীন হবে বূটেনের সঙ্গে, আমোরিকা, ফ্রান্স এবং তৃকর্শ। 
মিশর যোগ দিলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে জটেবে অন্যান্য আরব দেশ; সমগ্র মধ্য- 
বসবে। 

১৯৫১ সালের ১৩ই অক্টোবর যৌথ মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের প্রস্ভাৰ ঘোষিত 
হয়। ১০ই নভেম্বর মিশর পায় নিমন্তণপত্র। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নাহাস 
পাশা। মিশরে তখন প্রবল রাজনোতিক ঝড়ের সঞ্কেত। নাহাস 'নিমল্তণ 
অগ্রাহ্য করলেন। তান বুঝতে পারলেন দূর্বল সিংহ বাইরে শিকার ধন্ুতে 
না পেরে, শিকারকে ডাকছে নিজশূহার 'নাশ্চন্ভ সীমায়। তুকর্শর এই 
পাশ্চমশ সামারক সংস্থায় হাত-মেলানোতে জাতীয়তাবাদী আরব জনমত 
বিক্ষৃত্খথ হল। তারা বুঝল তুকর্ণ আরব ও ইসলামের সঙ্গো বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে। একাঁট মিশর সাগ্তাঁহক একটা কান ছাপল যাতে তুকর্শর 
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প্লেমিতডস্ট 'সেলাল বেন্ার একটি কুকুয়ের বেশে [তিনজন পাঁশ্চমী প্রাতীনাধর 
অন্গমন করছে । কাইরোর তক রাজদূত জানালেন প্রবল প্রাতবাদ। 
পাুকাট প্মার্জনা” চেয়ে ছাপল আর একটা কটুন। এখানে সেই কুকুরনটা 
লেজ উচুয় চ্ছে আগে আগে, আর তার পেছনে বৃটিশ, মাকলি ও ফরাসী 
প্রাতানাধ। 


যোথ মধাপ্রাচ্য কম্যান্ডের প্র্তাব রাশিয়াকে সজাগ করে দিল নতুন 
বিপদের আতঙ্কে। নভেম্বরেই সোবিয়েত সরকার মধাপ্রাচোর দেশগদালির 
কাছে যৌথ কম্যাশ্ডের আপাত্রজনক 'দকটা ব্যাখ্যা করে একাঁট 'লাঁপ পাঠা- 
লেন। বললেন, “যৌথ মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের মানে হবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে 
অতলান্তিক চন্তর, বশেষ করে বৃটেন ও আমোঁরকার, সামারক দখলে 'নয়ে 
আসা।” এই প্রথম সোবয়েত গভর্নমেন্ট আরব জাতীয়তাবাদের প্রীতি পূর্ণ 
সমর্থন ঘোষণা করলেন। “পশ্চিমী দেশগুলির মতো সোবিয়েত রাষ্ট্র মধ্য- 
প্রাচ্যকে একটি উপপানবেশভূমি মনে করতে অভ্যস্ত নয়। মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের । 
স্বরাজ-সংগ্রাম, জাতীয় দা প্রাতপূরণের প্রচেস্টা সোবয়েত সরকার 'চির- 
[দিনই সহানুভূতি ও সমঝদার চোখে দেখে এসেছে ।...আজ যাঁদ কোনো শ্রধ্য- 
প্রা দেশ পশ্চিম-প্রণোদত যৌথ কম্যান্ডে যোগ দেয়, তার সঙ্গে সোবিয়েত 
ব্াম্ট্রের সম্পর্ক ভয়ানক আহত হবে ।” 

মস্কোর এই কাঁঠন সতর্কবাণপ 'মিশরকে পাশ্চিমশী প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে 
অনেকখানি উৎসাহ দিয়েছিল। সাবধান করে 'দয়োৌছল পশ্চিমী দেশগ্যালিকেও। 
আমরা দেখোঁছ, ১৯৫২ সালে আইসেনহাওয়ার-বিজয়ের পরে ডালেস একটি 
সামাগ্রক মধাপ্রাচ্য কম্যান্ডের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে উত্তরপথের দেশগৃঁলিকে 
নিয়ে বাগদাদ চুন্তর বিকজ্প সীমাবদ্ধ সামরিক জোটের পাঁরকম্পনা করেন। 
তারও জন্ম হতে হতে তিন বছর উত্তরণ হয়ে যায়। 


“বাশদাদ পান হচ্ছে একটা বরা কারাগাব, যার মধ্যে পশ্িন টেনে 

আনতে-চায় সমস্ত আরব দেশগুিকেনয়াদিল্রণর মিশয় দাতাবাস থেকে 
প্রচারিত পুস্ডিকা 

মিশর চেয়েছিল আরব দেশগএলকে নিয়ে একটা সমবেত প্রাতিরক্ষ; 


সংগঠন, পশ্চিমী প্রভাবের বাইরে । বহু শতাব্দী ধরে আরবড়াীমিতে বিদেশ 
প্রভুত্ব করেছে; তারা স্বরাজ আরবভূমি কঞ্পনাই করতে পারে না। মনে করে, 
আব্রব চিরাদন থেকে এসেছে একটা 'বিরাট বাহঃশান্তর ছত্রছায়ায়; তাতেই তার 
মজজাল। এ-ছত্রছায়ার অভাব হলে আরবভূমি, তার অতুলনাঁয় সামারক গত 
ও অফুরন্ত তেল-সম্পদ নিয়ে, শাস্ত-শন্য হয়ে পড়বে। আমরা হটে গেলে 
আসবে রাশিয়া, আর আরব, যে-শাসলেই অভ্যস্ত, মেনে নেবে সেই সর্বনাশা 
পারণাভ। তখন আমরা ধাব কোথায়? সমস্ত ভূমধ্যসাগর, ভারত মহা- 
সাগর এসে বাবে রুশ প্রতাপের গন্ডশতে। পশ্চিম মুরোপ 'বাচ্ছ্ব হয়ে 
পড়বে তার আদি-খমুচারশ এশিয়া থেকে। আরব ভূমির তেল পেপছুবে না 
রুরোপের বন্দরে বধ্ধরে। রুরোপশয় সভাতার চাকা দাঁড়য়ে থাকবে অচল 
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হয়ে। আরবদের শাল্ত নেই জ্বরাজ সত্তা রক্ষা করবার। তারা সংখ্যায় 
সামান্য: বিভেদে জজীরত। তা ছাড়া তাদের এক্য আমাদের সর্বনাশ । ভারা 
যতদিন রাজায়-প্রজায়, রাজায়-রাজায় দেশে-দেশে লড়বে, ততাঁদনই আমাদের 
প্রাধান্য। আজ তারা দুবর্ল, এই দৌর্বল্য ঈম্বরের আশীর্বাদ । দরর্ব 
বলেই তারা আঁভভাবকহপন থাকতে পারে না। তারা বোঝে না আমাদের 
প্রয়োজন। তাই বলে আমরা এত বড় সভ্য জাত, তাদের রেল গাঁড় 
দয়েছি, তার-বেতার 'দিয়োছ, সভ্যতার চেহারা দেখিয়োছি; আজ আমরা সমস্ত 
'স্বাধধন' দযনিয়াকে সাগ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছি, আরবদের অজ্ঞান, অবুঝ আব্দার কি মেনে নিতে পারি ? 

“পাওয়ার ভ্যাকুয়ম থিয়োরীণর মোটাগ্ুট সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে এই । 

১৯৫৪ সালে মিশর যৌথ আরব প্রাতিরক্ষা সংগঠন তোর করার জান্যে 
তৎপর হয়ে উঠোছল। নাসের বুঝতে পেরেছিলেন ইরাককে যাঁদ ভান 
স্রমতে আনতে পারেন ভাহলেই তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে। তাই এ বছর 
আগস্ট মাসে অন্ত সালাহ সালেমকে ইরাকঈ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা 
কইবার জন্যে পাঁঠিয়োছলেন। সারসাংক (5815810) শহরে পনেরোই থেকে 
বইশে আগস্ট পযন্ত যে্বঠক হয় তাতে উপস্থিত ছিলেন ইরাকের রাজা 
ফয়জল, তৎকালীন প্রধান মন্দ ফদেল এল-গামাল। 

মনে রাখতে হবে, মিশব তখন সবেমাত্র ব্টেনের সঙ্গো নতৃন দুন্তি দ্বাক্ষর 
করেছে। এ-ুন্তি নিয়ে ইরাক একট গোলযোগের সৃষ্ট করেছিল। চেয়ে- 
ছল, এমন একাঁট শর্ত থাকবে যার সূত্র ধরে, যাঁদ ইরাক কোনো দেশ দ্বারা 
আক্তাম্ত হয, বুটেন সয়েজ অণ্চলে ফিরে আসতে পারবে । িশর এ-শর্ত 
ম।নতে রাজী হয় নি। কিন্তু প্রবল ইত্গ-মাকিনি চাপে, মেনে নিয়েছিল আর 
একটি শর্ত যার ভয়াবহ তাৎপর্য 'সিরিয়া-তুকর্ট বিরোধের দনে সং্গপচ্ট 
হওয়া উচত। মেনে নিয়েছিল, তুকাট যাঁদ কোনো দেশ দ্বারা আকাম্ত হয় 
তাহলে ব্‌টেন সয়েজ ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারবে। 

সারসাংক বৈঠকে সালাহ্‌ সালেম ইরাককে অনুরোধ করেন পশ্চিমী 
প্রতাপের বাইরে একটি সমবেত আরব প্রাতরক্ষা সংস্থা গঠন করতে এগয়ে 
আসার। আরবভূঁমি রক্ষা করবার পাবিশ্র দাঁয়ত্ব একমাত্র আরবই পালন করতে 
পারে; বাইরেব কোনো শান্ততে এ-ভার দেবার ম্যনে তার অধশীনতা স্যীকার 
করা। মশর-প্রাতানাধ প্রস্ভাব করেন সমস্ত আরব দেশের সৈনাদের একটি 
কম্যাণ্ডে নিয়ে আসা হোক; নয়তো কাগজে কলমে যে “যৌথ আরব প্রতিরক্ষা 
চান্ত” বর্তমান, তার কোনো প্রাণ থাকবে না। তা ছাড়া য্ধাস্ত নির্মাণেও 
আরব দেশগ্ঁলকে এক সঙ্গে পারস্পারক সহায়তায় অগ্রসর হতে হবে। 
সালাহ সালেম বলেন, “পশ্চিম আমাদের চায়। চায় আরবদের, আর চায় 
তেল। তাইতো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের এক্ষান পূর্ণ স্বরাজ 
পাবার! আমরা পশ্চিমের অন্চর হব না। আক্ত যাঁদ আমরা কোনো পাশ্চমশ 
চান্ধতে যোগ দ, আমাদের স্বরাঙ্জ যাবে, জাতীয়তাবাদ যাবে ।” ইরাক 
নেতাদের তান বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, জাগ্রত আরব জনমত কোনো পশ্চিমী 
কাইরোতে নাসেরের সঞ্চো ব্যন্তগত আলোচনার জন্যে । 
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ইরাক তরফ খৈকে উত্তরে বলা হয় আরবদের যৌথ প্রাতরক্ষা চুষি সঙ্গ 
পশ্চিম-প্রণোদিত অন্য কোমো চুক্তির অমিল যে হতেই হবে এমন কোনো মালে 
নেই। রাশিয়া থেকে আক্রমণ-ভয়টাও ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া, সমস্ত 
আরবের মহাশঘু ইজরেইল পশ্চিম-মিত্র। আল্জ বৃটেন ও আমোরকাকে 
চটালে ত্বারা ইজরেইলকে আরো শাস্তশালশ করে তুলবে। তাতে আলবদেরই 
সমূহ ক্ষতি। অপরপক্ষে বুটেন-আমোরিকার মৈতী যাঁদ আরব দেশগাল 
অর্জন করতে পারে, এ-ভয়াবহ সম্ভাবনা স্তিমিত হবে। ইরাকের রাষ্ট্রদূত 
৭ই সেপ্টেম্বর নাসেরকে, জানান পশ্চিম বম্ধূদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার 
পরে ইরাকের প্রধান মন্ত্র কাইরোতে আসবেন মিশর সরকারের সঙ্গে কথাবর্তার 
জন্যে। 

এই সময় ইরাকের প্রধান মল্তী হলেন নারী এস-সৈয়দ। ১৯৫৪ সালের 
১৭ই সেপ্টেম্বর তান উপাষ্থত হলেন কাইরোতে; দদন ধরে কথাবার্তা 
চললো নঢারী ও নাসেরের। বাগদাদ চুত্তি ও পরবতর্ণ ঘটনাবলশীর পক্ষে এ- 
আলাপ গরাত্ষপূর্ণ। ন্যরীর আশবাসে নাসের বাগদাদ চুক্তির একটা সীমা- 
বদ্ধ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে [নিয়োছলেন। কিল্তু সে-লাম্বাস চুন্তব 
শর্তাবলীতে রাক্ষত হয় লি। 

ন্যরী নাসেরকে যা বুঝিয়েছিলেন মোটামৃটি তা হচ্ছে এই ঃ ইয়লের 
পারস্থিতি মিশরের সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয় নয়। মিশরের প্রধান কর্তব্য 
সয়েজ অণ্তল থেকে বাঁটশ অপসরণ বাস্তবে পাঁরণত করা। ই্রাকও চাইাচ্ত, 
১৯১৩০ সালের ইঞ্গা-ইরাক চুন্তির সমাঁপ্ত। কিন্তু বূটেন ইরাক ছেড়ে যেত 
রাজশী নয়। তাই ইরাককে এমন একটা বাবস্থার শরণাপয় হতে হচ্ছে যাতে 
বৃটিশ কর্তৃত্বের অবসান হবে. বৃটিশ যৃদ্ধ-ঘাঁটগলি চলে আসবে ইবান্ে 
হাতে। তা ছাড়া ইরাকের প্রয়োজন অস্রের, যার জন্যে হাত পাততে হলে 
ব্টেনের কাছে। তৃকর্শ বহাদিন ইরাকের মসুল প্রদেশের দিকে লোভাতুন 
দৃষ্টি হনছে। তৃকাঁর সঙ্গেও ইরাককে মিতা স্থাপন করতে হবে। বৃটেনের 
প্রভাবকে খর্ব করার জন্যেই বাগদাদ চুক্তিতে ইরাক আনতে চাইছে আলো 
দিতনাট মুসলিম রাস্ট্রকে; তুকর্ণ, ইন্নান, পাঁকস্তান। 

নারী বোঝালেন, এ-চুন্তি কোনোমতেই যৌথ আরব প্রাতরক্ষা চুল্তকে খর্ব 
বা প্রভাবিত করবে না। আরবদের প্রাতরক্ষা প্রধানত এই যৌথ দন্ত অনু- 
সারেই হবে। বাগদাদ চুন্ত হবে একাঁট আগ্ালক চুন্ত। অন্য কোনো আরব 
দেশকেই এর মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করা হবে না। অবশ্য বৃটেনের ইচ্ছা 
আরব প্রাতিরক্ষা চুক্তিতে আসন পাবার। ককিল্ডু মিশর ধাঁদ তা না চায় তাহলে 
ইরাকও চাইবে না। বাবদাদ চুক্তি চারাঁট মুসলমান দেশকে একাতিত কলে 
ইজরেইলকে ভয় পাইয়ে দেবে। ইয্লাক, আরব স্বার্থকে বাগদাদ চুত্তির চোখে 
না দেখে, আরব লশগের চোখেই দেখে চলবে । নাসের আরব দেশগৃলিকে 
সাম্রাজ্যবাদী লোভ থেকে সমবেত চেষ্টায় মস্ত করবার প্রয়োজনপয়তা উল্লেখ 
করলে, নুরী বললেন, ইরাকের সমস্যা একটু অনারকম; কিন্তু ইরাক 
ব্টেলের সঙ্গে কোনো রকমের সমযোতায় উপনীত হলে, তার সঙ্গো মিশর 
বা অনা কোনো আরব দেশকে জড়াবার চেষ্টা কথা হবে না। 

ডিসেম্বর মাসে আরব লগগ পাঁলাটব্যাল কমিটির সভা বসল গমস্ত 


২১২ 


আরব দেশের পররাজ্্ মন্দের লিয়ে। নারীর প্রাতানাধ নিবেদন করলেন, 
মিশরের চিল্তাধায়ার বথার্থ নিয়ে ইরাক দরকারের কোনো সন্দেহ নেই। সুয়েজ 
থেকে বৃটিশ দাপট হটাবার জন্যে মিশর যেমন বৃটিশ সরকারের স্গো চুক্তি 
স্বাক্ষর করেছে, ইরাকও তেমাঁনতরো একটি চুক্তিতে নামসই করতে চায়। তার 
মুখ্য উদ্দেশ্য ইরাকে বৃটিশ সামীরক প্রতাপ হাস করা। শুধু ইরাক এইটনকু 
মেনে নেবে যে যাঁদ তুকর্ণ বা ইরাকের উপর পরদেশদ আকুমণ হয় তবে বটেন 
ইরাকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। 

পালাটক্যাল কাঁমাট এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে। সর্বসম্মাত নিয়ে ঠিক 
হয় যে, যৌথ আরব প্রাতিরক্ষা চুন্তর বাইরে কোনো আরব দেশই চুন্তি বা 
সমঝোতা স্বাক্ষর করবে না; পশ্চিমী দেশগীলর সঙ্গে তখনই চৃন্ত করা হরে 
ঘখন তারা আরবদের ন্যাধ্য দাবি মেনে নিয়েছে ও তাদের অস্পঘ সরবরাহ 
করতে রাজী; আর একটা যৌথ আরব সাঁষ্ট করে আরব প্রাতরক্ষা চুন্তকে 
আরো বলীয়ান করে তোলা হবে। 

১৯১৫৫ সালের ৬ই জানুয়ারী তুকাঁইরাক চুত্তি স্বাক্ষারত্ত হয়, আর 
তাতে অন্য সব আরব দেশই যোগদানের আমন্দুণ পায়। এখানেই প্রথম ন্যারীঁ 
নাসেরকে প্রদত্ত আশবাস ভঙ্গা করেন। তাঁর প্রাতিশ্রাত ছিল একাঁট আণ্লালক 
টন্ত, যাতে ইরাক ছাড়া অন্য কোনো আরব দেশকে টেনে আনা হবে না। তান 
গোড়াপত্তন করলেন একাট সামাগ্রক নধ্যপ্রাচ্য চ্রীন্তর তুকাঁ থেকে আডেন 
শক্তি যার বস্তার, বৃটেন ও আমোরকার বাহুবলে যার শান্ত। নাসের 
প্রদ্তাব করলেন সমস্ত আরব প্রধান মন মিলে এই অপ্রত্যাঁশত ঘটনার 
মোকাঁবলা করা হোক। নয্রী এ-প্র্তাব অগ্রাহ্য করলেন। ফেব্রুয়ারী 
মাসের ২৪ তাঁরখে বৃটেন এসে যোগ দিল তৃকর্শ-ইরাক-পাকিস্তান চুক্তিতে, 
এর নতুন নামাকরণ হল বাগদাদ ছুত্ত। ৪ঠা এাপ্রল ইরাক নতুন এক চান্ত 
করল বৃটেনের সঞ্চে; তাতে দেখা গেল, ইরাক থেকে অপসারণ তো দরের 
কথা, বূটেনের সামারক কর্তৃত্ব আরো পাকা হয়ে উঠল।* 

১৯৫৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তুকাঁপাঁকিস্তান চুন্ততে যে-সামরিক 
সংস্ধার গোড়াপত্তন হয়োছল, এক বছর পরে তার কাঠামো সম্পর্নবর্পে ামিতি 
হল। 

বাগদাদ চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য ৪ঠা এপ্রল হাউস অব কমন্স্‌এ বৃটিশ 
প্রধান মন্ত্রী স্যার এস্টনী ইডেন এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী এপ্টলপ 
নূটিং ববৃত করলেন। ইডেন পাঁরজ্কার বললেন, “এন-্চুক্তির সাহায্যে আমরা 
মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের প্রভাব ও আমাদের প্রতিজ্ঞা শন্তভিৎ করতে পেরেছি ।” 
নুটিং যোগ দিলেন, “অনান্য মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোকেও এনছুন্তিতে আমরা টেনে 
আনবার চেম্টা করাছ।” ইডেন আরো ব্যাখ্যা করে বললেন, “বাগদাদ চুন্ত 
আমরা কেন স্বাক্ষর করোছ তা আত সুস্পম্ট। আমাদের প্রাতষ্ঠ্য এতে 
বেড়েছে, আমাদের কথার দাম চড়েছে। এখন আমরা মধাপ্রাচের ঘটনা প্রবাহে 
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৯৩, 


হস্তক্ষেপ করতে পারব। আমার ধারণা মানাচঘ্রের দিকে তাকালেই বোঝা 
যাবে বাগদাদ চুক্তিক্ন উদ্দেশ্য আরব ও ইহুদি দৃষ্টি পরস্পর থেকে অনা দিকে 
ঘোরানো 1১ 

এই 'অন্য দিক' মানে রাশিয়া। অথবা নাসের। 

বাগদাদ চুন শীতল-যৃদ্ধকে মজ্ত মধ্প্রাচোে ছাঁড়য়ে দিল, তার প্রবাহ 
এসে ঠেকল নিরপেক্ষ ভারতের দ্বারে । পাকিস্তানকে সামারক সাহায্য দেবার 
সময় রাম্ট্রপাঁত আইসেনহাওয়ার ভারতকেও অনুরূপ সাহায্য গ্রহণে আমল্মণ 
করোছলেন। যোদন পাঁকিস্তান-তৃকা চীন্ত তৈরী হয় সেইীদনই তান 
শ্রীনেহর্কফে এক পল্লে লিখোছলেন, “আম জান আপনার গভর্নমেন্ট মনে 
করেন অর্থনোতক প্রগাঁতিই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থাতিশশলতার প্রধান পথ। 

“যুস্তরাম্্র সরকার ভারতকে আর্ক সাহায্য দয়ে এসেছে এবং কংগ্রেসের 
কাছে আম প্রস্তাব পাঠাচ্ছ যাতে এ-সাহায্য না থেমে যায়। আমাদের আরও 
[বশবাস যে '্বাধীন' (অর্থাৎ অ-কম্নানষ্ট) পাাঁথবশর মণ্গলের জন্যে ভারতের 
যথেষ্ট প্রাতরক্ষা শান্ত প্রয়োজন এবং আপানি যেভাবে আপনাদের সামারক 
প্রাতম্ঠান সুপারচালিত করে এসেছেন, আমরা তার প্রশংসা কাঁর। যাঁদ 
আপনার গভর্নমেন্ট মনে করেন মাঁক্ন সামরিক সাহায্য ভারতের প্রয়োজন, 
তাহলে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার অনুরৌধ আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ 
করবে।” 

আইসেনহাওয়ারের নাঁতদপর্ঘ পত্রের যে আভি-সংক্ষ*্ত জবাব নেহব, 
দিয়োছলেন ভারতের পররাষ্ট্ীনশশীতর ইতিহাসে তার গর্ব অপাঁরমেয়। ১লা 
মার্ট তাঁরথে মার্কিন প্রোসডেন্টের পনের প্রাপ্তি ধনাবাদের সঙ্গে স্বীকার 
করে নেহরু বললেন, “যে-আধ্বাম আপাঁন দিয়েছেন তার মূল্য আম স্বীকার 
কাঁর। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণ ও সরকারের আভমতও 
আপাঁন ভালোই জানেন। যে-নীতি ও যে-পথ আমরা অনেক সতর্ক ববেচনাব 
পরে বেছে নিয়োছ তার প্রেরণা ও আদর্শ হচ্ছে বিশ্বের শাঁতি ও স্বরাজ 
দর্ঘায়ত করার তক্ষ! আভিপ্রায়। আমরা এ-নশীতিই অনুসরণ করে চলব ।" 

শর, রাঁশয়া ও ভারত সমান তীব্রতার সঙ্গে বাগদাদ চুন্তর 'নন্দা ও 
[বিরোধিতা করে এসেছে। নাসের ক্ষেপেছেন ন্দারীর আশবাস-ভঙ্গো। বুঝতে 
পেরেছেন, এই চুন্তর সাহায্যে ষেটকু আরব এক্য বহদনের পাঁরশ্রমে ও 
অধ্যবসায়ে 'নার্ধঘত হয়েছিল তাকে ছন্রভষ্গ করে আরবকে লোলিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে আরবের পেছনে, এই পথেই পশ্চিমী দাপট প্রত্যাবর্তন করেছে মধ্য 
প্রাচ্যে। ভারত প্রঘাদ গুনেছে পাকিস্তানের সামারক বলবৃদ্ধিতে। তা 
ছাড়া ভারতের সঙ্গো যুরোপের যোগাযোগ আরবভাম বা মধ্প্রাচোর প্রাচীন 
এতহাসিক পথে। এ-পথ যত শান্ত, নিরাপদ, স্া্থঘর ও পরিতৃপ্ত, 
ততই মঞ্গল। ভারতের উপর ধত অত্যাচারী হামলা করেছে তারা সবাই 
এসেছে হয় ইরান"আযগালস্থানের পথে, নয়তো ভূমধ্য ও আরব সাগর পাড়ি 
দিয়ে। সর্দার পাঁনিকড় যাকে “ভাস্কো দা গামার যুগ” বলেছেন সেই পাঁচ- 
শত বছরব্যাপী ভারতের দ্র্দনে ভারত ও প্রাচ্য সাম্রাজ্য দখলে আনবার ও 
রাখবার জন্যেই মুবোপীয় শল্তিগু্ি বর্তঘান মধাপ্রাচো স্বাধিকার বিস্তার 
করেছিল। আজ জারত স্বাধীন; সে চায় এমন একটা আরবন্ভীমি, যেখানে, 
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চটেছে, আবার খুশীও হয়েছে। উপ উপ 
প্রশস্ত করেছে। নপক ৪স্পুলেম্ত৬ 
হোক, সে উপেক্ষা বরে নি। 


“সাধু বা বিপ্লবী কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। পারবে শুধু 
এ-দুরের লমন্বয” | -_আর্থার কোয়েসলার 


সোবিয়েত কূটনীতি সাফল্যের প্রধান প্রধান কারণগযীলর মধ্যে একটা 
হচ্ছে গতি। সে গজেন্দ্ুগামিনী নয়। ক্ষিপ্ত তৎপরতা, প্রীতহাঁসিক সৃযো- 
গের তড়িং সদ্ব্যবহার এবং একই সঞ্পো বহৃপথ আভিযান চল্লিশ বছরের 
সোবিয়েত কূটনশীতকে অনেকখানি সহায়তা করেছে। এ-ক্‌টনীতিতে যেমন 

রয়েছে একটা আদর্শগত জোর, তেমাঁন রয়েছে একটা একান্ত সুবিধাবাদী 
রত যুদ্ধে ও আনন্দে নিয়মঃ নাক্তি। সোঁবয়েত 
নিয়ম নেই, একথা বললে সতোর অপলাপ হবে কিন্ত এ-নিয়মের মধ্যেও 
এমন একটা অনিয়ম আছে, যা অবাশষ্ট জগৎকে বার বার চ্মাকত, বিকৃত ও 
অপদস্থ করেছে। বেেনেরজাতাি ভাতা বাসে লে নিউ 
আশা করাই অন্যায়। 

উাঁনশশো সতেরো সালে তার জপ্ম থেকে ৯৯৩৬ সাল পধন্ত সোবিয়েড 
ক্‌টনশাঁতর অন্যতম প্রধান কাম্য ছিল নিরপেক্ষতা । ০১ 
দেশগুলির সঙ্গে নিরপেক্ষতা ও অনাকুমণ চুক্তি করেই সোবিয়েত কৃটনাতির 
শ্‌রু। মশগ অব নেশনস্‌-এ লিটাঁভনভ একদিকে 'লমবেত স্বস্তি ধরি 
তৃলেছিলেন, অন্যাদকে সোবিয়েত সরকার নিরপেক্ষতা ও অনারুমণের রেশমশ 
সুতোয় রাখী বাঁধবার চেস্টা করাছলেন যথাসম্ভব সংখ্যাঁধক দেশের হাতে। 
১৯৩৭ থেকে এ-নীতির কিছুটা পাঁরবর্তন হয় যুরোপে হিউলারের আগ্রাসী 
লালসার পরিচয় প্রকট হবার সঙ্গে সঙ্গে । কিন্তু তখনো নিরপেক্ষতা ও 
অনারুমণ ছিল রুশ কৃটনশীতির বড় কাম্য। এমনাক হিটলারের হাতেও 
মলোটভ রাখী পাঁরয়ৌছলেন সোঁবয়েত রাষ্ট্রকে যম্ধ প্রস্তুতির সময় দেবার 
জন্যে। ফিনলাপ্ড আকান্ত হয়েছিল, পোলাণ্ড ভাগাভাগি হয়েছিল; কিল্তু 
তুকাঁ, সাইডেন ও স্মাইটউজারল্যাশ্ডের নিরপেক্ষতা রাশিয়া সম্মান করে 
চলেছে। 

অথচ 'দ্বতায় মহাযুদ্ধের পর ভারত প্রমুখ রাস্্রগালর নিরপেক্ষ পররাঙ্থী 
নীতির মূল্য বুঝতে সোবিয়েত সরকারের অনেক বছর লেগে গেল। ১৯৪৭ 
থেকে শুরু করে ছয় সাত বছর সোঁবয়েত পররাষ্ট্রনীতি এবিষয়ে মাকিন 
পররাচ্ট দপ্তরের সঙ্জো সুর 'মীলয়ে যেন বলত, “তুমি যাঁদ আমার দলে না 
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হও তুমি, আমার 'রিপক্ষে।” দুই দলের মাঝামাঁঝ যে একটা তৃতীয় প্রাঙ্তর 
থাকতে গ্যারে সোবিয়েত সরকার তা ভাবতে পারতেন না। আমোরকা মনে 
করত, এই যে এস তথাকাঁথত নিরপেক্ষ দেশ, এরা আসলে সুবিধাবাদশী, দঃ 
তরফেরই সাহাধ্য নিয়ে এগোতে চায়। এদের অক্তরে রয়েছে প্রচণ্ড রুশপ্রীত। 
আর রাশিয়া ভাবত, “এরা আসলে সাম্মাজাবাদের দাস। এদের স্বাধশনতা 
একটা মৃখোশ মাত। এদের একটা বিশুদ্ধ চাল। এদের অর্থনপাতি সাগ্রাজা- 
াদর জিত এদের নেতারা প্রাতীবগ্লবশী।” 
তাই শ্্রীনেহরু সে-সময়ে বলতেন, “ভারত একাই জনহশন মাঠে তার কাঁষ- 

কাজ চালিয়ে যাবে ।” 

সোবয়েত কটনীতির এই অজ্ঞতা প্রথম রুশ নেতাদের কাছে ধরা পড়ে 
১৯৫০ সালে । কোরিয়ার যুদ্ধই সর্বপ্রথম ধষ্ধোত্তর পৃথবীকে দুটো যুদ্ধ- 
মান শিবিরে ভাগ করে দেয়। বৃহত্তর সংখাক দেশগাল মার্কন শাঁবরে 
সস কমযনিস্ট-শাসিত দেশগযাল রুশ 'শাবরে। [কিন্তু দেখা গেল 

আরো অনেকগাঁল দেশ রয়েছে যারা কোনো শাবরের জনোই লড়তে রাজণ 
নয়। শুধু তাই নয়। এই জাঁড়য়ে-না-পড়া দেশগাল কোরয়ার ষুদ্ধ থামাতে 
প্রথম হতেই তৎপর হয়ে ওঠে, এবং কোরিয়ায় শান্তি প্রাতষ্ঠায় ভারত প্রমুখ 
বাস্ট্রের অবদান সব্ত স্বীকৃত হয়। 

নিরপেক্ষ দেশগুলির মূল্য প্রথম বুঝতে পারেন চীনের কময্ানস্ট নেতারা। 
তাঁরা তাঁদের রূশ মিতদের এ-বিষয়ে অবাহত হতে পরামর্শ দেন। কল্তু 
স্টালন তখনো জর্খীবত। মতুন দৃষ্টি, নতুন কর্মধারার পথ ক্রেমালনে তখনো 
অনাদত। 

স্টালনের মৃত্যুর পর সোবিয়েত নেতারা নিরপেক্ষ দেশগুলির মূলা ধশরে 
আস্তে স্বীকার করতে থাকেন। প্রাচ্য দেশগুলির ইতিহাস, দর্শন, স্যাহত্য, 
রাজনশীত ও অর্থনশীত নিয়ে রাশিয়ার নতুন করে গবেষণা ও আলোচনা শর 
হয়। স্টালনের আমলে বন্ধ করে দেওয়া কয়েকখানি পাকা পুনরায় চাল, 
করা হয়; মস্কো মুনিভারাসিটিতে এশিয়া-আঁফিকা গবেষণা বিভাগ খুলে তাকে 
কর্মতৎপর করে তোলা হয়। নতুন চোখে, নতুন মন নিয়ে রাশিয়া "নিরপেক্ষ 
দুনিয়ার” দিকে তাকাতে শুরু করে। 

দেখতে পায় এ-দনিয়া তো কম বড় নয়! প্রায় ছয় কোটি বর্গ মাইল 
নিয়ে যে বিশাল পাঁথবী, তার চল্লিশ ভাগই নিরপেক্ষ । তোব্রিশ ভাগ পাঁশ্চিমশ 
শিবিরের আয়ত্তে, আর বাকণ সাতাশ ভাগ কম্ানিস্ট শিবিরে । সমস্ত মানুষের 
সাতাশ ভাগ নিরপেক্ষ দেশগুলির আঁধবাসীণ, আটাতিশ ভাগ পাশ্চমশ শিবিরের 
প়তিশ ভাগ কমহানিস্ট দ্যানয়ার। এ-হিসাবে উপপানবোঁশক দেশগল বাদ 
[গয়েছে, বেখানকার জনসাধারণের মধ্যে পশ্চিম-প্রীত স্বভাবতই অনুপাঁস্ষিত। 

এই নিরেপক্ষ পুথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের 
প্রধান মন্ত্র নেহরুর কণ্ঠে। এদের সবার হয়ে কয়েক বছর আগেই তিনি 
প্রশ্ন করোছলেন, “কোনো একটি শিবিরে ষোগ দেবার অর্থ কণ জানেন ১" 
নিভেই উত্তর 'দিয়োছলেন, “অর্থ একটাই। [নিজের মত 'বসঙ্জ্নে দাও, আন্যের 
মত গ্রহণ করে তাকে খুশী করো, তার প্রসাদ লাভ করো।” সিংহলের ক্যান্ড 
শহরে ১৯৫৪ সালের মে মাসৈ বন্তৃতা করতে গিয়ে নেহয়; সমস্ত অদলয় 


২৯৬ 


মানৃষেয় হয়ে বলেছিলেন, “যদি অন্যদের ঝগড়া-বিবাদের জন্যে আমাদের 
অগ্রগ্াত রাম্ধ হয়, আমাদের কর্মধারা ব্যাহত হয়, তার চেয়ে দুঃখের কিছুই 
হতে পারে না। আমরা ধারা নতুন দ্বাধশনতা পেয়েছি, আমাদের বিশ্বশান্তি 
কামনা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি তাঁর ও প্রখর । কেন না, আমরা গড়তে 
চাই আমাদের দেশগুলিকে নতুন করে। আমরা চাই না ইতিহাসের এই 
পরদিন যস্ষ এসে আমাদের বহু যুগের স্বপ্নকে ধৃলিসাত করে 

1 

১৯৫৪ সালে আর একটা আন্তজাতিক খটনায় নিরপেক্ষ দেশগুলির 
গুর্ত্ব আরো পর্রিছকার হয়ে উঠল। “কলম্বো পণ-শীন্ত"র উদ্যোগে এবং 
প্রধানত ভারতের প্রচেম্টায় ইন্দ্রোচশনে বহু-বছরের যুদ্ধের অবসান হল, এবং 
দশ্ষিণ-পণ্তিম এশিয়ার এক ক্ষত-বিস্ষত অঞ্চলে ফিরে এল শান্তি। 'শ্পাকং 
ও মস্কোতে বসে সাম্যবাদী নেতারা দেখলেন অদলশয় দ্ানয়ার ক্রমবর্ধমান 
প্রভাবকে মিত্ততার রেশম সুতোয় রাখী-বঙ্ধনের সময় উপাস্থত। 

অদলায় দুনিয়ার নাট প্রধান ঘাঁট হচ্ছে ভারত, মিশর ও যুগোম্লাভিয়া। 
১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নাসের নিরপেক্ষতা নীতির খোলাখ্াল সমর্থন ঘোষণা 
করেন নি। তাঁর সবপ্রধান কর্তব্য ছিল সুয়েজ থেকে ইংরেজ সামারক শান্ত 
হয়ে দেওয়া। তান এ-কাজে মাঁক্নি সহায়তা পাঁচ্ছলেন। এমন কিছু 
তাই করতে চান নি যা আমেরিকাকে নারাজ করবে, ইংরেজকে সযোগ দেবে 
তার উপস্থিতি দীর্ঘায়ত করতে। 

বলা বাহুল্য, ১৯৫২ সালে নাঁগব-নাসের 'বস্লবকে প্রগাঁতমলক ঘটনা 
বলে রাশিয়া স্বীকার করে নি। মনে রাখতে হবে যে দুই মহাযুদ্ধের 
অন্তর্বতর্ঁ বছরগুলিতে রাশিয়া মধ্যপ্রাচের আরবভূমির কোনো পারচয়ই 
রাখত না। কামিনটার্ন যে-মনোভাব নিয়ে এ-অপণ্ুলের সমস্যার বিচার করত 
তা ছিল বহুলাংশে বাস্তব-বিবজিতি, ব্াাদ্ধসব্বি, ইংরাজীতে যাকে বলে 
আযকাডেমিক। তা ছাড়া, ভু'ই-ফোঁড় বিপ্লবীদের প্রাত সাম্যবাদশ চিত্ত কোনো- 
দিনই সুপ্রসম্ন নয়। এ-জাতীয় বিগ্লবের সঙ্গে সাম্যবাদশ বিশ্পবের ফোনো 
সম্পর্ক নেই। নাগব-নাসের বিশ্লবের প্রর্গাতমূলক সম্ভাবনা বুঝতে না পেরে 
দু বছর মস্কো শুধূ তাকে অস্পৃশ্য করেই রাখে নি, কঠোর ভাষায় িন্দা- 
মন্দ করেছে। ১৯১৫৪ সালের অক্টোবর মাসেও রাশিয়ার একজন মিশর-বজ্ঞ 
লেখক এল. এন. ভ্যাটোলিনা যে-বিশেষণে নাসের রাজত্বকে ভাষত করেছিলেন 
তা হচ্ছেঃ 'উল্মাদ, প্রগাঁতাবরোধী, অত্যাচারী, গণতন্দাবিরোধশী, বাকসর্বস্ব 1৮ 
এমন কি ১৯৫৫ সালের প্রথমে সোবিয়েত বিজ্ঞান আকাদমী থেকে প্রকাশিত 
একখানা পুস্তকে আগের বছরের ইঙ্গ-মিশর চুন্তকে বলা হয় পমশয় ও 
অন্যান্য আরব দেশগুলির জাতীয় স্বার্থের পাঁরপল্ধী 1৮ 

[কল্তু ১১৫৫ সালের এপ্রলেই সোবিঘ়েত নীতির আমুল পাঁরবর্তন হয়ে 
গেল। ভার প্রধান কারণ ধান্দুং। 

পনেরই এপ্রল ইন্দোনৌশিয়ার সুরম্য বান্দুং শহরে উনান্রশাট এঁশয়া- 
আফ্রিকা দেশের প্রাতীনাধ নিয়ে ষে গ্রহাসম্মেলন বসল এই দুই মহাদেশের, 
এমন কি সারা বিশ্বের ইতিহাসে, সে এক মহান ঘটনা। এর আগে এত- 
গুলো স্বাধাঁন বা প্রার-স্বাধধীন এঁশিয়া-আফ্রকা দেশ কখনো একাধ্িত হয় 'নি। 
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আমানত দেশগৃধির মধ্যে সমস্ভ রাজনপীতি ও সমাজ-নীতির পথণ্চলা দেশই 
ছিল £ পাশ্চম-অনুগামী, সামাবাদশ, নিরপেক্ষ । ছিল চাঁন, উত্তর 'ভয়েখনাম, 
বর্মা। সামাবাদী চীন সমকক্ষের সম্মানে এই প্রথম আমাদ্র হল্ল সববদল্লণয় 
একটি আন্তর্জাতিক মম্মেলনে। উনামিশটি দেশের প্রাতীনাধ চু এন লাই-কে 
চিনতে পারলেন প্রাচশন ও নবীন চীনের প্রাতনাধর বেশে। 

বান্দুং সোবিয়েত রাশিয়ার দাষ্ট খুলে দিল। আমোঁরকা বান্দুংনএ যে- 
ভুল করল রাশিয়া সতর্কভাবে সে-পথ চলল এাঁড়য়ে। আমেরিকা তার অনু- 
চরদের মাধ্যমে বাদ্দ;ংএর এশিয়া-আ ফ্রকার এঁকাবদ্ধ সঙগানর্মাণের প্রয়াস- 
সাধ্য উদ্যোগকে ব্যাহত, ব্যর্থ করে দিতে চাইলে । শীতল-যুদ্ধের 'মন্ত্রতা- 
নাশক প্রবাহ কয়েকাঁট ক্ষীণ ধারায় এসে ঢুকল বান্দ;ং-এর বম্ধৃত্ব-প্রাতচ্চ। 
প্রচেষ্টা দুর্বল কবতে। 

সোবিয়েত রাশিয়া নিল উল্টো পথ। হঠাৎ সে অদলীয় দানয়ার পরম 
শুভাকাঙ্ফ্ষী হয়ে উঠল। হয়ে উঠল 'মিনত্র। সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 
“আমরা তোমাদের স্বাধীনতাকে সম্মান কাঁর। তোমাদের দলে [িড়াতে চাই 
নে। তোমাদের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অর্থনপাতিকে প্রসারিত কববার 
মহান প্রচেষ্টাকে আমরা সাহায্য করতে প্রস্তৃত। 'বাঁনময়ে কোনো শর্ত আরোপ 
চাই না। তোমরা তোমাদের পথে চলো। শুধু তোমরা আমাদের দুশমনদেল 
সঙ্জো হাত মালয়ে আমাদের সঙ্চো দুশমন কোরো না।” 

নাসের এ-সময়ে এক মহা সমস্যার সম্মুখীন। মিশরকে শান্তশালী করতে 
অর্থ চাই, অস্ত্র চাই, কলকারখানা চাই, কুশলী কারিগর চাই। চিরাচারত 
মহাজন বুটেন, যেমন দরিদ্র তেমান কৃপণ। আমেরিকা দিতে চায়, কিম্তু চড়া 
দামে। অস্ত্র দিতে সে রাজী নয়. ইজবেইলকে চটাবার ভয়ে; অর্থ ও মেশিন 
দিতে রাজ, কিন্তু শর্ত তার কঠিন, মিশরের স্বাধীনতার গায়ে তাতে আঘাত 
লাগে। নাসের ভাবলেন এ-অবস্থায় সাহায্য চাইতে হবে রাশিয়াব কাছে 
হয়তো পাওয়া যাবে না. কিন্তু আমোরকার সঙ্গে দর-কষাকাঁষব জন্যেও রুশ 
মহাজনের “দতে চাই, নিতে কেহ নাই” মনোভাবের প্রমাণ বহুলাংশে সহায়ক 
হবে। 

বান্দুংএর পরে কাইরোতে ফিরে শিয়ে রুশ রাজদূতকে তান একাদন 
ডেকে পাঠালেন। বুঝিয়ে বললেন তাঁর সমস্যা । অস্ত্র চাই, ভিক্ষা নয়, 
খারদ। হয়তো নগদ দাম দিতে পারবো না, কিন্তু আমাদের পৃথিবশর সেরা 
তুলো তেমরা নিতে পারো বানিময়ে। আসওয়ান বাঁধের জন্য মেশিন চাই, 
কারগর চাই, যন্ত্রপাতি চাই। শিক্প-গঠনে সাহায্য চাই। বিনিময়ে মিশরের 
স্বাধীনতা খর্ব হয় এমন কোনো শর্ত মানা চলবে না। আমোঁরকা সাহাষা 
দিতে প্রস্তৃত। কিন্তু অস্ত দিতে বিমুখ । এখন বলো, তোমাদের কণ কর্তব্য। 

এই সময় সোবিয়েত সরকারের উপ-পররাচ্ট্ী সচিব ছিলেন বর্তমানে লা্ষিত 
ডিমিট্ট শোপলভ। আরব দেশগুলির বিষয়ে তাঁর জান সগভণর, সহানুভূতি 
সংপ্রচ্ধর। কাইরোতে সুদক্ষ রুশ রাজদূত 'ফাঁসালভ নাসেরের অনুরোধ 
নিয়ে ক্রেমীলনে হাজির হয়ে অভাবনীয় সাড়া পেলেন। দেখতে পেলেন 
কমহনিস্ট নেতারা সমহা অদলশয় দুলিয়াফে নতুন দ্টিতে দেখতে শুরু 
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করেছেন; স্থির করেছেন সাঁত্যিকার বৃহৎশান্ত হতে গেলে আমোরকাকে অর্থ, 

ক এতাঁদন তাঁরা ভাবের জগতে আর 
সামারক ক্ষেত্রেই প্রাতযোগিতা করে এসেছেন, এবার প্রাতযোগতা করবেন 
আর্ক জগতে। 

কিন্তু শোঁপলভের িশরকে অস্ত্র সরবরাহের প্রদ্তাব রশ কমযানস্ট 
পা্টর সেন্ট্রাল কাঁমাট সহজে গ্রহণ করতে রাজশ হলেন না। তার কারণ ছিল 
প্রচুর। চতুঃশান্তর শিখর-সম্মেলন তখন সমাসন্ন। শীঘ্রই জেনিভাতে মালত 
হবেন বটেন, ফ্রাল্স, আমোরকা ও রাশিয়ার প্রধান নেতৃবন্দ। সেন্ট্রাল কামটি 
এমন কিছ করতে চাইলেন না যাতে এই সম্ভাবনাপূর্ণ সম্মেলনের সাফল্য 
বাহত হয়। তা ছাড়া, মিশরকে অস্র দেওয়া মানেই বহুদিনের চলাঁত মধ্য- 
প্রাচা রাজনশতিকে একেবারে ঘিয়ে দেওয়া। তার জন্য রাশিয়া কতখানি 
প্রস্তুত তা ভেবে দেখা উচিত। সে কি প্রস্তুত মধাপ্রাচা প্রাঙ্গণে আবিভূতি 
হতে তার সমস্ত শন্তি ও সামর্থ্য নিয়ে 2 

এনিয়ে অনেক গভীর আলোচনা হল মস্কোতে, পূর্ব যুরোপের রাজ- 
ধানীগুলোয় এবং িকিং-এ। শোঁপলভ একবার কাইরো ঘুরে এলেন। 
ইতিমধ্যে জোনভাতে বসল চার দেশের শিখর-বৈঠক। তাভে মধ্যপ্রাচ্য 'নিয়ে 
কোনো আলোচনাই হল্‌ না। সবচেয়ে আশ্চর্ধ হচ্ছে পাশ্চমী দেশগুল রুশ 
ক্‌টনীতির এই 'বরাট আসন্ন পাঁরবর্তনের কোনো আভাস পেল না। ন্য 
বৃটেন, না আমেরিকা বিশ্বাস করত সামাবাদী দেশগ্যালর প্রয়োজন 'মাঁটয়ে 
রাঁশয়ার অন্য কোনো দেশকে সাহাযা করার ক্ষমতা আছে। না তারা জানতে 
পেরোছল, পূর্ব রুরোপের গোলযোগ সত্তেও রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের নিস্তেজ 
গ্রাণধারায় আনতে পারবে 'বিশ্লবী বন্যা। 

জেনিভা বৈঠকে দু মাস না যেতেই সোবিয়েত রাশয়া মিশরকে অস্ম 
সরবরাহ করতে শুরু করল। এ-কাজটা আরচ্ভ হল কোনো ঢাক ঢোল না 
বাজয়ে। রাশিয়া নিজে মিশরের সঙ্গে চুক্তি করল না, 'ভাড়য়ে দিল 
চেকোম্লোভাকিয়াকে। মস্কো থেকে দ্‌ চারা ঘা বাকা ীনঃসৃত হল তার 
মির “এটা কিছুই নয়। সামান্য কিছু অস্ন ওদের 'দাঁচ্ছ আমরা । 

নতাল্তই একটা বাণাঁজাক ব্যাপার। এর কোনো রাজনোতিক গ্‌র্ত্ব নেই।» 

যখন দেবে, তখন অ'্তে আস্তে দেবে ; ঘেকিয়াভেলির এই প্রাচীন উপদেশ 
সোঁবয়েত সরকার মানলেন না। আসওয়ান বাঁধ [নিয়ে রুশ সাহায্য দানের 
অস্পম্ট প্রাতশ্রাতি ও তার পরিণামের কথা আগেই বলা হয়েছে। রশয়া 
অত বড় প্রচেষ্টার ঝস্ুক নিতে তখনো প্রস্তুত ছিল না; হয়তো তার সাধাণ 
দ্ছল না। কিন্ডভু ১৯৫৫ সালের ২৭শে সেশ্টেম্বর থেকে ১৯৫৬ সালের ৭ই 
ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিনাশর্তে আর্ক সাহায্যের প্রস্তাব সে পাঠাল সাতটি 
প্রান দেশকে £ মিশর (২৭শে সেপ্টেম্বর), 'সারিয়া (১৭ই নভেম্বর), আফগানি- 
তান (১৮ই ডিসেম্বর), পাকিস্তান (৬ই ফেব্রুয়ারী), ভারত (১২ই ডিসেম্বর), 
বর্ম (৭ই ডিসেম্বর) ও তুকর্ঁণ (৭ই ফেব্রুয়ারী)। ১৯৫৬ সালের প্রথম 
কয়েক মাসের মধোই অসম সরবরাহের প্রস্তাব পেল আরব ও সূদান; আর্থিক 
সাহায্র প্রস্ভাব, সৌদী আরব, এমেন, লেবানন ।* 


পন পা শপ | পদ পপ আত 


+ মধাপ্রাচা দেশগলিকে আমোরকা যুণ্ধোত্তর ঘৃগে বিস্তর আর্থিক ও সামারিক সাহায্য 


১১১ 


১৯১৬৭ সালের প্রথম মাসে স্যার এন্টমশ ইনেন ও রাষ্ট্রপাতি আইসেন- 
হাওয়ার খখন বারমুডা বৈঠকে সালিত হলেন তখন পাাঁথরীর বৃহত্তম সমস্যা, 
তাঁদের কাছে, দোঁবিয়েত শীল্তর মধাপ্রাচা প্রাজজাণে বাঁলচ্ঠ প্রাতিষ্তা। ৯লা 
ফেব্রুয়ারীতে একটি সংযান্ত ঘোষণায় তাঁরা বললেন, “পাশ্চম ও মধ্যপ্রাচোর 
মধ্যে বিভেদ কমাবার জন্যে সব রকম চৈত্টা করতে হবে। এ-অগ্ুলের 'বাভন্ন 
রাষ্ট্র মধ্যে বর্তমান সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে আমরা উৎসক। এ- 
অণ্চলের সমস্যার সমাধানে কোনো বিশেষ রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীকে অস্ত সরবরাহ 
সাহাধ্য করতে পারে, এশবশ্বাস আমাদের নেই । সমাধান হতে পারে কেবলমাত্র 
প্রতিবেশি রাষ্টীগৃির মধ্যে (অর্থাৎ আরব ও ইজরেইলের মধ্যে) শান্তি ও মৈত্রী 
স্থাপনে । সোবয়েত রাশিয়া মধাপ্রাচোর আরব দেশশনঁলকে অস্ত দিয়ে শধ; 
ওখানকার গোলমাল বাঁড়য়ে তুলেছে। আর বুষ্ধকে কাছে ডেকে এনেছে। 
আমরা এই বিপদ দূর করতে চাই।” 

পরের দিন মাঁর্কন সেনেটে ইডেন ভাষণ দিলেন। তাতেও প্রধান বন্তব্য 
সোঁবিয়েতের আরব ভূমিতে পদার্পণ । “য়ুরোপে আটকা পড়ে সোবিয়েত শান্ত 
দক্ষিণে হাত বাড়িয়েছে নতুন দেশ গ্রাস করতে” বললেন ইডেন। “এতে 
অবাশ্য নতুন কিছু নেই। রাশিয়ার সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী হাতহাসে আপনারা 
এই ধারাই দেখতে পাবেন। কিল্তু এখন বদলেছে মূল্য, পদ্ধাত, প্রতীক! 
এখন যে-ষম্ধ তা মানুষের মনের জন্যে। এক সময় মধাপ্রাচে চলেছিল ধর্মের 
সধ্ঘাত। এখন আদর্শের। ক্রেমলিন থেকে মধাপ্রাচোর দেশে, এবং স্মগ্ 
এশিয়ায়, পাঠানো হয়েছে নতুন এক প্রবাহ। তার মধ্যে রয়েছে স্তুতি, হাঁক, 
'অস্ত-নাও, অর্থ-নাও' বৃলি, আবার মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার ষড়যন্ত। 
সবটাই পাশ্চম-বিরোধী পোশাকে সঁজ্জত। এখন এই পর্বলাশের মুখোমথ 
কী আমাদের কর্তব্য ১” 

কতবা ঠিক করতে গিয়ে দেখা গেল, লপ্ডন ও ওয়াশিংটন দ্বমত। ডালেস 
চাইলেন নাসেরকে তোষণ করতে । দিলেন আস্ওয়ান বাঁধ নির্মাণে সাহাযোর 
প্রাতশ্রাতি। পরে তা তাঞ্জলেন। এল সংয়েজ সংকট। এল ব্‌টেন, ফ্রান্স 
ও ইজরেইলের ষফড়ল্ল। মিশর আব্রমণ। 


০ শপ পাপ 


করে এসেছে। আজ পর্যন্ড তৃকর্ণ পেয়েছে এক হাজার দিলিয়ন ডলার; অধেকের বোঁশ 
মামারক সাহায্যে ইঙ্জরেইল একশো ন্িশ মিলিয়ন ডলার) অর্থাৎ সিশর, ইরাক, সৌদী 
আরব, লেবানন ও জর্ডনের মাত অধ্কের চেয়েও বোঁশ) ইরাককে বাগদাদ ছুঁন্তর সুবাদে 
শস্ন সাহায্য সবেমাত শুরু হয়েছে, ১৯৫৭ সালের প্রথম থেকে । বিশ্ব বাম্ক দিয়েছে 
অর্থ সাহারা সেচকার্ধের জলো। মিশর বিশ্ব ব্যাক থেকে সার-মির্মান কারখানার জানো 
পেয়েছে সাত মিলিয়ন ডলার, দুঃস্থ জনগণের জনো। বেসরকারী সাহাষা উনিশ মালিয়ন 
ডলার। সোঁদখ আরব পেয়েছে অস্ম, বিমান এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে বানবাহন উন্নত করতে 
পাঁচ বসিলিয়ন ডলার । আইসেনহাওয়ার ডকা্ুনের ২০০ 'সা্গিয়ন ডলারের মধো আটটি 
দেশের জন্য ১২০ মিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যেই বরাদ্দ হয়ে গেছে, তধষে কে কতটা পাবে 
তা থোষপা করা হয় ন। জর্ডনকে ১০ াঁলয়ন ডলারের বিশেষ সাহাষ্য দেওগা হচ্ছে। 
একমার় ধসিরিয়াই কোনো মানি সহাধা গ্রহণ করে নি। লেবামলও আইসেনহাওয়ার 
উকাধুন গ্রহণের আশে পাহানা বিশেষ পার নি। 

যাঁরা অলগ্রসগ দেশপগুব্কে মান পাহাযোয় বস্তারিত তথ্য জানতে চান, নিউ ইয়ক 
টাইমন কর্তৃক প্রকর্তশত উচ্চাঙ্গ মাসিক পাকা ০10 1113101)র আগপ্ট। ১৯৫৭, 
সখ্যো পড়লে উপকৃত হবেন। 


২০ 


রাশিয়ার হাতে তখন বিরাট সমস্যা হাষ্গারীর গণ-বিক্ষোভ নিয়ে। এই 
“বিপ্লবে কতখাঁন মাঁকন হাত, কতখান সম্পর্ণে রুশ দায়িত্ব তা নিয়ে 
বিতর সম্ভাবনা এখনো রয়েছে! িকল্ত মিশর আকমণের দায়িত্ব যে 
মুচ্টিমেয় কয়েকটি ইংরেজ, ফরাসী ও ইজরেইলশী দলপাঁতির সে-বিষয়ে কোনো 
সন্দেহের অবকাশ নেই। 

সমস্ত জাতীয়তাবাদ আরবের দ্‌ঢ়ে বিশ্বাস সোবিয়েত চরমপন্র না পেলে 
ইডেন ও মলে মিশর আভযান অত সহজে থামাতেন না। এই চরমপন্ 
সোবিয়েত পররাশ্টীনীতির একটি বিশিষ্ট নথি। শুধু ইংরেজ, ফরাসী ও 
ইজরেইলকে যচদ্ধের হমাকি দেওয়াই এর প্রধান তাৎপর্য নয়; তারও চেয়ে বড় 
তাৎপর্য এই চরমপন্রে সব্প্রথম রুশ সরকার পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেন যে, 
তাঁর আয়ন্রে এমন সব দরক্ষেপণ রকেট আছে, যার সাহায্যে কোনো সৈন্য 
নিযুক্ত না করেও রাশিয়া বৃটেন ও ফ্রাল্সপকে আক্রমণ করতে পারে। 

সুয়েজ সংকটের ভয়ার্ত দিনগিতে সোবয়েত কুটনৌতিক তৎপরতা 
সত্যই বিস্ময়কর । একদিকে জাঁতপুঞ, অপরাদকে আরবভূমিতে এবং আবার 
একই সঙ্গে অন্য দেশগুলির সঙ্গে সোবিয়েত সরকার নানা প্রবাহে একটা 
প্রচন্ড আন্দোলনের সৃল্টি করে তুললেন, যার উদ্দেশ্য একাধারে আবব 
জাতীয়তাবাদের স্থায়ী 'িন্রতা অজর্ন, অপলসয় দাঁনয়ার বন্ধুত্বে আত্মপ্রা ত্ঠা, 
মধ্যপ্রাচো ইঙ্গ-ফরাসণ প্রভৃত্বের দ্রুত অবসান ও মার্কন প্রসারের অবরোধ । 

৩১শে অক্টোবর সয়েজ আক্রাল্ত হল। পরের 'দনই সোবয়েত সরকার 
বান্দুং সম্মেলনের দেশগুলির নিকট এক জরুরশ বৈঠকের আবেদন পাধালেন। 

খরা নভেম্বর বুটেন ও ফ্রাল্সকে এক লিপি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন 
১৮৮৮ সালের আন্তর্জাতিক চুন্তি অমানা করে তারা সুয়েজ জলপথ অবরোধ 
করেছেন, “মিশর ও অন্যান্য দেশগুলির উপর এই আরুমণের সবরকম দায়িত্ব 
আপনাদের, তার ফলাফলও আপনাদেরই ভোগ করতে হবে।» 


এ দনই দলে দলে “স্বেচ্ছাসেবক” মস্কোতে নাম লেখাতে লাগল মিশরের 
সপক্ষে যদ্ধ করবার ইচ্ছা জানয়ে। 

৫ই নভেম্বর বুলগানিন আইসেনহাওয়ারকে এক পত্রে জানালেন, আমোর- 
কার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাশিয়া মিশরের উপর এই অতাচার বন্ধ করতে তৈরী । 
“যস্তরাষ্ট্রের একাট প্রবল নৌবহর রয়েছে ভূমধ্যসাগরে । মোবিয়েত ফ্যানয়- 
নেরও রয়েছে বলশালশ নৌ ও বিমানবহর। জাতিপঞ্জের অন্মাত নিয়ে 
নাকি ও সোবিয়েত শীল্ত যদি একত্র হয়ে যুদ্ধে অবতনর্ণ হয় তবে মিশর ও 
পূর্বআরব অগ্ুলের উপর এআর্মণ আত সহজেই ব্যাহত হতে পারে। 
মোবিয়েত সরকার আপনার দেশকে আহ্বান জানাচ্ছে আক্লমণকারণীর বিরুদ্ধে 
জাঁতপুঞ্জের আদেশ নিয়ে মিলিত প্রাতিরোধে অবতীর্ণ হতে।» 

জাতিপুঞ্জের সেই উত্তেজিত দিনগুলিতে বাক্যবাণে যতদূর সম্ভব সোবয়েত 
প্রাতানাধ বৃটেন ও ফ্রাম্সকে জর্জারত করে তুললেন। 

সোবয়েত সরকার অবশ্যই জানতেন যে, আইসেনহাওয়ার এই অভাবনশিয় 
প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। তাই একই সঙ্গো চরমপন্র তাবযোগে গিয়ে পেশছল 
বৃটিশ প্রধান মল্ীর নিকট। বূটেনকে বুজগানন স্মরণ করিয়ে দিলেন, সে 
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আরুমণকারী, জাতিপুঞ্জে বার বার সে ধিকৃত। তারপর এল সেই এতিহাসিক 
সতরর্বাণী £ 

“আজ্ধ যাঁদ বূটেন তার চেয়ে অনেক শাস্তশালশী কোনো রাষ্ট্র দ্বারা আক্তাল্ত 
হয়, যার হাতে রয়েছে যুদ্ধের আধনকতম অন্য, তবে ইংরাজের মনোভাব 
হবে কেমন 2 এমনও দেশ আজ আছে যাদের ব্টেনের উপকূলে নৌ বা বিমান 
বাহিনী পাঠাতে হবে না, অন্য উপায়ে, ষথা রকেট যুদ্ধেই, তাকে ঘায়েল করতে 
পারবে।...বাঁটশ গভর্নমেন্ট এক্ষুনি এ-আক্রমণ প্রতাহার করুক, এই আমাদের 
দাঁব।...আক্রমণকারীকে শায়েস্তা করে বাহৃবলে মধ্যপ্রাচে শান্ত পুনঃ 
স্থাপনে আমরা দডপ্রাতজ্ঞ।” 

এই চরমপত্র লন্ডনে পেশছবার বারো ঘণ্টার মধো বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ- 
বরাতিতে সম্মাত জ্ঞাপন করে। 


দসাম্কো, সেদিন এসেছে। সোদন এসেছে যোঁদন আম পাঁথরগতে আনছুবা 

আনন্দের ধারা, বিধাতা আমারই জন এ-কাজ নিদিষ্ট রেখেছেন আছকাৰর 

দূনে আম যে-বীরত্ব দেখাবো তার আলোকচ্ছটা পড়বে ভবিষ্যততব প্রাঙ্গণে । 
৩১ দেখতে পাচ্ছ দিগন্তে এ ধুলোর মেঘ? এ আসছে বিবাট এক দেলাবাহিনশি, 

বহু দেশের মান্য নিয়ে তৈরী!” 

“তাহলে তো দুটো বাহিনীই আসছে,” সাতেকা জবাব দিক '& দেখুন 

ও-দিকেও আকাশ জোড়া ধুলোর মেঘ” ডন কুইকসোট 


1সারয়া-তুকাঁর সূপ্রাচীন সীমাল্তরেখায়, যেখানে মানষ সর্বপ্রথম মানযেব 
বুকে ছার হেনোছল, পৃথিবী হত্াং থমকে দাঁড়াল সর্ধনাশা তৃতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধের কিনারে ১৯৫৭ সালের অঙহৌবর মাসে। 
রণবেশে সজ্জিত পাথবীর দুই বৃহত্তম শান্ত, রাশিয়া ও আমেবিকা, 
উভয্লেই সৃষ্টি-ধনংসকারশ অস্ত্রের মালক। জাতপঞ্্জের শাল্তকামণ সভামণ্ে 
দাঁড়য়ে রুশ পরুরাম্্র সচিব আন্দ্রে গ্রোমকো হুঙ্কার করলেন, "তুকর্ঁ ষাঁদ 
সারয়া আক্রমণ করে, সোবিয়েত সরকার বলপ্রয়োগে সে-আক্রমণ বাাহত 
করবে।” মাঁকি পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস উত্তর দিলেন, “তুকর্স যাঁদ 
রশ শান্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়, আমোরকা শুধু সে-আকুমণ ব্যাহত করেই ক্ষান্ত 
হবে না, আর সোবয়েত দেশও থাকবে না প্রবেশ-ীনষেধ পাব মন্দ)" 
অর্থাৎ, প্রাতিআক্রমণ করে আমরা সোবিয়েত-ভূঁমিকে শায়েস্তা করব! 
নভেম্বর পড়তে না পড়তেই সংকটের তীব্রভা কমে গেল। তব জাহীষ 
দিবসে মস্কোতে তৃক দূতাবাসে সবাইকে চমাকিত করে ক্ুশ্চেভ এসে হাঁক্তিব 
হলেন হাসিমুখে । একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, ''আপনার এউপস্থিতির 
মানে কি পাশ্চম এশিয়ার ধৃদ্ধের আতঙ্ক দূর করা 2 ক্লুশ্চেত বললেন, 
“দ্ধ 2 যুদ্ধ কে চায়? যহ্ধ তো হবেই লনা। শান্ত, শান্তি, শাল্তি। 
জাতপুক্জে তুকীঁসারয়ার বিতর্ক থেমে গেল। মারল জকভ 
ত সমবেত নেতৃত্ব হতে বিতাঁড়ত হলেন। ৩বা নভেম্বর, রাঁববার, 
দ্বিতীয় রুশ উপগ্রহ পাঁথবশ প্রদক্ষিণ শুরু করল, প্রথম উপগ্রহের ঠিক তিশ 


পর। 
সোবিয়েত রাশিয়া কোনো কোনো দিকে আমেরিকার চেয়েও নিজেকে বড় 
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শন্তি বলে প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে । অনেক মানের কাছে স্বকাতিও 
পেয়েছে। 

এত বড় একটা দেশকে মধ্যপ্রাচ্য ও আরবড়াম থেকে বাদ দিয়ে এ-অঞ্লের 
কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন মধ্াপ্রাচের সঙ্জো তার 
দাক্ষণ সঈমান্ত সংযাস্ত! বৃটেন অনেক দূরে, আমোঁরকা আরও দরে । রাশিয়া 
মধ্যপ্রাচ্যের প্রাতিবেশব-ভূগোলের এই বাস্তব সত্য উপেক্ষার অতঈত। 

পশ্চিমী রাস্ট্রগ্যালর প্রচার-বিভাগ এবং রাজনোৌতিক নেতারা রাশিয়ার 
মধাপ্রাচ্য নীতি সম্বন্ধে যা বলেন তার অনেকখানি শুধুই প্রোপাগাণ্ডা। রাশিয়া 
ক চায় তা যেমন স্পঙ্ট, কী চায় না, তাও। চায় না, পশ্চিমী প্রতাপ। আরো 
চায় না অপসৃত বৃটিশ গ্রভৃত্বের স্থান আঁধকার করে বসুক আমোরকা । চায় 
না, কোনো মধ্যপ্রাচ্য দেশ পশ্চিমের সঙ্গে হাত মেলাক সামারক দুন্ততে, 
আমোরকাকে নির্মাণ করতে 'দিক সার্মারক ঘাঁটি। সঙ্পো সঞ্চে এও চায় না 
যে, আরব দেশগুলি রাতারাতি সাম্যবাদ হয়ে উঠ্ক। একমান 'সারয়া ছাড়া 
কোনো আরব দেশেই সাম্যবাদশী দল বালষ্ঠ নয়। [সিরিয়াতেও জাতীয়তাবাদ 
সামাবাদের চেয়ে অনেক তৈজস, জনসমর্থন তার অনেক বেশি । রাশিয়া চার 
মধাপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানে তার সমান আঁধকার মেনে নেওয়া হোক। 

আইসেনহাওয়ার ভকাঁত্রন ঘোঁষত হবার কয়েক সপ্তাহ পরে তৎকালীন 
বশ পররাজ্ট্র মন্ী শোপলভ মধ্যপ্রাচে সোবয়েত নশীতর মখ্য দাঁব বিবৃত 
করেন। পরে, এই দাবগুলিকে নাম দেওয়া হয় শোপলভ ডকব্রন। ১২ই 
ফেব্রুয়ারী স্মাপ্রম সোবিয়েতের এক বিশেষ সভায় শোৌঁপলভ যে নতুন রৃশ 
মধ্যপ্রাচ্য নীত উপস্থিত করেন তার মূল দাঁব ছয়াট। সমস্ত সমস্যার 
সমাধান হবে শান্তিপূর্ণ পথে? কোনো দেশই মধ্যপ্রাচের রাষ্ট্রগ্মীলর আভ্য- 
নতরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করবে না, সবাই তাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌম 
আঁধকার সম্মান করে চলবে; মধ্যপ্রাচ্য থেকে সব বদেশশ ঘাঁটি ও বিদেশী সৈন্য 
সারয়ে নিতে হবে; মধ্যপ্রাচ্যের দেশগঁলকে বৃহৎ শাল্তদের দাপট-লড়াইয়ে 
কোনোমতেই জড়ানো হবে না; কোনো অস্ত্র সাহাষ্য বা সরবরাহ করা হবে না; 
এবং, সব দেশকে অর্থনোতিক সাহায্য দেওয়া হবে এমন কোনো শর্ত আরোপ 
না কবে যাতে তাদের সাবভোমত্ব ক্ষগে হতে পারে। 

এমন আরব কমই আছে যার কাছে এ-নশীতির সাড়া মিলবে না। কিন্তু 
পীশ্চম যে একে অগ্রাহা করবে তাও আত সুস্পন্ট। 

অধ্যাপক টয়েনবী বর্তমান ষগের শঈতল-ষুম্ধের একটা আত বিজ্ঞ 
ভৌগোলক রাজনোৌতিক তাৎপর্য দিয়েছেন। দোৌঁখয়েছেন যে, সাম্যবাদ যূরোপ 
ও এশিয়ার অন্তর্দেশ জুড়ে আঁধক্ঠিত_যার ভৌগোলিক সংজ্ঘা তান দিয়েছেন 
হালিাণ্ড (09210012100). মধ্য-য়ুরোপ থেকে চীন পর্ষদ্তি সাবিস্তীর্ণ এই 
অন্দেশি। আর পাশ্চমের হাতে রয়েছে সমুদ্রতীরবতর্ঁ অণ্ুলগাাল--যার 
নাম রিমল্যান্ডস (ো0710705)  শধ পাঁকষ্তানের সপমা থেকে শ্যামদেশের 
সীমা পর্যন্ত, অর্থাং ভারত, পারশায উপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহা- 
সাগরের বুকে বা উপকূলে অবাঁস্থত দেশগরীলতে প্রতীচ্য বা কম্যানস্ট কোনো 
প্রভাবই নেই। বাক পশ্চম-আয়ত্ত িমল্যান্ডস্‌ ঘিরে রয়েছে, কমন্যানগ্ট 
হার্টল্যান্ডকে; এই উপকজবতর্ণ ল্থলভূঁমির যে-মালা তার নানা স্থানে বিমান- 
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ঘাঁটি নির্সাপ করেছে আমোরকা অ্তদেশবতর্ঁ সাম্যবাদী পৃথিবীর সমুদ্রের 
কে প্রসার অবরোধ করে। 

মাঙ্যবাদী শান্ত যাদ সমদ্রমুখে প্রসারত হতে পারে তবে সাম্যবাদী 
দুনিয়াকে সহজেই মে আঘাত করতে পারবে । 

চীন কষন্যানস্ট হয়ে যাওয়ায় মার্ক আতঙ্কের এটাই প্রধান কারণ। 
তবু চীনের আশেপাশে কতগালি বড় বড় দ্বীপ-দেশে মান শান্ত সংপ্রাতাহ্ঠত, 
যেমন ফরমোসা, 'ফালপাইনস্‌, জাপান। এসব দেশ থেকে মাক্ন 
আন্ঘাত করতে পারে, আঘাত ফিরিয়ে দিতে পারে। 

এবার ভালো করে মধ্যপ্রাচোর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন । সোবিয়েত 
শীল্ত উপকলমালা থেকে অনেক দরে সীমায়ত। সে বোঁরয়ে আসতে চাইছে 
কৃফসাগরের বন্দী-দশা থেকে ভূমধ্যসাগরের অগ্ধাধ অনন্ত জলরাশিতে। মিশর 
ও [সিন্রিয়াতে সোবিয়েত প্রাঁতজ্ঠার মানে ভূমধ্যসাগরে কম্যনিস্ট শান্তর প্রাতষ্ঠা। 
মধ্যপ্রাচোর আশেপাশে এমন কোনো বড় দ্বীপ নেই যা তুলনায় ফরমোসা, 'ফাঁল- 
পাইনস বা জাপানের সমকক্ষ । একমাত্র আছে সাইপ্রাস, বিদ্রোহের আগদনে 
দগ্ধ। মিশর থেকে সোবিয়েত প্রাতিষ্ঠা ছাড়িয়ে পড়বে উত্তর আফ্রিকার ব্রিম- 
ল্যান্ডে, তারপর সমগ্র কৃফমহাদেশে ! 

এ-সম্ভাবনাকে স্বভাবতই পশ্চিম মারাত্বক ভয়ের চোখে দেখে। 

অথচ যে-কোনো দরদ্াম্টসম্পন্ন মানুষই বুঝতে পারবে ঘে, এ-সম্ভাবনার 
প্থরোধ অসম্ভব । দৃরক্ষেপণ অল্তের আঁবর্ভাব গত বারো বছরে বহু হে 
প্রাভাষ্ঠত মাঁর্কন সমর-ীচন্তাকে ভয়ানক লাড়া 'দিয়েছে। 'রমল্যান্ডঘাঁটিব 
মালা দিয়ে হার্টল্যাপ্ডকে বন্দী করে রাখা আর সম্ভব নয়। হার্টল্যান্ডের 
হাতে এমন অস্মু আছে যা প্রাতিপক্ষের বুকে গিয়ে চরদ আঘাত হানবে । সমগ্র 
মধ্যপ্রাচ্যে বহু অর্থবায়ে নামত সামারক ঘাঁট আজ দ্ুত অর্থহীন হয়ে 
পড়ছে। মার্কিন প্রাতিঘাতক্ষমতার উপর নির্ভর করে বসে থাকতে পারবে না 
তুক, না ইরাক, না ইরান। তাছাড়া, সোবিয়েত অর্থনীতি এগিয়ে চলছে 
ল্ানা বাধাবপান্ত 'আঁতক্রম করে। কম্যনিস্ট জগতের বাইরেও, ইচ্ছা করলে, 
ধনতাল্রিক অর্থনীতর মোকাবিলা সে করতে পারে। আইসেমহাওয়াদ 
ডকাদ্রুন বারোটি দেশের অর্থনোতিক সামারক সাহায্যের জন্যে বরাদ্দ করেছে 
দুশো মিলিয়ন ডলার। দ্ুুষ্যান ডকাট্রিন ১৯৪৭ সালে তুকর্ণ ও গ্রীসকে 
দিয়েছিল চারশো মিলিয়ন ডলার। আর, রাশিয়া সাম্প্রতিক চুন্তি অনৃসাবে 
একমার সিরিয়াকেই দিতে রাজী হয়েছে তিনশো মিলিয়ন ডলারের অর্থনৌতিক 
সাহায্য। শর পেয়েছে কয়েক শ জেট জঙ্গ ও বোমারু বিমান; সিনাই 
রণক্ষেত্র ইজরেইল বাহিনীর কাছে যে-সব বিমান খোয়া শিয়েছিল, রাশিয়া 
তৎপরতার সঙ্জো সে-সংখ্যা প্রণ করেছে। মিশর আরো পেয়েছে দুখাঁন 
বড় রুশ যাদ্ধ-জাহাজ। “সায়া পেয়েছে জেট বিমান, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্ 
এবং নো-সাহায্যের প্রতিশ্র্াতি। সোবিয়েত বিমান, অস্বু, আর্থিক সাহায্য 
ও কুশলী কারিগর পাঠালো হয়েছে এমেনে। সমস্ত আরব আজ জানে, 
পাঁশ্চমের উপর সে আর আগেকার মতো একাল্ত নির্ভরশশল নয়। তার পাশে 
দাঁড়াবার অন্য একটি প্রচণ্ড শান্ত সাছে, যে দিতে ইচ্ছক যার প্রাতদান দাবি 
অন্তত আজবে মতো নিতান্ত সামানা। 


১৩০ 


কোনো নয কোনোদন রাশিয়া আরবড়ুমিতে লাখ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে 
চাইবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সোঁদন এখনো অনেক দূর। প্রায় 
সমস্ত আরব দেশেই কিছু গছ সাম্যবাদী আছে; কিন্তু কোনো দেশেই তাদের 
সংখ্যা খুব বেশি নয় এবং লিরিয়া ছাড়া, কোথাও সাম্যবাদী দল আইনত কাজ 
করবার আঁধকার পায় নি। 

যারা বলেন, ইসলাম কখনো সাম্যবাদ মানবে না, তাঁরা হয়তো মৃখেরি 
বঙ্গে বাস করছেন। অনেক মুসলমানই পৃথিবাঁর নানা দেশে সাম্যবাদে 
বিশ্বাস এবং তাঁদের মতে, ক্রিশ্চিয়ান বা হিন্দ বা বৌদ্ধধর্ম যেমন দাম্য- 
বাদকে রুখতে পারে নন, তেমনি ইসলামও পারবে না। অথাধ, বর্রমান 
জগতের অন্তভেদী আদর্শ-সংঘাতে ধর্মই একমান্র সাম্যবাদের পথ আটকে 
থাকবে এমন ধারণা বালসূলভ চপলতা মান্র। সাম্যবাদকে রুখতে গেলে চাই 
অন্য অস্ত । জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, গণ- 
তাঁল্মক উপায়ে জনজবন-মান উন্নয়ন। আরব দেশগ্যালর আধকাংশ অণ্চলেই 
গণতন্প অবর্তমান। রাষ্ট্র চলে নূপাঁতিকুলের বশংবদ ক্ষদ্রে গোচ্ঠীর স্বেচ্ছাচার 
নীতিতে । সোবিয়েত প্রতিষ্ঠা জনসংগ্রামকে হয়ভো বাঁলম্ঠ করবে; আনবে 
নতুন ভাবের বন্যা, নতুন সংঘাতের আলোড়ন। কিন্তু বোশর ভাগ আরবই 
এই প্রাতষ্ঠাকে অভিনন্দন করবে যাঁদ তারা বুঝতে পারে সাম্যবাদ রপ্তাঁন 
করা রাশিয়ার উদ্দেশ্য নয়। 

আজ দুই 'বরাট শান্ত পাঁথবী জয়ের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের 
[বিস্তীর্ণ প্রাচীন রণক্ষেত্রে রণবেশে মুখোম্খি দাঁড়য়ে। আরবজাতির ভাঁবধ্যৎ 
এই মল্লযুদ্ধের স্গো আম্টে-পূষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। এখন একমাত্র যে-পথ এই 
আঁতি-উ্ শীতল যুদ্ধ থেকে আরবভূমিকে মস্ত করতে পারে তা হচ্ছে আরব 
দেশগুলির আত্ম-প্রাতিষ্ঠা। আরবজাতিকে সবলে নিজের ভাগ্য-গাঁতির করত 
নিতে হবে। তার জন্যে চাই তৈজস্বী, স্থিরবাদ্ধি নেতৃত্ব, গণতান্মিক স্বাধীন- 
তার পথে বাঁলঘ্ঠ সবেগ পদক্ষেপ, আরব-এঁক্যের দড় প্রাতিষ্ঠা। আপোসে দুই 
মল্লযোদ্ধাকেই সাঁরয়ে দিতে হবে আরবভামির খবরদার থেকে। 

এ-কাজ যেমন কাঁঠিন, তেমাঁন সময়সাপেক্ষ। লক্ষ লক্ষ আরব অপেক্ষা 
আকাঙ্ক্ষা আস্থর দরন্টতে তাকিয়ে আছে নতুন মিশরের নায়ক গালাম্‌ আব্দেল 
নাসেবেব 'দকে। এএকাঁটি বিরাট নেতৃত্বের ভূমিকা অপেক্ষা করছে আমাদের 
জন্যে। এ-ভুমিকা গ্রহণ করতে পারে একমান্ন মিশর ।” 


“সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ; 
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুঘালু কবে। £৪ 
হতাশ বনস্পাঁতি ধূলায় পড়ল উব্যয় হয়ে ..” রবীদ্দুনাথ 


[বংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো ঘটনা তার আকাশ জুড়ে ডেকে উঠেছে 
বহুষগের ঘুমন্ত দুইটি বিপুল মহাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা । যেসুবোপ- 


১৬১৬৭ 


বনস্পাঁত শত শত বছর পাঁথবধর অর্ধেক গনজের ছায়াতলে গাঁছয়ে 'নয়োছিল, 
তাঁর বুকের তলদেশে অজন্ত্র শিকড় বিস্তার করে, প্রাণধারা চুষে, আপনার 
মাহাত্ম্যকে পল্লাবিত করোছিল, বার্ধকে বরেছিল ভয়ংকর, আজ সে ধুলায় 
লাটয়ে পড়েছে উবুর হয়ে। এীঁশয়া-আফ্রকা আজ নতুন ধলের সন্ধানণ, 
নতুন পথের ব্যাকুল, ব্যগ্র প্স্ত পাঁথক। তার সুদূর অতশীত--“কত নগার- 
নগরী, কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী, বিপণদীতে কত পণায”--তাকে 'নর্দেশ 
দিচ্ছে স্বপ্নময় কর্মোজ্জবল ভাবষ্যতের। 
মহাষুদ্ধের পাথবশীজোড়া ঘোর দর্দনে, যুরোপ তার জয়রথ চালাবার 
জন্যে যখন বীভৎস উদ্যমে এশিয়াআঁফ্রকার জীবনরস 'নিঙড়ে 'নচ্ছিল, প্রাচ্যের 
শ্রেণ্ঠ কাঁব রবীন্দ্রনাথ ভারতের, সমগ্র এশিয়ার বুকের উপর থেকে তার নিশ্চিত 
প্রস্থানের সমাগত দিন দেখতে পেয়োছিলেন £ 
জান তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল, 
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশজোড়া জাল। 
জান তার পণাবাহশ সেনা 
জ্যোতিভ্কলোকের পথে রৈখামাত চিহ? রাখবে না। 
রবীন্দ্রনাথ এই ভাঁবষা-নরেশি দিয়েছিলেন আজ থেকে সভেবো বছর আগে । 
তাঁর পূর্ণদৃষ্টির যথার্থ প্রমাণ করে কোটি কোঁট মানুষ আজ জাঁবনের 
মহামল্ত্রধ্যনি মান্দ্রত করে তুলেছে 'শত শত সাম্রাজোর ভগ্নশেষা-পরে। 
সাতশো বছর আশে প্রাচ্য একাঁদন পশ্চিমের ক্লোড়দেশে হামলা করোছিল। 
ইললামের দদর্খনণয় পতাকা বহন করে আরব সৌদন ঝাঁপয়ে পড়েছিল 
যুরোপের বুকে; অধিকার কবে 'নয়োছল স্পেন, পতৃশাল, হাঙ্গারশ। ফরাসশ 
দেশেও হয়েছিল তার বাঁলচ্চ পদস্ঞার। ফুরোপে শুধূ সে রন্ত্ধাবাই বইমে 
দেয় ন, রুরোপকে 'দিয়োছিল সাঁহত্য, গণিত, বিজ্ঞান জন সেন্ট লিও স্ট্যাচী 
(19) ১৫. ৮6০ 3080116%) তাঁর বিখ্যাত পক্তক “জনবন প্রবাহ” (0106 
21৮61 01110) লিখতে শিয়ে বলোৌছলেন, “মানুষ যখনই ভার মনীষা-আক্ত 
সতুন কোনো মাঁহমা-শখরে আরোহণ করে তখনই দেখতে পায় গ্রীল দু হাজার 
বছর পূবেহি সেখানে িবজয়-তখর পুতে রেখে শেছে।” লও স্টাচশব এই 
[বিনম্র নাত-স্বীকারের সথ্গে জ্যাবাদত ইংরেজ প্রজ্ঞানী জোসেফ গনধাম 
(3959101) [55418210) একাঁট মল্তবা যোগ করোছিলেন, “চসনের বিজয়-তীরও 
দেখতে পেয়েছি । মনে রাখতে হবে সেই দূরগত অতাঁতে চশন খেকে, ভারত 
থেকে পণ্য ও জ্তান আহরণ করত আরব. আর আরবের কাছ থেকে তার অনেক- 
খাঁন ধার নিয়েছিল গ্রীস। ম্রহাচীন থেকে মহা-আরব পরত দে অতশতে 
জবলেছিল মানষের বৃদ্ধি-বীর্যভরশ এক মহান জ্যোতিম্ক। 
তারপর একি নেয়ে এল হানি যুরোপ উঠল জেগে, নতুল শিল্পে, 
নতুন উদামে, নতুন অস্ত্রে, নতুন দন্টিতে। তিনশো বছরের চেষ্টায় এশিয়া- 
আফ্রিকাকে পদানত করজ। পুত দুশো বছর চলল তার প্রবল-প্রতাপ 
অনলানঃম্বাসণ রাজত্ব । 
সে-মহানিশারও একাঁদন অবসান হল। মান্ষের ইতিহাসে সে এক প্রেষ্ঠ 
স্মরণীয় দিন। ১৯৪৭ সালের ৯৪ই আগস্ট; মধ্যরাতর মহালিশায় পৃথিবশ 
যখন সুস্ত, তখন নতুন জশবনের দণস্ত গারিমায় জেগে উঠল ভারতবর্ষ ।' এক 
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নতৃন প্রভাতের স্রর্ণচ্ছটা ধিকীর্ণ করল সমগ্র এঁশয়ার প্রাচীন, পরপদানত 
ভুঁমিকে। যে-নবজ্গাগরণের প্লাবন-প্রবাহ মাত্ত পেল ইতিহাসের নবধগসাক্টি- 
কারণ হাতের স্পর্শে, তার ভাগখরথাঁ-ধারা প্রবল বেগে বয়ে চলল এঁশক্লার 
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আজ দশ বছরের মধ্যে সমস্ত এশিয়ায় পশ্চিম 
সাম্রাজ্যবাদের একদা-ভয়ংকর লেলিহান শিখা সম্পূর্ণ নির্বাপত। 

মশর এশিয়ার অঙ্গ না হলেও এশিয়া ও আ'ফুকাকে [মাত করেছে 
যুরোপের সঙ্গে । এঁশয়া-য়রোপের মখ্যে সংযোগ মিশরের বুকের উপর 
মান্যের-হাতে-কাটা একাঁট জলপথ। এঁশরাকে চেপে রাখবার জন্যে ইংরেজ 
ুয়াত্তর বছর মিশরের স্বাধীনতা বাজেয়াস্ত করেছিল; এশয়া-ীবস্তারের জ্বশ্নে 
নেশপোলিয়ন একদিন মিশরে বিরাট সামারক আভিযানের পুরোভাগে অবতীর্ণ 
হয়েোছলেন। মিশর উত্তর আফ্রিকার আরবকে 'মালিত করেছে পাশ্চম এঁশয়ার 
আরব-পারবারে। আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী মানুষের হাত রাখাঁ-বন্ধনে 
বেধেছে এশিয়ার স্বরাজ্যব্যাকুল মানষের হাতে। সভ্যতার এক প্রাচীনতম 
কেন্দ্র মিশর: ইতিহাসের এক অতৃলনীয় ঘটনাবহুল দেশ) পুরাতন মানব- 
সভ্যতার বিরাট সম্ভার বহু হাজার বছর সে সযত্নে বয়ে এসেছে; একের পর 
এক বিদেশশ প্রভৃত্ব তাকে সে-সম্ভার থেকে 'রন্ত করতে পারে 'ন। অথচ 
মেহেতু এ-সম্ভারে কোনোঁদনই 'তার সাধারণ মানুষ কোনো আঁধকার পায় ীন, 
একটা ক্লান্ত পিন্ততা মিশরের প্রাচণন গ্রামগীলর হাওয়ায় হাওয়ায় হাজার 
হাজার বছরের দীর্ঘশবাসের সঙ্গো মিশে রয়েছে। 

মিশরের জাগরণ-কাহনশ তাই প্রত্যেক মানুষের কাছে চমকপ্রদ, মর্ম 
স্পশর্ট। নীল নদের তপরে বহু পুরাতন যে-পাথরের সিংহ যুগ যুগ ধরে 
জীবনপ্রবাহেব উপর দৃষ্টহীন নজর রেখেছে, এ-তারই জাগরণ। অনেক 
বছরের ঘুমল্ভ মহাশীস্তর জাগরণ। সমস্ত এশিয়া-আঁফ্রকার পক্ষে এ বিরাট 
এঁতিহাসিক ঘটনার মূল্য অপাঁরমেয়। 

ইতিহাসকে কোনো দ্ষ্ট দিয়ে বিচার করতে হবে তা ধিনয়ে এ্রীতহাীসকরা 
বাঁভল-মত। প্রাচশন ভারতে হীতিহাস লেখা হত না: তাই ভারতীয়ের কোনো 
[নজস্ব এতিহাঁসক দৃষ্টি নেই। আমরা ইংরেজ এ্রাতহাঁসকদের চোখে 
মানব-কর্মপ্রবাহ বিচারে অভাঙ্ত। তাই ইতিহাসকে আমরা দেখে এসেছি 
রাজত্বের উত্থান-পতনে, কযেকজন মানব-নেতার সাফল্যে-ব্যর্থতায়। এ"দের 
মধ্যও গার্বভ স্থান পেয়েছেন তাঁরা যাঁদের জোর অস্হের, যুদ্ধের, সাশ্রাজ্য 
[বজ্য়ের, সিংহাসন দখলের, সাম্াজ্য-নির্মাণের। যাঁরা বিজ্ঞানে, জ্বানে, 
সাহিতো, দর্শনে, শিল্পে, কারকার্ষে সভ্যতাকে তার বর্তমান এীতিহ্য দিয়েছেন 
তাঁরা রয়েছেন অবজ্ঞাত। তেমাঁন অবহেলায় কোণ-ঠাসা সেই অগ্গণিত 
মান্ষকে, 'যারা কাজ করে, নগরে বন্দরে'। জার্মান জীতহাঁসিকেরা এবিষয়ে 
ইংরাজদেরও ছাঁড়য়ে গেছেন। শধ্‌ কয়েকজন মহামানবের মধ্যে ভাঁরা হীতি- 
হাসকে দেখতে অভাস্ত। তাঁদের কাছে রোমের ইতিহাস শহধ্য সীজরের 
গৌরব-কাহিনশ ! 

ব্যন্তি-মাহাত্ব্য বর্তমান যুগে বহুলাংশে 'নান্দত। তথাপি তার স্থান 
অনগ্বপকার্য। ইতিহাসে মানব-নেতাদের গৌরব চিরাঁদন অক্ষী। 'কিল্তু 
বর্তমান যৃগের এশিয়া-আফ্রিকার জাগরণ সাধারণ মানুষের সাক্রিয় সংগ্রামের 
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সাফল্যময় পারগাতি একথাও প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে। বর্তমান 

অনগ্রসর জাতিগুলির ইতিহাস থেকে একটা ঘটনা আমাদের চোখে 
সুস্পম্ট। যখনই জাগরণ এসেছে শুধু নেতার মাহাক্ো, গণসমর্থনে ও গণ- 
জাতিতে তা পট ও বাঁলষ্ঠ হয় নি, তার আয় হয়েছে জ্বজ্প। চনে সূ 
ইয়াং-সেন যা শুর করোছিলেন তার সমাধি রচনা করলেন চীয়াং কাই-শেক, 
কেননা চীনের সাধারণ মানুষের সাক্রয় সংগ্রামে মে জাতীয় উদ্ধান বাঁলচ্ঠ হতে 
পারে নি। তেমান কামাল মুক্তাফা আতাতুর্ক যে নবা-তুরস্কের জন্ম 'দিয়ে- 
ছিলেন তারও ক্রমবিকশ অর্ধেক পথেই সমাপ্ত হয়ে গিয়োছল। মিশরের 
প্রথম স্বরাজ-নেতা জেনারেল আরবীর প্রচেস্টাও অনুরূপ কারণে ব্যর্থ 
হয়েছিল। কল্ত রাশিয়ায় লোৌনন বিস্লবকে সার্থকতাব উন্নত স্তরে নিয়ে 
যেতে পেরোছিলেন এবং স্ত লিন তাকে আরো আশ্চর্যজনক সাফল্যে পর্ণেতর 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন যেহেতু বিস্লবের পশ্চাতে ছিল একটা প্রবল বন্ধনম্ন্ত 
জনপ্রাণপ্রবাহ, যা স্তাঁলন-ফুগের রাজনৈতিক অববুদ্ধতা ও পর পর 'সাফাই' 
সেও ফরয়ে যায় নন, বরং এখন আরো প্রাণবন্ত হয়েছে। এবং এই একই 
কারণে সমস্ত বিস্লবের ইতিহাসে এখনও পধযন্তি র্শিয়াই একমান্র বিপ্মাবেক 
বাঁচিপথে সামারক নেতৃত্ব ক্ষমতা আধকার করে বসে 'নি। 

এশিয়া গণজাগরণে নেতৃত্বের ভূমিকা যে গৌণ নয় এ-কথা প্রত্যেক এ্রীত- 
হাঁসক স্বকার করবেন। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেব্, 
ইন্দোনেশিয়ায় সকর্ণ বর্মীয় জেনারেল অভ সান, চীনে মাও সে-তং ৪ অন্ত ও 
এ-কয়জন মহামানুষের অবদান এাঁশয়া জাগরণের মহাকাব্যে দত স্বীকাতি 
পাবে। কিন্তু এজাশগরণ যে মুহ্‌ূভেরি চোখ চাওয়া বা নড়ে শোওযার থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা, এর এতিহাপক মল্য ঘে অনেক বোশ স্থাতিশশল, তার 
কারণ এর পেছনে কোটি কোটি মানুষের সচেতন, সক্কিয়, সতেজ সমর্থন , এ- 
প্রাণপ্রবাহের উৎস শুধু কয়েকজন নেতা নয়, অগাঁণত মানুষ । 

সমগ্র আরব দেশেব অস্থির মানস বহু বছর ধরে যে উল্মুন্ত, স্বাধশ্ন 
জশবনের সম্ধান করে এসেছে তার এক সাফল্যময় পাঁরণতির কাহিনী আমবা 
আলেচনা কবেছি। এ-কাঁহনীর নায়ক আপাতদ্খ্টতে আব্দেল গামাল 
নালের। কিন্তু প্রকৃত নায়ক মিশরের জনগণ, আর তাদের সঙ্গো সাত কোটি 
আরব জনতা । এ-কাহনীর প্রধান আলোকসম্পাত বাধ্য হয়েই রাখতে হয়েছে 
নাদের-নেতৃদ্বের উপর: কিন্তু সঙ্গে সঞ্জো সমগ্র আরব-মানসের ব্যাকুল্স 'বিস্লরশ 
চেতনা, স্বরাজ অজ ও স্বাধিকার রাখার দু প্রাতিভার উপরেও উপযক্ত জোর 
বাদ যায় নি। নাসেরকে পশ্চিমী-চোখে ষাঁরা দেখেন, তাঁদের কাছে তান এক- 
জন উচ্চাঁভলাষখ স্বেচ্ছাচারশ সেনানায়ক মান্র। শীকল্তু যাঁদ তান তাই হতেন, 
তাহলে তাঁর নেতৃত্ব আরব-মানসকে এমন অলোঁড়ত, উদ্বোলত, জাগারত করতে 
সন্দম হত লা। 

১৯৫২ সালের জুন মাসে নাসের-নাগিবের নেতৃত্বে ষেীবস্লব অন্দান্ঠিত 
হয় সামারক কর্তৃত্বের কারণে তার আদর্শ ও সীমা হতে পারত নিতান্তই 
স্বল্পায়ত। ইতিহাসে বড় বড় কথার রথ-চাপা এ-ধরনের তৃপ্ইফোড় বিপ্লবের 
নক্দির বিস্তর । কচ্তু মিশরের এ-বিস্লব শিকড় গেড়েছে আরব-মানসের 
গভীর অল্তদেশে; উর প্রধান কারণ এর মূলে ছিল এমন একটা প্রেরণা ষা 
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প্রত্যেক মিশরীর অন্তরজাত, ধার আবেদনে সমগ্র আত্রব-মানস সাড়া দিতে 
বাধ্য! 

এ-বিপ্লবের সাথকতার সবচেয়ে বড় আশা গত পচি বছরের সংকীর্ণ সময়- 
সীমায়, বিদেশশ হামলা সর্তেও, মিশর জনতার চেতনায় এর অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক প্রসার। ক্রমাগতই নাসের-পাঁরচাজিত বিপ্লবের অর্থনৌতক ও 
পামাঁজক আদর্শ বিস্তারত ও পল্লাবধিত হয়ে চলেছে, এবং তার বাস্তব পারিণাতি 
জনাচত্তের চাঁহদা মেটাতে ইতিমধোই অনেকখানি সক্ষম হয়েছে। বস্লবের 
নেতারা, এবং নাসের নিজে, বার বার এই বৃহত্তর পার্থকভার উপর জোর দয়ে- 
ছেন। “সাম্যবাদ থেকে মিশরকে বাঁচাবার জন্যে আম চাই প্রত্যেক িশরীর 
জীবনমান উন্নত করতে £ আমাদের বিপ্লব রাজনোঁতিক স্বরাজে সাঁমাবস্ধ নয় 
তার পূর্ণ সার্থকতা প্রতোক শরীর জীবনকে সুস্থ সবল জাঁরনযান্রায় 
প্রাতীষ্ঠত করা।” নাসের আবার বলেছেন. “প্রত্যেক মিশরী যাঁদ মনে করতে 
না পারে এীবপ্লব তার. প্রত্যেক মিশরীর হাত যাঁদ না লাগে নতুন মিশর 
নর্মাণে, প্রত্যেক মিশরী যাঁদ না কঠোর নিষ্ঠূরতায় দমন করে বিপ্লবের আদর্শ 
দ্বোহীকে, তবে এ-বিপ্লব অসম্পূর্ণ 1” এ-বিগ্লব মিশরের রাজবংশকে উৎখাত 
করেছে, সংপ্রতিষ্ঠিত জাঁমদারশ প্রথার অবসান এনেছে, ঘোষণা করেছে শান্তি- 
পর্ণ পথে সমাজবাদ আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে। এবশ্লবের সার্থকতা এরই 
মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে মিশরের পূর্ণ রাজনোৌতিক খ্ক্তিতে, স্বাধীন মিশরের 
প্াথবী-জোড়া প্রাতিষ্ঠায়। এর চেয়ে বড় সার্থকতা হবে 'ঈমশরের নতুন ভুম- 
বাবস্থার পর্ণতায়, নতুন শিল্প গঠনে, বাঁণজ্য প্রতিষ্ঠায় । 

মশরবাসী সগস্ত পাঁথবীকে অবাক করেছে, তাদের সম্বন্ধে প্রচালত 
সামাজাবাদী ধারণার অলধকতা প্রমাণ করে। শুধু তারা বিস্লবের আহবানে 
সাড়াই দেয় নি, বিপ্লবকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেছে । সয়েজ সংকটের 
ঘোরতর দ্দনে ইংরাজের পবচেয়ে বড় আশা ছিল 'মশরবাসশ আক্রমণের মুখে 
ভয়ে, ত্রাসে মূহর্তে ভেজো পড়বে। সাঁজর যেমন প্রতাপভরে 
“আম আস, আম দেখি, আর আম জয় কার”, স্যার এপ্টনশ ইডেনও তেমান 
সহজপথে ইতবার্ডের বিজয়গৌরবের স্বপ্নে ঈবভোর হয়োছিলেন। 'কিল্তু 
অপ্রস্তৃত পোর্ট সৌদ শহরের সাধারণ নরনারণ যেভাবে ইঙ্জ-ফরাসী আক্লমণকে 
প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিল য়ুরোপায় মন তার প্রকৃত পারচয় আজও 
পায় নি। ইংরেজ ভেবোছল যুদ্ধ শব; হলেই নাসেব্রের “অত্যাচারণ” শাসন 
ভেঙ্গে পড়বে, যে-সব ভূমিদার ও পেশাদার রাজনৌতিক নেতারা বিস্লবণ বৃগে 
ক্ষমতাচ্যুত কক্ষিত জীবন বাপন করছেন তাঁরা উল্লাসে একান্ত হবেন 
ইতরাজের ছত্রছায়াম, আর নাসের ও তাঁর বিশ্লবশ সংস্থার হীনবল ভিত্তিকে 
ভূমিসাৎ করে সাগ্ভাজ্যবাদের কৃপাপনস্ট বিকল্প সরকার প্রাতষ্তা করা মোটেই 
কিন হবে না। 

কিন্তু বিন্দুমাত্র সার্থকতাও এই হীন প্রচেষ্টাকে প্রসন্ন করে নি। নাসেরের 
নেতৃত্ব মিশরে শুধু দৃঢ়তর হয়েছে, সমগ্র আরবভঁমিতে ব্যাপকতর। প্রাক- 
বিপ্লব যুগের কোনো নেতাই বিপ্লবী সরকারের বিরদ্ধে মাথা তুলতে পারেন 
ন। ইংরেজ-্রাধান্য খতম করবার জন্যে মিশরণ জনতা [বিপ্লবের আগে বার 
বার বার্থ সংগ্রাম করেছে । সয়েজ খাল জাতীয়করণের পর থেকে কোনো মতে 
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মিশরে একটা দাঙ্গা বাঁধয়ে দিতে বৃটিশ ও ফরাসগ সরকার কম চেষ্টা করেন 
ন। নাহাশ পাশায় আমলে যে-ধরনের দাঙ্গা বার বার হয়েছে, অমাঁনি একটা 
গোলমালে দ্‌ দশজন মুরোপণয়ের প্রাণ গেলেই ইংরেজ তার দেশবাসীর ধন- 
প্রাণ বাঁচাৰার অজহাতে সামারক হস্তক্ষেপের বাবস্থা করতে পারত। কল্তু 
সমগ্র মিশযবাসশ তাদের দেশের ইতিহাসে এক বিরাট নাটকীয় মুহূর্তে চমবকার 
শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের নেতার নিদেশি মেনে চলেছে। একজন শ্বেতকায়ের 
গায়ে আঁচর লাগে নি, কোনো বিশৃঙ্খলা কোথাও আত্মপ্রকাশ করে 'ন। নতুন 
1মশরের এ-পারিচয়ও ঘূরোপের কাছে একান্তই অজ্ঞাত 'ছিল। 

যাঁরা কে. এম পাঁণকরের “দুই চখনে” পড়েছেন," তাঁদের স্বতই এক্ষেত্রে 
কোরিয়ার যুদ্ধে মাঁ্কন হস্তক্ষেপের পর চশনের 'স্থরচিত্ত দনভর্ঁক মনোভাবের 
কথা মনে পড়বে। ভারতের এই প্রখ্যাত এাতহাঁসক-রাম্ট্রদূত বলেছেন, 
কোরিয়ার যুদ্ধ নিয়ে পাঁশ্চিম যখন 'হষ্টিরয়া রোগীর মতো মাতামাতি করছে, 
চীনে তখন কোনো উত্তেজনার চিহ!মাত নেই, সরকারশ নেতারা শা্ত, ধীর ও 
সংঘত, এবং জনগণ নতুন আত্মীবশবাসে নিশ্চিত স্বানর্ভর। আমোঁরকার মতো 
গবরাট সামারক শান্তর সঙ্জো সাক্ষাত-সমরের বিপদ কাঁধে নিয়ে চীনের নেতারা 
যখন কোরয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সংকম্প করলেন, তখন তাঁদেরই একজন 
পাণিকরকে একাদন নৈশ ভোজনের পর বিন্দমান্র উত্তেজনা না দৌখিয়ে বলে- 
ধছলেন, “আমরা আমোরকার সঙ্জো যুদ্ধের সমস্ত সম্ভাব্য বিপদই হিসাব 
করোছ। ওরা আমাদের উপর ঞ্যাটম বোমাও বর্ধণ করতে পারে। তাভে 
কয়েকলক্ষ লোক মারা যাবে। কন্তু চীন বেচে আছে তার কাঁষ-ধন 'নয়ে। 
ভাতে এযাটম বোমা কতখান ক্ষাতি করবে ১ আমাদের অর্ধথনোতক অগ্রগাঁত 
অবশ্যই পোঁছিয়ে যাবে। তার জন্যে আমরা অপেক্ষা করব। আত্মবাঁল না 'দয়ে 
কোনো জাতই তার স্বাধীনতাকে সরাক্ষত করতে পারে না।” 

১৯৫৬ সালের হেমন্তে মিশরেও দেখা গিয়েছিল এমনি একটা অভ্ভতপূর্ 
আত্মীবশ্বাস। ইংরেজ-ফরাসশ-ইজরেইল 'মালিত আক্রমণের সম্ম্‌খে দাঁড়াবার 
ক্ষমতা মিশরের ছিল না। তথাঁপ মিশরের কোথাও কোনোরকম উত্তেজনা বা 
হতাশার চিত্ত লাক্ষত হয় লি। ইংরেজ বোযারু বিমান কাইরো ও অন্যান্য 
শহরে বোমা বর্ষণ করতে লাগল, তথাপি মিশরবাসীর মনে আতঙ্কের সণ্ডার 
করতে পারল না। বরং গ্রামের চাষ, কারখানার শ্রামক, স্কুল-কলেজ -য়ীনভার- 
দসাঁটর ছেলে-মেয়েরা দলে দলে এগিয়ে এল জাতীয় রক্ষীবাহনগতে যোগ 
দিতে; এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পযন্তি সমগ্র মিশরে এক নতুন প্রাণের প্রবাহ 
বয়ে গেল। মশরের এই আশ্বানভর নতুন বলের সংবাদ সোঁদন কাইরোতে 
অবাঁস্ধত অনেক বিদেশশর চোখেই ধরা পড়েছিল, অনেক বিদেশী সংবাদদাতাই 
এর অজ্প-বিস্তর পরিচয় বাভন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করোছলেন। 

চখন সম্বন্ধে প্াঁণকরের উীল্লাখত বিখ্যাত বহখানায় আর একটা 'বষয় 
আছে ধা মিশর সম্ধন্ধেও প্রযোজ্য । পাঁণকর বলছেন, 'বিস্লাবোস্তর চশনের 
প্রকৃত চেহারা পশ্চিমী দৃতাবাপের বড় বড় কূটনৈতিক চাই-এরা কিছুতেই 
বুঝতে চাইতেন না। টু ০৬ বি এপ ৪ 
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বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমন ক বৃটেনের শ্রামক সরকারও এ-দোষ থেকে মত্ত 
ছিলেন না। য়ুরোপীয় শন্তিগাল কয়েক শত বছর এিয়া-আফ্রিকার উপর 
প্রভূত্ব করেছে। তারা কেউ কেউ এঁশিয়া-আফ্রিকার নবজাগ্রত জাতাঁয়তাবাদের 
প্রাত সহানূভাতিশশল। কিন্তু তাদের ইচ্ছা এশিয়া আফ্রিকা নতুন পথে চলবে 
তাদেরই নিরেশে; তারাই করবে দুই মহাদেশের নবজাগরণের পৌরোহজ। 
য়ূরোপ এখনো এশিয়া আফ্রিকার কোনো দেশকে নিজের সমকক্ষ হিসাবে মানতে 
রাজী নয়! সে চীনই হোক, আর ভারতই হোক, আর িশরই হোক। ছোট 
অংশীদার হতে চাও হতে পারো, কিন্তু আমাদের সমান হতে এখনো অনেক 
দোর! সমান হতে চাওয়াটাই বাড়াবাড়ি! মুরোপের এই যে গিপঠচাপড়ানো 
ভাব, এটা যে-দেশ বরদাস্ত করতে রাজী নয়, সে-ই পশ্চিমের বিরাগভাজন। 
মাও সে তুং পাঁণিকরকে বলেছিলেন, "ক্ঃরোপের সঙ্গে কয়েক শতাব্দীর সম্পর্কে 
এশিয়ার জীবনমান ভারসামা হারিয়েছে। তাকে এবার পৃনরুদ্ধার করতে 
হবে।” শুধু এশিয়াই নয়, ঘুরোপও তার ভারসামা হারয়েছে। এশিয়াকে 
নতুন দাষ্টতে সমকক্ষরূপে দেখতে না পাওয়া পরষ্ত এ-ভারসাম্য ফিরে 
আসবে না।” 


এাঁশয়ার নবজাগরণে তিনাঁট দেশ বিশেষ ভাঁমিকায় অবতশর্ণ। তিনটি দেশ 
বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছে তিনটি বিশেষ অণ্চলকে। নাট দেশই মানূষের 
প্রাচীনতম সভ্যতার মাঁহমায় উজ্জল; তাদের গৌরবময় অতীত নতুন 
ভাবষ্যতের বালচ্ঠ ইঞ্গিত বহন করছে। তিনটি দেশ তন পথে নতুন যারা 
শুরু করেছে। কিন্তু নানা স্থানে পথের মিল, মতের মিল ও মনের িল্‌ 
তাদের এক্ষ বিরাট এরতহাঁসক 'িত্রতায় একাতিত করে তুলছে। 


চীন নিয়েছে সামাবাদের পথ। ভারত পার্লামেন্টারী গণতল্দের পথ। 
মিশব সামরিক বিপ্লবের রাস্তায় ধীঁবে ধরে বিকাশমান গণতল্লের পথ। চীন 
ষাট কোটি মান্ষের দেশ। পূর্ব এশিয়ায় চন আজ সব চেয়ে বড় শান্ত। 
যুরোপায় সামাবাদের সঙ্গে জাঁড়ত হয়েও এই সাম্যবাদের উপর অনেক অংশে 
নিজের প্রভাব চশন বিস্তার করেছে। স্তাঁলন চীনকে সমকক্ষের আসন দিতে 
স্বীকৃত হন নি। আজ্ত একথা সবাই জানেন যে প্রথম চন-সোবিয়েত চুন্ত- 
আলোচনার সময় পিকিংএ মলোটভ পিষ-চাপড়ানো মনোভাব দৌথখয়ে চীন- 
নেতাদের 'বিরাগ্গভাজন হয়েছিলেন। মাও সে-তুং মস্কো গিয়ে চার মাস কাটিয়ে 
এলেও স্তালিন পিকিংএ যেতে রাজী হন নলি। কিন্তু বর্তমান রাঁশয়ান 
নেতারা সে-ভুল সংশোধন করেছেন। চীনের প্রভাবে বুশ-নীতি আজ অনেক- 
খানি পরিবর্তিত। 


ভারত চীনের অকৃত্রিম সুহৃদ হলেও সামাবাদের পথ সে প্রত্যাহার করেছে। 
ব্যান্তর স্বাধীনতা ও গণতন্মের উন্মস্তে বাতাবরণ ভারতের অগ্রগাঁতর 
আগ্গিক। সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত তার গণতান্ঘিক সমাজবাদের 
প্রভাব বিস্তার করেছে। যেহেতু মে নিজের পথে নিজের বদ্ধ, বিবেচনা, 
দৃদ্টি, আদর্শ ও শান্ততে বিকাশবাদী, তাই তার বৈদোশক নীতও অদলপয়, 
সবাকার ন্রতা-প্রার্থী। শীতিল-যুদ্ধে দূ ভাগ-করা পাঁথবীতে ভারত মোটা- 
মৃটি শান্তি, সন্ভাব, সহযোগিতা ও সহানুভূতির একটা মানাবক আবহাওয়া 


২৩৯ 


বনক্ষা করতে সচেম্ট। দেশীয় বা বৈদেশিক উড়য় ক্ষেত্রেই, সমস্ত তুটি-বিচ্যুতি 
সত্বেও, এই হচ্ছে ভারতের আদর্শ । 

মিশরের প্রভাব পড়েছে পশ্চিম এীশয়া ও আঁক্রকায়। এশিয়া আঁফ্রকার 
সংযোগ স্থল মিশর। আরব সে, তাই আরবভূমিতে তার প্রস্ভাব সবচেয়ে বেশি । 
কিন্তু ভূগোল তাকে পাঁশচম এশিয়া থেকে বাচ্ছন্ন করেছে। আগ্রিকায় আজ 
যে-নতুন জাগরণের প্রথম প্রবাহ সর্বন্র সঃস্পম্ট, তার অনেকখানি প্রেরণা মিশর 
থেকে। উত্তর আফ্রিকার আরব দেশগুঁলর উপর মিশরের প্রভাব স্বভাবতই 
গভীর। কিন্তু নিগ্রো আঁফরকায়ও এ-প্রভাব ক্ষীণ নয়। মিশর তার ভৌগোলিক 
অবাস্থাতর জনাই সমানভাবে তাকিয়ে আছে এশিয়া, আফ্রিকা ও যুরোপের 
দকে। ফুরোপ ছাড়া তার জশবনশান্্ অচল। য়ুরোপ-এশিয়ার বাঁণজ্যপথ 
[মিশরের বুক-চেরা সয়েজখাল। তেমাঁন, আফ্রিকায় মিশর সবচেয়ে অগ্রসর 
দেশ। এশয়ার ইসলাম-মানসে তার আসন সূপ্রীতীঙ্ঠত। 

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, মুরোপের শাসক মনোভাব থেকে এশিয়ার পূর্ণ 
মীন্তকামনা চীন, ভারত ও 'মিশরকে আজ একান্ত করেছে। মিশর ভারতের 
মতো অদলীয় বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী । কোনো প্রলোভনেই সৈ নিজের 
বহ কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে কোনোমতে খর্ব করতে প্রস্তৃত নয়। পশ্চিমের 
সঙ্গে মিশরের আজ যে-সংঘর্ষ চলেছে তা হচ্ছে আত্ম-প্রাতজ্ঠার লড়াই । 'মশর 
নিজেকে মর্যাদায় মুরোপের মমকক্ষ-আসনে প্রাতিষ্ঠিত করতে দড়-প্রাতিজ্ঞ। 
ভাঁবেদার হতে সে চায় না। তার 'বরাট অতীত এীতহা হঠাং সে আভ খুজে 
পেয়েছে। নিজে জেগেছে, তাই সমস্ত আরবভাঁমকে সে জাগিয়ে তুলতে চায়। 

যথেষ্ট মৈতী সত্তেও ভারত ও মিশরের মত, পথ ও দস্টভঙ্গীতে পার্থকা 
বস্তর। একটা বড়ো পার্থক্য যেকোনো মিশর নেতার সঙ্গে আলোচনা 
করলেই বোঝা যায়। নাসেরের ঘাঁনজ্ঞ সহকমর্দের মধ্যে একজ্রন বর্তমান 
লেখককে এ-পার্থকা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “ভারতবর্ধকে 
আমরা শ্রদ্ধা কার। প্রশংসা কার। তোমাদের নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই আমরা 
মেনে নি। কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে তোমাদের আমরা বুঝতে পারি না। 


প্রথমেই ধরোঃ পৃশ্চিমের প্রীতি ভোমাদের একটা গভীর নোৌতিক বিশবাস। 
এতদিনকার পরাধশীনতা সত্ত্বেও তোমরা পশ্চিমের 'নৈতিক মাহাজ্বে' বড় 
বোৌশ বিচ্বাস করো। কিন্তু তোমাদের চেয়ে আমরা পাঁশচমকে অনেক 
বৌশ চিন। আমরা যুরোপের অনেক কাছে। সত্তর বছরেরও বোঁশ ইংরেজ 
আমাদের বুকের উপর চেপে থেকেছে । ছোট আমাদের দেশ, তার সামানা অংশ 
মানুষের বাসযোগ্য; বাকশ সবটাই মরূভাঁম। কিন্তু এই সামানা নিয়েই নীল 
নদের কৃপায় মিশর ছিল সুজলা, সুফলা। পশ্চিম আমাদের শুধু ব্যবহ্যারক 
সম্পদই শ্‌ষে নেয় নি, আমাদের মানস-সম্পদও িশ্চিহ! করেছে। তোমাদের 
1বরাট দেশে তোমরা হয়তো ততটা নিঃস্ব হওাঁন। কিন্ত, আমরা জান, 
গ্চম তার জ্বাঁয় প্রাধানা ও স্বার্থ ছাড়া দৃনিয়ার কিছুই দেখতে পারে না। 
আমরা পশ্চিমের নৈতিক মাহাত্বোর কোনো পাঁরচয়ই পাই নি; পাব বলে 
'বিষ্বাসও কার না। তাই তোমরা ধখন বার বার আমাদের পরামর্শ দাও 
পশ্চিমের সল্গো গম্ভাব রেখে চলো, তখন আমরা অবাক হই, আর ভাবি, 


তই 


আমাদের মতো ত্বোমরাও একাদন পাঁ্চম সদ্বন্ধে সম্পর্প হতাশ হবে, আর 
সেদিন বুঝবে আমাদের বতমান অবস্থা 1 

যা মিশরের অভিযোগ, অজ তোমাদের গোরব। পুব ও পশ্চিমের মধো 
শমন্লতার, সহযোগিতার সংলাপ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভারত ধাঁদ তা করতে 
পারে তবে সে বড় কাজ। তাতে হয়তো ভারতের স্বকীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
কিছুটা পিছিয়ে যাবে; িপ্ত স্বকীয় ব্যা্তত্ব কী এবং কোন পথে তাকে 
[বিকশিত করতে চাই, তাই ফি আমরা ঠিকমত জান ? 

স্বাধপন ভারতে ও স্বাধীন মিশরে অন্য যে-প্রভেদ ভার অনেকখানি ভারতের 
এই পশ্চিম-ীপ্রয় দক্টিজাত। উল্লাখত িশরী নৈতার ভাষায়, “তোমরা 
পশ্চিমী, অর্থাৎ বৃটিশ, পার্লামেস্টারী গণতন্ম বেছে নিয়েছ। যাঁদ সার্থক 
কবতে পাবো, তোমরা সমগ্র প্রাচোব নমস্য। কিন্তু আমাদের গভীর সদ্দেহ 
বাঁটশ গণতন্রের বক্ষ প্রাচ্যের মাঁটিতে [কব বিস্তাব করতে আদৌ সক্ষম 
[ক না। প্রতোক দেশের শাসনব্যবস্থা তার নিজেব পুরাতন ইতিহাস-কৃষ্টি, 
সমাজ ব্যবস্থা, বাস্তব অবস্থা ও আদর্শের সাঁম্মীলত 'সংষ্টি। পাঁ্চম যে- 
গণতাম্মিক শাসনে অভাস্ত, তাব প্রধান কথা ব্যন্তির স্বাধীনতা-_যাঁদও বর্তমানে 
কল্যাণ বান্ট্র তাকে অনেকখানি বাহত করেছে । আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতে, 
পারিবারক কাঠামোয়, ব্যান্তর চেয়ে সমাম্টর স্থান বোশ আর, এটা যে 
খাবাপ তাই বা স্বীকার কার ক কবে? 'মিশরই বলো, ভারতই বলো, আর 
চীনই বলো, পারবা ও সমাজই শত শত বছব আমাদের সত্তাকে বাঁচয়ে 
বেখেছে প্স্ট করেছে, তাকে আবার দিষেছে সংগ্রামের শান্তু। এ-সমাজকে 
নতুন কবে সাজাতে হবে, অনেক আবজর্না সাফ্‌ করতে হবে; শিল্পী-মুখী 
অর্থনীত ও বর্তমান ষূগের প্রশগীতিশশল ভাবনাব চাপে এ-সমাজ অনেক 
ভৈক্গোছে, এখনো ভাঙ্গছে। কিন্তু পশ্চিম গণতল্ম সে যে এখনই ধারণ ফরতে 
পাববে, পার্ক করতে পাববে, সেশীববাস আমাদের নেই। 

'"সামাজাবাদেব সঙ্গো সঙ্পো ইংবেজ আমাদের দেশেও ব্যালট বাক নিয়ে 
এসেছিল। আমাদের মাঁটতেও পুতোছল 'গণতন্তের বক্ষ। কিন্তু তার 
সঙ্গে দেশের মানুষে কোনো প্রাণের টানই 'ছিল না। প্রাণবস অভাবে সে-বক্ষে 
কোনোদিন বাড়তে পাবে নি। ববং তাব বিষফল আমাদের সমাজদেহকে কলাষত 
কবেছে। বূটেনেৰ প্রগাদপন্ট বাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র কবে এমন একদল তাঁেদার 
'জাতীয় নেতা" গাঁজযে উঠলেন যাঁদের প্রভাব থেকে মিশবকে বাঁচানো ততটাই 
দরকাষ যতটা হচ্ছে সামাজ্টবাদ নাশ্চহ! ক্বা। 

“তাই, আমরা সতর্ক পদক্ষেপে গণতন্মের পথে পা দিয়েছি। জনগণ 
যতখানি গণতল্মেব জন্য তৈবী, ততখানিই বর্তমানে দেওয়া যেতে পারে । তর 
বোঁশ দিলে বদহজম হবে, আবার এমন একটা শৃনাতার সান্ট হবে যার সুযোগ 
নেষে সতত-প্রমাবব্যাকুল সাম্াজাবাদীরা 1” 

এই ব্যবস্থায় আমাদের ভারতীয় মন ঠিক সায় দিতে চায় মা। এর মানে 
হচ্ছে বিপ্লবী নেতৃত্ব রাম্ট্র চালনায় একটা উদার আভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, 
যার একটা নাম হচ্ছে ভিক্লেটরাঁসপ। উিক্লেউরাঁসপে ভারতশিয় মন স্বতই 
শিউরে ওঠে। 

মশরশ নেতাদের এ-সন্দেহের উত্তর বয়েছে। তাঁরা বলেন, “তুমি যাকে 
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উদার আঁভক্ঞাবকন্থ বলছ, প্রাচ্যের মানুষ সমস্ত এীতিহ্যে তার গ্বাক্ষর বহন 
করে চঙ্জেছে। তা ছাড়া, রাষ্ট্রের কর্ণধারত্ব মানেই আভভাবকত্ব। পাঁচ 
বছরের জন্য ধাকে আমরা শাসন চালনার ভার 'দি, তার আভিভাবকত্ব তো মৈনেই 
[ন। তকে হ্যাঁ, তোমরা বলবে, এ-আভিভাবকত্ধ দয় করবার আর্িকার জনদাণের 
হাতে থাকা চাই, কেননা সাঁত্যকারের ক্ষমতার অধিকারী জনগপ। সেটা আমরাও 
স্বীকার কারি। তবে আমরা মনে কারি ধে-দায়ত্ব আমরা নিয়েছি,--অর্থাৎ 
[মশরকে স্বাধীন ও লমধদ্ধশালশ করা, মিশরে মোটামটি সমাজবাদশী সমাজ 
স্থাপন করা যে-দাঁয়িত্ব অনুপ্ঠ সম্মতিতে জনগণ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, 
তা পালন করতে হলে অগ্রগাঁতির রাশ শন্ত করে আমাদের হাতে রাখতে হবে। 
বর্তমান যুগে অনগ্রসর দেশগ্যালির অগ্রশ্গাতি চলছে ভয়ানক বেগে; তাতে প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের হাতেই রয়েছে ব্যাপক নিয়ন্্ণ ক্ষমতা। তোমরাও সমাজবাদী পথ 
বেছে নিয়েছ, পণ-বার্ধকী প্ল্যান চালাচ্ছ, রাম্ট্র ব্যাপক ক্ষেত্রে তোমাদেন্ন জশবন 
নয়ল্পণ করছে । আমরাও তাই করতে চাইীছ। 

"সমাজে দু শ্রেণীর লোক। একদলের আছে, অন্যদলের নেই। একদলের 
শিক্ষা আছে, অর্থ আছে, কর্তৃত্ব আছে। অন্যদল-_যারা সমাজের বৃহত্তম অংশ 
-আঁশক্ষিত, দূবল, দরিদ্র। রাম্ট্র যাঁদ বৃহত্রম সংখ্যার কল্যাণ করতে চায় 
তবে তাকে দেখতে হবে এমন অবস্থার স:ষ্টি না হয় যাতে যাদের আছে, তাদেরই 
বৃন্ত ও প্রাতিপাস্ত বাড়ে, যাদের নেই, তারা থেকে যায় যে-তাঁমরে সে-তামিরেই। 

ধরো, আমরা রাজনৌতিক দস সৃষ্টি করতে অনমাঁতি দই নি কোনো 
পুরাতন নেতাকে । আমরা মনে কার, রাজনোতিক দলাদবি মানেই সমাজে 
ক্ষমতাশালীদের হাতে দূর্লি আঁশাক্ষত মানুষকে সমর্পণ করা। আমরা 
শ্রেণধ-সংগ্রামে বিশ্বাস করি না। সমস্ত জাতিকে চাই একারত করতে । তাই 
বস্লবী সংস্থার উদ্যোগে আমরা এমন একটা জাতশয় দলের মাত্র গোড়াপত্ন 

যাতে প্রত্যেক মিশরী যোগ দিতে পারবে। অন্তন্ত পাঁচ বছর আমবা 
পুরানো ধাঁচের রাজনৈতিক দল সূম্টি বন্ধ রাখব। তাতে হয়তো দলাদাঁল, 
[বিশেষ করে স্বার্ধিন্বেষী নেতাদের ঘিরে উপ্দলের সংক্রামক ব্যাঁধ---অনেক- 
খাঁন কমে যাবে। এর পরে যে-সব দল গাঠত হবে তার চেহারা হয়তো হবে 
অনারকম। 

“আমরা শুরু করোছ কেন্দ্রীয়তা থেকে 'বিকেন্দ্রীয়তার পথে । ধীরে ধরে 
ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে বিপ্লবী সংস্থা থেকে জনগণের হাতে । আমরা 'ডিষ্কে- 
টন্লাসপ চাই না চরল্তন করতে । কোনো িশরবাসণই তা বরদাস্ত করবে না। 
আমাদের কর্মপন্থা ও আদর্শের তা পার্রিপল্ধ। কিন্তু, ধরে, সতর্কে আমরা 
পা ফেলতে চাই। প্মর্টি গঠনের অধিকারের চেয়ে অনেক বড় বেচে থাকবার 
আঁধকার। আগে মিশরকে স্বরাজ সুরক্ষিত করতে হবে। লাম্নাজাবাদ 
এখনো আমাদের উপর লোলুপ দৃষ্টি হানছে। মধ্যপ্রাচা এখনো সাম্লাজাবাদের 
লখলাভমি। মিশরের জখুবনমান উন্নত করতে হবে। নতুন মিশর নির্মাণের 
দাঁয়ত্ব প্রত্যেক সিপরশর নিজের দাঁয়তব। এই ভাবগত ও আর্থিক িস্পবের 
উপর আমরা বেগি জোর দি) কেননা, এ-ছাড়া শুধু ঘাজনোতিক আধিকার 
অলীক, দব্জ ও:অস্বাস্থ্যকর।” 

ভারত, চীন, মিশর । এই তিনাট বিরাট ্তম্ভের উপর নতুন এাঁশয়া- 
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আফ্রিকা দাঁড়িয়ে। পথ, মত আলাদা হলেও মনের মিল অনেক; আদলেরি 
মিলও কম ময়। সহযোগতার ক্ষেত্র ক্মাগতই প্রশস্ত হতে প্রশগ্ততর: হয়ে 
চলেছে। 

এই তিন দেশের পারপ্পারক জানাশোনা, আদান-প্রদান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয়। সংলাপ ও পরিচয়ের পথ উত্তরোত্তর প্রশস্ত হয়ে চল্লেছে। 
যাঁদও সরকার স্তরেই এখনো তা বহুলাংশে সণমাবদ্ধ, তথাঁপ বেসরকারী 
ক্ষেত্রেও তার বিস্তার প্রসারমখখী। 

আরবাচিন্তে ভারতের স্থান স্নেহসিন্ত। ভারতের প্রাত সাধারণ আরবের 
চিত্তে যে-প্রশীত ও শ্রদ্ধা আজ দেখতে পাওয়া যায়, অন্য কোনো দেশই তার 
আঁধকারী নয়। বূটেন ও ফ্রাল্সকে আরব ঘ্‌ণার চোখে দেখে, আমৌরকাকে 
আতথ্কের। রাশিয়ার প্রীত শ্রম্ধা আছে, 'কিল্তু ভয়ও কম নেই। আরব মানস 
সাম্যবাদকে ভয় করে, অনেকখানি ঘূণাও করে। এক আরব দেশ অন্য আরব 
দেশকে ঈর্ধা বা ক্রোধের চোখে দেখে। কিন্তু আডেন থেকে ইরাক পর্যন্ত 
যেকোনো আরব দেশেই ভারতের প্রাতি অকৃিম স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্তমান। 
মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী কোনো কোনো দেশৈ ভারত বিদ্বেধী। কিন্তু “আম 
ভারতবাসণ', এই পাঁরচয় "নিয়ে উন্নতঁশিরে গর্বিত হৃদয়ে আজ লমস্ত আরব- 
ভাঁমিতে বিচরণ করা সম্ভব। 

আমরা দেখোঁছ হীতিহাসের যুগে ফগে বিদেশি এসে আরবভূঁমিতে হামলা 
করেছে। তারা সাগ্রাজ্য গড়েছে, সাম্জ্য ভেঙ্গোছে; ব্যবসার নামে আরব সম্পদ 
লুঠ করেছে। কিন্তু ভারত ও চশীনের সঙ্গে আরব়্ীমর বহু শতাব্দীব্যাপণ 
সংলাপে হিংসা, ধৰংস, লুণ্ঠন বা শোষণের কলিমা লাশে নি। এই এীতহাঁসিক 
মহান সত্যের সঞ্গো, দৃঃখৈর কথা, বর্তমান যুগের এশিয়াবাসীর পাঁরিচয় 
প্ষল্ত নেই। 

হাজার হাজার বছর আগে আরব বাঁণক চীন ও ভারতের পণ্যসম্ভার 
যুরোপের হাতে পেশছে দিত। চান বাণিজ্য পোত এসে ভিড় করত আরব 
বন্দবে. আরব জাহাজ যেত চীনে । চান-ভারত-আরবের এই প্রাচীন আদান- 
প্রদান কোনোঁদন ন্যায্য বাঁণুজোব রাজপথ ছেড়ে লঠ-তরাজ বা সাম্রাজ্যালস্সার 
ভাজার গানগুলোর বাঁণজ্য ছাড়াও, আদান-প্রদান হয়েছে সস্থির; 

ভাবতের গ্াঁণত, দর্শন, স্থাপত্য আরবের হাত থেকে পেয়েছে গ্রীস, তার হাত 

রা 

আজও, ভারত আরব্ভঁমিতে ভূমি বা প্রভাবলোভাঁর ভাঁমকায় উপস্থিত হয় 
ন। এসেছে বন্ধু, মিত্র, সহযাত্রীর ডঁমিকা়। এসেছে দিতে আর নিতে, 
মিলতে ও মেলাতে । এসেছে উন্নাভাশর নৌতিক বলে বলীয়ান নিঃস্বার্থ 
সহকারীর বেশে। তাই ভারতের বিরূম্ধে আরব মনে নালিশ বা অভিযোগ নেই। 

ধর্মের প্রাচীর অবশ্য রয়েছে। প্রতিবেশি পাকিস্থান এই ধর্মের সূযোগ 
য়ে আরব মনকে ভারতের বিরুদ্ধে উত্তোজত করবার চেপ্টা করে এসেছে দশ 
বছর ধরে। পরলোকগত লিয়াকত আঁল খান একাঁট ইস্লামিক রাস্ট্-সজ্ব 
গড়বার ম্ধন দেখোছলেন £ কোনো মধাপ্রাচা দেশই তাতে সায় দেয় ন। পাথবীর 
বৃহত্তম মুসলমান বাসী ইন্দোনোশিয়া ভারতের পরম সহদ। পরবতাঁকালে 
সংরাবার্দর উদ্দোগে বাগদাদ চুক্তিতে কয়েক্তুট মুসলমান দেশের সরকার 
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নেতাপ্া ফমযোশ ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন। কিদ্তু তার বাধ্যতামূলক 
প্রেরণা এসেছে শশতল-যুদ্ধ থেকে । বুটেন ও আমোরকার চাপে, পাকিস্তানের 
প্রাত প্রেমে নয়। 

পাকিস্তানের প্রবল ভারত-বরোধশ প্রচার আরবন্মানসে [বিশেষ প্রভাব 
ধবস্তার করতে পারে লি। ইরান কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন 
জানয়েছে, বাগদাদ চান্তর চাপে কিছু ইরাকী পান্নকায় ভারত প্রায়ই প্রশংসা 
অজণন করে। ১৯৫৬ সালের ২৬শে জানয়ারী, ভারতের প্রজাতল্ল দরসে, 
বাগদাদের অনাতম প্রধান সংবাদপত্র “অল- প্‌ হয়া” বলোছলেন, “ভারতের 
সাফল্য শধ; তার নিজের নয়, সমস্ত প্রাচোর 1” ডামাস্কাসের 'অল শৃখ্রা” 
যোগ দিয়োছিলেন, শবশবশান্তি_ ও, বিশ্বপ্রগাঁত-কামী দেশগ্‌লিয় নেতা আজ 
ভারতবর্ষ ।” ১৯৫৭ সালের গ্রীষ্মে নেহরু যখন ডামাস্কাস * বেড়াতে যান, 
পাঁকস্তানশ দূতাবাস থেকে ভারত-নিন্দূক অনেক শক; প্রচারত হয়োছিল, 
কিন্তু কোনো 'সারয়ানই তাতে দৃষ্টিপাত করে নি। ডামাস্কাস থেকে নেহবু 
যখন সৌদশ আববে পেশছলেন, তিনি যে-স্বাগত পেয়েছিলেন অনা কোনো 
বিদেশী নৈতাই কোনোঁদন তা পায় নি। শহরে শহরে বড় বড় পোস্টাবে তাঁকে 
বলা হয়োছল “শাদ্তির দূত,” যে-দম্মান ইসলামের পাঁবন্রতম ডামতে 
অমসলমানে প্রাপ্য নয় বলে পাঁকম্তান থেকে উঠোছ্ল ব্যর্থ 'চৎকার। 


সংকটে আরব এক্য যাচাই করা ও ভাবত-পাঁকিস্তান বিবাদে ভারতের সপক্ষে 
সৌদী নৃপাঁতর সহানুভূতি আকর্ষণ করা নেহবূর দুই প্রধান উদ্দেশ ।” 
আসলে, সৌদী নূপাঁতির সঙ্গে পাকিস্তান বা কাশ্মীর নিষে নেহরব কোনো 
আলোচনাই হয় নি। বৃটিশ সংবাদপত্রের মন্তব্যে যে-ভযটা সবচেয়ে প্রকট 
হযে উঠেছিল তা হচ্ছেঃ নেহরু আরব-প্রধানদেব সা্মালত বৈঠকে যোগদান 
করে নাসেরের সম্মান ও প্রাতপাত্ত আরো বাঁড়য়ে দেবেন। তাণওড নেহরু 
করেন নি; ফে্রবার পথে তানি নাসেরের সঙ্গো আলাপ-আলোচনা কবোঁছলেন 
বটে, [কিন্তু ফোনো আরব-প্রধান সম্মেলন ডেকে (যা তিন ইচ্ছে হলে করতে 
পাবতেন) মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমএবরোধিতা বাঁড়য়ে দেবার উদ্দেশ্য 'তাঁব ছিল না। 
তান শিয়েছিলেন মিতার যান্তায়। তাই সৌদী আববের লোকেবা এমন বিপুল 
শ্রদ্ধায় তাঁকে স্বাগত | 

পাঁকস্তানের ভারত-বিরোধী প্রচারে মিথ্যাচারের মান্না সর্বদাই আঁধক। 
আরব তা বহুদিন আগেই জেনে ফেলেছে । একটা নমুনা দিচ্ছি ঃ মিশব 
আক্রমণের সময়ে পাকিস্তান বৈতারে একাঁদন সংবাদ দেওয়া হল, “ভারতের 
আর়ব-প্রেম এতই কপট ষে সে ইজরেইল থেকে তার রাষ্্র্দুতকে পযন্তি ফারয়ে 
আনে নি।” পরের দিন কাইরো বেতার উত্তর দিলে, “ভারত তো কোনোদিন 
ইজরেইলে রাষ্ট্রদৃতই' পাঠায় নি, ফিরিয়ে নেবার প্রশ্ন ওঠে কগ করে?" 

ভারতবর্ষ স্বাধাঁনতা পাবার আগে থেকেই আরব-সোহার্দোর প্রাত দৃষ্টি 
তার সজাগ ছিল। ১৯৪৬ লালে বড়লাটের নেতৃত্ষে যখন কংগ্রেস অস্থায়ী 
পুন পাজি লিলি 
নিষত্ত হল, তখন তাঁর প্রথম বেতারুভাষণে তিনি স্বাধীন ভারতের সঙ্গো আরব- 
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ডুঁমির মৈ্লী-বন্ধনের উল্লেখ করেছিলেন। ভারত থেকে প্রথম শুভেচ্ছা মিশন 
মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আরব দেশেই গিয়েছিল। প্রথম আর-সমস্যার 
সম্মুখীন হল ভারত প্ালেস্টাইন ব্যাপারে; ঘে গভীর সহানূভতির সঙ্গে 
এ-সমস্যাকে সে নিরণক্ষণ করছিল তার পারিচয়ও আমরা পেয়েছি। 

এ-সগয় থেকে ১৯৫৫ পাল পর্যষ্ত ভারত প্রত্যেক আরব দেশের সঙ্গো 
মিপ্রতার জন্য উৎসূক ছিল। আরব এঁক্য ছিল তার কাম্য, তাই সে সতকর্তাবে 
আরব দলাদলি এড়িয়ে চলত। নাহাস পাশার সঙ্গে নেহপুর খানিকটা 
বনধাত্ব ছিল, 'কচ্তু পণ্ঠাশের পথে মিশরের রাজনশাঁতি এতই আঁস্বর হয়ে 
পড়ে যে স্বাধীন ভারত প্রথম সাংস্কৃতিক 'বানিময়ের চুন্তি স্বাক্ষর করে মিশরের 
সঙ্গে নয়, ইরাকের সঞ্গো। এই চুন্ত সই করা হল ১৯৫২ সালের নভেম্বরে। 
এর আগের বছর ভারত মিশরের রাজা ফারককে সদানে আঁধকর্তা বলে 
স্বীকার করে নিলেও, পরিত্কার বাঁঝয়ে দিয়েছিল স.দানবাসীর রাজনোতিক 
ভাঁবষাং নির্ধারণ করার স্বাধীনতা সে সম্পূর্ণ সম্মান করবে। মিশরের সঙ্গে 
অনুরূপ সাংস্কৃতিক চুক্তি হল ১৯৫৫ সালের ৬ই এাপ্রল, বান্দুং সম্মেলনের 
নয়দন আগে। বিপ্লবের অন্যন এক বংসর পর নাসের-লেহর; প্রথম 
সাক্ষাৎকার হয় কাইয়োতে। তখনই নেহরু বুঝতে পারেন মিশরে নতুন এক 
প্রাণধাবা সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু সামরিক বিপ্লবের পথ ভারতের বিশেষ 
প্রয় না হওয়ায়, নাসেরের সঙ্জো মিত্রতার উদ্যোগে ভারত-স্রকার ধীরগামী 
হলেন। তথাঁপ, মিশর-বৃুটেন সম্পর্ককে মিশরের পাঁবিবার্তত ব্যান্তত্বের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নেবার জন্য ভাবত সরকার আগাগোড়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে বম্ধাত্ব- 
পর্ণ পরামর্শ দিয়ে এসোছিলেন। 

বান্দুং-এর পথে নাসেরের দিল্লী আশমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তখন 
বাগদাদ চুক্তির গোড়াপত্তন হয়েছে, আর তার পথে শীতল-্যুদ্ধ আরধড়ামি 
আতিরুম কবে ভারতের দ্বারদেশে উপনীত ইরাক ছিডেছে পশ্চিমী শাঁবিরে, 
হাত গালয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে । আরব একা, যা ছিল ভারতের কাম্য, 
দক্ষিণপথের দেশগালকে নিয়ে অদলশয় গোষ্ঠী নির্মাণের চেস্টা ভারত এবার 
সহানৃভাতি ও সমর্থনের চোখে দেখতে লাগল। বান্দুং-এ শীতল-যুদ্ধের 
প্রভাব আমদানীর চেথ্টা প্রাতবোধ কবতে নাসের দউপদে দাঁডালেন নেহন্ুৰ 
পাশে $ নতুন মিশরের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীনের নব-পরিচয় হল। 
১৯৫৬ সালে ভারত-দ্রমণে এলেন সৌদী আরবের ন্পোঁতি ই ভারতের অঙগল"য় 
দৃষ্টিব অকৃণ্ঠ প্রশংসা করলেন, ভারত-আরব মৈরশী দূড়তর হল। ১৯৫৭ 
সালেব প্রথম ভাগে এলেন "রিয়ার রাষ্ট্রপাঁত। ছোট-বড় আরধ নেতা, 
সাংবাঁদকদের দল, সাংস্কাতিক দল ক্রমেই ভারত দর্শনে আসতে লাগলেন। 
ভারত পাঠাল সাংস্কৃতিক দল ছাড়াও, বাশিজ্য-সম্ধানী মিশন। সুদানের 
দবাধীনতাকে স্প্রাতচ্ঠিত করতে ভারতের 'মততাপূর্ণ সহযোগিতার ডাক 
গড়ল। বাগদাদ গোষ্ঠীর বাইরে আরব নেতাদের সঙ্গে ভারতের পারিচয় 
গভগর হল। 

সয়েজ মুষ্ধ ভারতকে মধাপ্রাচ্যে নিয়ে এল এক বিশেষ গুরত্বপর্ণে 
ভাঁমকার। একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে মধ্প্রাচোর এ দারুণ সংকটের 
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'দিনে ভাঙ্ধত এক অভতপূর্থ প্রভাব বিস্তার করতে শেরোছিল। সামীরক শান্ধ- 
বিহগন একটা জ্বাতির পক্ষে এ-সাফলা সাঁত্য আশ্চর্যজনক । 

মশরে ইংদেজ আরুমণ ভারতকে [বিশেষভাবে আঘাত বরোছল। ইংরাজপ 
সংস্কীততে প্রভাবিত ভারতীয় নেতৃত্বে ইংরাজের বিচক্ষণতা ও নৌতক লে, 
যেকোনো কারণেই হোক, অনেকখাঁন বিশ্বাসী । সেই ইংরেজই ঘখন সমস্ত 
[বিচার-ববেচনা জলাঞজাল দিয়ে বিংশ-শতাব্দশর মধ্যপতে উনাবংশ শতাব্দীর 
ওপাঁনবৌশক আডভেগ্টার শুরু করে দিল, তখন ভারতের নেতারা 'বহহল 
হয়ে উঠলেন। ব্‌টেনই যাঁদ এমন উন্মাদের মতো ব্যবহার করে, তাহলে 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও নখাতিৰ আর স্থান রইল কোথায় ? বৃহত-শান্তগুল 
বাঁদ আরণ্যক নীতিতে অস্্রাভাবে কমজোর জাঁতশীলর উপর হামলা করে, 
তাহলে নিরপেক্ষতা বা অদলীয় বৈদেশিক নীত প্রয়োগের ক্ষেত্র কোথায় ? 
১৯৭ সালের নভেম্বরের প্রথম বিপন্ন দিনগালতে প্রত্যেক দুর্বল দেশেব ছিল 
এই একই প্রশ্ন। দিল্লীতে এ-প্র*ন সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়োছল, কেননা 
নকলা নাট তার মত ও কাজের উপর বহ দেশের দৃজ্টি 

| 

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে ষে কটনোতিক তৎপবতা লক্ষিত হযোছল 
ভারত স্বাধীন হবার পরে, তার আগে কখনো তেমন হয় ান। স্যার এ্যান্টনশ 
ইডেন মশর অভিযানের আগে কমন্ওয়েলথের কোনো দেশকেই, পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা তো দূরের কথা, খবরও দেন নি। নেহর; প্রথমেই এই দারুণ ঘুটির 
উল্লেখ করে ব্‌টেনেব নিকট প্রতিবাদ পাঠালেন। [তান ঘোষণা কবলেন মিশর 
আভিযান হচ্ছে ছোট দেশের উপর বড় শান্তর “উলঙ্গ আক্রমণ্'। জাতপুঞজে 
ভাবত-প্রাতানাধ কৃ্ণ মেনন দৃঢ়ভাবে মশরের পক্ষে দাঁড়ালেন। তাঁর এ দিন- 
গালর বন্তৃতায় এমন একটা জলন্ত বেদনা ছিল ঘা বহ্‌: প্রাতানাঁধকে ব্যাকুল 
করেছে। কৃষ্ণ মেনন প্রথম হতে শৈষ পর্্তি আঁবচলিত দঢুতার সঙ্গে দাঁব 
করেছিলেন কোনোমতে বা কোনো অজুহাতে মিশরের সার্বভৌম আধকারকে 
খর্ব করা যাবে না। নানা রকমের আভান্তারক বিরোধ সত্তেও প্রায় বিশটি 


অনেকটা তারই অত চট মর এই আপা সম্মানে উল 
| 

সুয়েজ সংকটের প্রথমেই নেহরু বলোছলেন, মিশর ঠিক যে-পথে সযেজ 
আঁধকার করেছে সেটা “আমাদের পর্থ নয়। তাহলেও, সূয়েজের উপব 
[মশরেব জাতীয় আঁধকার অনস্বীকাধ*, এ-আঁধকার পাঁশ্চমকে মেনে নিতেই 
হবে। সুয়েজ জাতীয়করণ মিশরের নায়-সঙ্জাত অধিকার, এ-আধিকারের চর্চা 
নিয়ে প্রথ্ন অবাস্তব ও অবান্তর । পাশ্চম যাঁদ বিনা শর্তে এ-আঁধিকার মেনে 
নৈয় তবেই আলাপ-আলোচনার পথে এমন একটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থার সৃষ্টি 
হুতে পারে ষাতে গশ্চিমণ স্বার্থ অক্ষ থাকবে। মিশরের সহযোোগতা ছাড়া 
সয়েজ জঙলপথ অচল । ইাতিহাসের যে-পর্বে পরদেশণ প্রতুত্ব কায়েম রেখে এ- 
জঙ্গপথ চালু করা যেত, সে-দন আর নেই। আজ স্বাধীন মিশরের সার্বভৌম 
অধিকারের সঙ্গে পশ্চিমী জ্যা্থকে সামঞ্জস্য করে চলতে হবে। নয়তো সব 
চেয়ে বৌ আহত হবে মশর নয়, পশ্চিম স্বার্থ! 


২০৮ 


লপ্ডনে প্রথম ও দ্বিতীয় সয়েজ বৈঠকে কৃ মেনন এ-সাধারণ স্তাটাই 
খুলে ধরেছিলেন এবং তার জনই বৃটিশ সংবাদপধে তিনি সেদিন সঞ্গদ্যরে 
নান্দিত হয়োছলেন। একটি টোঁলাভশন সাক্ষাৎকারে মেনন বলেছিলেন, 
“আমরা চাই উভয় পক্ষের মধ্যে বধ্ধত্বপূর্ণ আলোচনার পথে এ-সমস্যার 
সন্তোষজনক মশমাংসা। এখানে অনাতম প্রধান পক্ষ, মিশর, অনুপস্থিত 
তাই আলোচনার সুযোগ নেই। এ-সম্মেলন ব্যর্থ হতে বাধয।” ডালেস- 
প্রস্তাবিত গ্ল্যানের বিরোধিতা করে মেনন লণ্ডন-বৈঠককে বার্থ করোছলেন। 
তাঁর কার্ধধারার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যে “ম্যানচেস্টার গাডিয়ান” বলোছিলেন 
(২৩শে আগস্ট তারিখে) “মেননের মতামতের যাথার্থয যাই হোক না কেল, 
উদ্দেশা ও প্রেরণা অভাম্ত সরল। তাঁর আসল বন্তব্য হচ্ছে রুরোপ এঁশয়ার 
দেশগ্ালকে সমকক্ষের মর্যাদা দিতে বাধ্য। তাদের এড়িয়ে কোনো সমাধান 
টতোঁব করে তাদের উপর চাপানো চলবে না।......ভারতের মতে, যাঁদ মিশরের 
সঞ্জো বন্ধৃত্বপূর্ণ সমাধান করতে হয়, 'তার রূপ হবে এমন-ধারা ধাতে মিশর 
নিজের সৃযেক্ত খালের উপর কোনো প্রকারের আন্তজাতিক কর্তৃত্ব নেবে। 
কোনো সমাধানই জোর করে চাপানো চলবে না। লশ্ডন বৈঠকের একটা ফল 
ইতিমধোই দেখা দিয়েছে। এশিয়া পশ্চিমের প্রাতি আবার সান্দহান হয়ে উঠেছে। 
ন্খেতে পেয়েছে, গনজের স্বার্থ বিপ্ম হলেই পশ্চিম এশয়া-্রশীতির মখোস 
খুলে ফেলে, এশিয়াকে যে-কোনো প্রকারে আপন প্রয়োজনের দাস করতে চায় ।... 
বাগদাদ চুন্ততে আবদ্ধ দেশগ্ীলর সম্মীত ডালেস প্ল্যানকে এীঁশয়ার কাছে 
প্রয় করে তুলবে না। বরং, ভারত আরো একটা প্রমাণ পাবে যে পাকিস্তান 
আমেরকার তাঁবেদার। তাতে তিস্ততা আরো বেড়ে যাবে। পবচেয়ে খুশী 
হবে রাশিয়া। একটি আঙ্গুল না তুলে সে এশিয়ার দেশগূলিকে লিকটতর 
করতে পেরেছে । এখন থেকে পৃথিবীর সর্বত্র পশ্চিমের নতুন সাম্াজাবাদের 
ধ্যান শোনা যাবে। কৃষ্ণ মেনন বলেছেন, বর্তমান সংকটের কারণ পারস্পরিক 
[বশবাসের অভাব! তাঁর এ-কথা খুবই সত্য। লন্ডন সম্মেলনে পাশ্চমের 
উপব প্রাচোর বিশ্বাসে নিদার্ণ আঘাত করেছে ।” 

মেনন লন্ডন বৈঠকে যে-সমাধান পেশ করোছলেন তাতে নাসেরের, সম্াত 
ছিল। সমাধানাটি অতি সরল। পাশ্চমম মিশরের জাতীয়করণ বিনাশর্তে 
মেনে নেবে। নাসের মিশরের পক্ষ থেকে সয়েজ জলপথে সবদেশের জাহাজকে 
অবাধশাতর পাঁর্জ্কার আশ্বাস দেবেন। সংয়েজ খালে স্বার্থ রয়েছে এ-বকম 
দেশগীলর একাটি বৈঠকে ১৮৮৮ সালের কনভেনশন পৃনাললাখত হবে; এই 
নতুন আন্তজাতিক চুন্ত জমা থাকবে রাল্ট্পুঞ্জের কাছে। এন্চুক্তিতে সুয়েজের 
উন্নয়ন-ব্যবস্থা পরিজ্কার করে লাঁপবদ্ধ হবে, এ-বাবদ সাহাষা পাবে মিশর 
রাল্টপুজ থেকে । পুরাতন সঃয়েজ কোম্পানীর অংশীদারদের ক্ষাতপূরণের 
ব্যবস্থা মিশর সরকার ও সংশ্লিষ্ট স্বার্থের মধ্যে আলোচনায় নির্ধারত হবে: 
মতানৈকোর মীমাংসা হবে সাঁলশতে। 

মেনন-প্রস্তাব গ্রহণ করলে বৃটেন ও ফ্রান্স অনেক অপমান ও আঘাত থেকে 
রেহাই পেতে পারত । 

িন্তু সোঁদন বৃটেন ও ফ্রান্সে সাম্রাজ্যলোভ মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছিল, 
তাই ভারতের কণ্ঠস্বর কারুর কানে পেছয় নি। কৃষ্ণ মেনন এবং নেহরু 


৯৩৯ 


ধূটেনের ভাঁধকাংশ পংবাদপত়ে তশত্র ভাষায় নিন্দিত হয়েছিলেন। ১৯৫৭ 
চনার পরে, ভারত-বৃটেন সম্পর্কে গুরুতর ভাঙ্গন ধরোছল। এবার স্য়েজ 
নিয়ে এ-ভাঙান চরমে উঠল। ভারতে বৃটিশ হাই কামিশনার ম্যালকম ম্যাক- 
ডোনাল্ড তাঁর গভর্নমেন্টকে সতর্ক করে দিলেন ভারতের মনোভাব সম্পর্কে । 
বৃটিশ সংবাদপত্রে কমনওয়েলথ থেকে ভারত ও 'সংহলকে সারয়ে দেবার দাবি 
পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল! 

ডাছেস সেই 'ব্রয়োনশ থেকে ভারতের উপর চটে ছিলেন। ভারতের 'গিশর- 
সমর্থন তাঁর ক্রোধের আগুনে ঘি ছালল। লন্ডনের সাপত্রাহক 'অবজারভার' 
২৩শে সেপ্টেম্বর সংবাদ দিলেন, “ডালেস মনে কবেন ভারতের নোতিক সমর্থন 
মিশরের বাড়াবাঁড়িকে চূড়ান্ত করেছে।” 

নেহরু বুঝতে পারলেন মিশব নিয়ে দ্বিতীয় বাহ্দুং সম্মেলন আহ্বান 
করার না আছে সময়, না আছে অন্মকূল আম্তর্ীতিক বাতাবরণ। তাই তানি 
দিল্লীতে কলম্বো পণ%শীস্তর জরুরী বৈঠক ডাকলেন। এই পাঁচটি দেশ ভারত, 
পাকিস্তান, বর্ম, সিংহল এবং ইন্দোনোশয়া। ৯৯৫৪ সালে কলম্বোতে 'মালিত 
হয়ে পচি দেশের প্রধানমল্্রীরা ইন্দোচীনে যম্ধোবরাতির আহবান কবেন এবং 
এখানেই ইন্দোনোশয়ার প্রধানমন্ত্রী বান্দুং সম্মেলনের প্রজ্তাব এনোছলেন। 
সেই থেকে নাম হয়েছে কলম্বো পণশান্ত, কলম্বো পাওয়ার্স। সংরাবার্দ তখন 
বাগদাদ চুন্তর নেশায় মেতে আছেন। তাই ভারতের এই উদ্যোগকে তান উপেক্ষা 
করলেন। িল্লশতে নভেম্বরের প্রথমভাগেই 'মলিত হলেন অন্য চারটি দেশের 
নেতারা; তাঁরা সমস্ত এশিয়ার পক্ষ থেকে মিশব আরুমণের তীব্র নিন্দা কবে, 
দাবি করলেন বিনা বিলম্বে যুম্ধক্ষাচ্তি। এই মিলত আহ্হান সোঁদন সব 
দেশের রাজধানীতে প্রাতিধবানত হয়েছিল, প্রান্ট্রপূঞ্জে অনেকখানি প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। 

মিশরে যুদ্ধ থামল। রাম্ট্রপঞ্জে পাঠাল শান্তিসেনা আক্লমণ্কাবীল 
প্রত্যাবত্ন পর্যবেক্ষণের জন্যে। এবারও ভারতে ডাক পড়ল। ভাবত 
কেপরয়ায় ও ইন্দোচশনে শাল্তিসৈন্য পাঠিয়োছিল, এবার পাঠাল মিশবে। 
ইংরেজ আমলে বহু ভারতীয় সেনা মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 
“আত্মবাল 'দয়েছে। সে-আত্মবালর গৌরব ভারত পরব নি, পেয়েছে ইংবেজ। 
কিন্তু এবার যে-কয়েক হাজার ভারত্পয় সৈন্য মিশরে পদার্পণ করল ভাবা গেল, 
ভারতের প্রকৃত প্রাতিনাধ হয়ে, তাদের কাজ হল শাচ্তি স্থাপন, মিশনের 
স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধারে সাহাধা। তারা গৌরব দিল ভারতকে, ভাবতের 
প্রচারিত আদর্শকে। 
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“ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের িংহবাহনে”- যবীম্্রনাথ 8) 


নেপোঁলিয়ন বলেছিলেন, মিশর পৃথিবীর সবচেয়ে গুরত্বেপর্ণ দেশ। 
র়ুরোপ যে-চোখ, যেমন নিয়ে সোঁদন প্রাচোর পথসন্ধান করাছল, সে-দৃ্টিতে 
মিশরের মূল্য অতুলনীয়। আজ সে-্দষ্টর দাম কমে কমে প্রায় নিম্নভতম 
হয়েছে। এখন মানুষের মন নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে নতুন লড়াই দুটি মাত দেশের 
মধ্যে; একে যাঁদ সাগ্নাজ্যবাদ বলা হয়, তবে এর চেহারা পুরানো মুরোপণীয় 
সাগ্রাজযবাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । এ-সংগ্রামে মিশর মধ্যপ্রাচ্যের রণসঙ্কুল 
ভূমিতে সবচেয়ে মূল্যবান দেশ । নীল উপত্যকায় এশিয়া এসে হাত 'মালিয়েছে 
আফ্রিকার সঙ্গো। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া জুড়ে আরবভূমতে যে বিস্তীর্ণ অংশ 
তার ভবিধাতের জন্যেই শুধু নয়, আফিক্কা 'নয়ে যে-লড়াই আজ সমাসমন তার 
জন্যেও মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান, সাংস্কীতিক এ*বর্ধ, প্রাকীতক সম্পদ 
মূল্যে, তাৎপর্যে, বিকাশ-সংভাবনায় অতুলনীয় 

প্রাচীন ঘগে ভারত ও চীনের সঞ্জে পশ্চিমের পারিচয় কারয়েছে আরব 
বাঁণক ও আরব বাঁদ্ধজীবী। পরে “ভাদ্কো ডা গামা বগে” আরবভূমি দখল 
করে যুরোপ এশিয়া-যাত্রার পথ সুরক্ষিত করেছে। বংশ শতাব্দব মানুষের": 
ভাগ্-ীনয়ন্তণে যুরোপের পঃরাতন প্রতাপ হাস করেছে অনেক; বিদায় নেবার 
আগে হয়তো একেবারেই সমাপ্ত করে যাবে। তখনো কি এশিয়ার ভাগ্য 
ঘনয়ল্তিত হবে বাইরের কোনো মহাশান্তর খাশ-খেয়ালে 2 নাকি বহু বছরের 
ক্লান্ত অধাীনতার দীর্ঘ রজনী আঁতক্লান্ত হয়ে এশিয়া পেশছবে স্বাধকারের 
সন্দর প্রভাতে 2 

মেঘের [সিংহাসনে প্রভাত আসুক, ক্ষত নেই। স্বাধীনতার কোনো সহজ, 
ছোট, নিষ্কণ্টক রাস্তা নেই। দশর্ঘ বন্ধুর, কপ্টকিত সে-পথ। স্বাধীনতার 
সৌধ নিমণণে বহু মান্ষের আত্মবালি চাই, চাই বহু বংশব্যাপণী অক্লানত্ত প্রচেষ্টা, 
ইস্পাতের মতো সূদূঢ় সন্কজ্প। 

পাঁচ বছর আগে মিশর এ-পথে যাত্রা করেছে। সে একা নয়। দর্ানক়ার 
দুই-তৃতীয়াংশ তার সহঘারশ। এই দুই-তৃতীয়াংশেই ধরণীর সবচেয়ে বেশী 
সম্পদ, যার পারমাণ এখনো অজ্ানা। এ-সম্পদকে, প্রকৃতির এই বিপুল 
অনগ্রসর থাকবে না। এটাই এ-ঘগের সবচেয়ে বড় কাজ, সবচেষে বড় 
চ্যালেঞ্জ । 

নর্মাণ-উম্মুখ দেশগাঁল বম্ধুর পথ আতক্রম করে এগিয়ে চলছে-_সহ- 
যাত্রণ হলেও একপথগামশ তারা নয়। কেউ নিয়েছে সাম্যবাদের পথ, কেউ 
সমাজবাদ. কেউ গণতল্প, কেউ 'ডিষ্টেটরাঁশপের পথ। কিন্তু তাদের সবারই লক্ষ্য 
এক। প্রত্যেক দেশে রয়েছে বিপ্লবী সম্ভারনা এই ভ্রান্তিময় যুগে । 

মিশরে নতুন নেতৃত্ব বালষ্ঠ পদক্ষেপে তার স্বনিবাচিত উন্নয়নপথে এগিয়ে 
চলছে। এ-পথে এগিয়ে যাবার আঁধকারই আজ তার প্রধান দাবি। সৈ চায় না 
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অনয কোনো বড় শান্তর ছায়া তার গাঁতপথকে অন্ধকার করুক। কোনো 'বিদেশশ 
বীরের মায়ায় সে ভুলতে চায় না; কোনো িছর 1বানময়েই খব" করতে 
চায় না নিজের বহুকস্টে ফিরে পাওয়া স্বাধীনতা । 

১৮৮২ সাজের ১১ই জুলাই ছিল বুধবার । লবেমান্ত প্রভাতসূর্ধ পাঁথবীর 
সঙ্গো প্রথম সম্ভাষণ করছে। সকাল তখন সাতটা । হঠাং আলেকজাল্দিয়া 
শহরের উপর এসে পড়তে লাগল মৃত্যুবষ ইররেজের কামান-দাগা গোলা- 
বার্দ। আ্যডমিরাল সীম্যর বৃটিশ নৌবাহিনী থেকে মিশর আক্রমণ কবে 

শাসনের সূচনা করলেন। 

১৯৫৬ সালের ১৩ই জূন। আর একাটি বধবার। এঁদন শেষ বৃটিশ 
সৈন্য মিখর ত্যাগ করে চলে গেল। সকাল তখন ন-টা। প্রভাতসূর্ষের সঙ্গো 
পৃঁথবীব মিতালি হযে গেছে। 

এই ৭৪ বছর ইংরেজ মিশরকে রেখেছে আপন প্রতাপে। এই ৭৪ বছর 

[নরবাচ্ছল্ন সংগ্রাম করেছে স্বাধীনতার জন্যে। ইংরেজ তীর শোবণে 


অধানআ-পগাঁতি কথা স্মরণ করে মিশরের অবস্থা আমরা সহজে অনুভব 
করতে পারি। 

এই জার্ণ, পৃরাতন, রোগজর্জর মিশরের উপর নতুন সৌধ নির্মাণ করতে 
চাইছেন নাসের ও তাঁর সহকার্মগণ। এ-কাজ সহজ নয়। পশ্চিমী দুষ্টিতে 
নাসের উচ্চাভিলাষী চ্বেচ্ছাচারী শাসক। শুধ্দ নাসের নন. িশবও 
উচ্চাভিলাষী । নিরক্ষরের ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করতে চাইলেই সে উচ্চাভিলাষণ; 
ভারতের পশ্যবার্ধক পবিকল্পনাকে ইংরাজ বলে '্উচ্চাভলাধের সঙ্কট” । 
মিশর চায় পূর্ণ স্বাধীনতা, নিজের জন্য ও সমস্ত আরব জাতির জন্য; মিশর 
চায় আরব মানসের নেতৃত্ব, বাহুবলে নয, আদর্শবলে, নির্মাণবলে, সংস্কাতিবলে। 
মিশর চায় স্বাধীন আফ্রিকা । তার “উচ্চাঁভিলাষ” আকাশ-ছোঁয়া বই কি। 

মিশরের নর্তুন সংবধানে (যা এবছরের ২৬শে জুলাই চালু হয়েছে) এই 
উচ্চাভিলাষ মূর্ত হয়ে উঠেছে। উদাত্ত ভাষায় এই সরধাবধানেব মৃখবন্ধকে 
(6:680116) মাকন স্বাধীনতা ঘোষপার সঙ্গে বা ১৯২৩ সালের সোঁবিষেত 
সংবিধানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সমগ্র পাঁথবাঁর দববারে নির্ভষ 


গর্বিত কশ্ঠে এসংাবধান ঘোষণা করেছে ঃ 

'আমরা মিশরবাসণ, 

“্বহিঃশতুর হাত থেকে অবিরাম সংগ্রামের ফলে পেয়োছি স্বরাজ. 
আভ্যন্তরীণ শোষকদেরও করোছি পরাস্ত। ১৯৫২ সালের ২৩শে জ্‌লাইর 


বিস্লব আমাদের দিয়েছে ভাগ্য নিয়ন্ঘণের আধকার, সার্থক করেছে আমাদের 
বহু যুগের স্বাধীনতা সংগ্রাম। অতাশতের শিক্ষায় আমাদের চোখ খুলেছে। 


“আমরা মিশরবাসী, আমরা বিশ্বাস করি £ 

প্রত্যেক মানুষের আছে পন্দর ও নির্ভয় মৌলিক আঁধকার, অক্ষু্ন চিন্তা 
ও ধর্মের স্বাধীনতা । সমতা, ন্যায় বিচার ও ব্যান্তি-সম্মানই প্রাতা্ঠিত করতে 
পারে শান্তি ও স্বরাজ; বৃহত্তর আরব জাতির আমরা একাঁট আবিচ্ছেদ্য অংপ 
মা) তথাপি এজাতির লুপ্ত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পানরুদ্ধারের যে-সংগ্রাম আজ 
চলেছে তাতে আমাদের রয়েছে একটা বিশেষ দায়ত্ব। িনাঁট মহাদেশের 
সংযোগস্থলে অবাস্থত মিশরের এীতিহাঁসক কতরব্য মানুষের সভ্যতার অগ্র- 
গতিতে হাত মেলানো ।  মরানবিকতায় আমরা বিশ্বাসী; আমরা বিশ্বাস কার 
সিএস রানি সগারাজারিরিরল লি বিশ্বশান্তি 


“এ মহান প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের নতুন সংবিধান ঘোষণা করাছ। 
এ-সংবিধানকে ভিত্তি করে চলবে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম । 

“আমরা ঘোষণা করছি যে-সংবিধান, তার মূল নশীতগাঁল আমরা পেয়োছি 
1মশরের জ্ঞাতীয় সংগ্রামের প্রাণপ্রবাহ থেকে, অতীতের আঁভজ্ঞতা থেকে, জন- 
গণের আদর্শ থেকে, যে-আদর্শের বেদীমূলে অর্পিত হয়েছে বহু শহাঁদের 
পাব অমূল্য জীবন, যার সার্থকতার জন্যে যুগ যুগ আমরা লড়ে এসোছি, 
যে-সংগ্রাম এনেছে পরাজয়ের তিস্ততা, বিজয়ের গৌরব 1” 


মিশরের নতুন সংবিধান মার্কিন প্রথায় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে রাষ্ট্র পাঁরচালনার 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। অনেক দিক থেকে প্রগাতিশল দম্টধারা একনিত 
হয়েছে এই সংধাবধানে। প্রথমেই বলা হয়েছে মিশর আরবজাতির একটি 
আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ; জাতির হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা; রাষ্ট্রের গঠন গণতান্মিক 
প্রজাতল্ল। সমাজের 'ভাত্ত জাতীয় এঁক্য; মিশর প্রত্যেকাঁট পাঁরবার, তার ধর্ম, 
ন্যায়নীতি ও স্বদেশপ্রেম। জাতীয় অর্থনশীতি গঠনের উদ্দেশ্য সামাজক 
সমতার প্রাতিষ্ঠা, সমগ্র জাতির জাঁবনমান উন্নত করা। 

মূলধন ব্যান্ত-স্বার্থ বা গোচ্ঠীস্বার্থ সেবা না করে নিষুস্ত হবে জাতীয় 
স্বার্থসেবায়। জনকল্যাণের বিরুদ্ধে তার প্রয়োগ ধেআইনী। 

বেসরকারী অর্থনীতির জন্য 'নাঁদ্ট কর্মক্ষেত্র থাকবে, তার আঁধকার 
আইনের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত হবে; কোনো সম্পান্ত উপয্দ্ত ক্ষাতপূরণ না দিয়ে 
জাতশয়কৃত হবে নমা। কীষভূমির মাঁলকানা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হবে, 
যাতে জামদারী প্রতাপের পুনজন্ম না হতে পারে। জাঁমদার ও রায়তদের 
সম্পর্ক আইন নির্ধারণ করবে। 

রাষ্ট্র প্রত্যেকটি মানুষকে উপযস্ত্ি জীবনমান, খাদ্য, গৃহ, স্বাস্থ, সংস্কীতি 
ও সমাজগঠনমূলক উপাদান যোগাতে চেষ্টা করবে। পাঁরধারিক জীবন, 
মাতৃত্ব ও শিশুমঙ্গল রাষ্ট্র রক্ষা করবে সযক্কে। প্রত্যেক স্মীলোককে পাবিবাঁরক 
ও জাতীয় কাজকর্মের সমন্ধয় অর্জন করতে সাহাধ্য করবে। মিশরবাসখকে 
শোষণ, অবহেলা ও অপমান থেকে রক্ষা করবে। 
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বন্ধ রুখন ও অসমথ" লোকেরা রাষ্ট্রের সাহাযা পাধে। যৃত্ধে যায়া প্রাণ 
দেবে বা আহত হবে, তাদের পারবার হ্ষাতপরেগ পাবে। 

পৃবিচার না করে এবং স্বনির্বাঁচিত আইনজশীবশ ম্বারা রাক্ষত না হয়ে কোনো 
্যন্তই অপরাধের জন্য শান্ত পাবে না। আসামীকে দৌহক বা মানাপক 
আঘাত করা হবে না। 

প্রাথীমক শিক্ষা সর্বজনশন ও বাধ্যতামূলক, পাওয়া যাবে বিনামূল্যে । 
সরকারী স্কুলে পড়তে বেতন লাগবে না। 

প্রত্যেক মিশরবাসণর থাকবে কর্মের অধিকার; রাষ্ট্র এ-বিষয়ে সাধ্যমতো 
সহাম্নতা করবে। 

ট্রেড পুনিয়ন আন্দোলনের আধিকার স্বীকৃত, তেমাঁন রাজনৌতিক দল 
পানের, স্বাধীন মত পোষণ বা প্রচারেব- যতক্ষণ না এতে জাতর কল্যাণ 
ব্যাহত হয়। 

নাসের ফাতে স্বেচ্ছাচারী শাসকে পারণত না হতে পারেন, সেজন্যে সধীবধান 
রাষ্ট্রপতির বিরাট ক্ষমতাকে নানাদক থেকে পালামেন্ট ও জাতির কাছে নানা 
ব্জ্জ্‌তে বেধে রেখেছে। 

তানই রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচিত হতে পারবেন, যাঁর পিতা ও পিতামহ, মাতা 
ও মাতামহশ মিশর, যিনি কোনো নাগরিক অধিকার থেকে বাণ্ত হননি, যাঁর 
বয়স পণ্মাত্রশের কম নয় এবং 'যাঁন পূর্বতন রাজবংশের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা- 
সূত্রে আবদ্ধ নন। পার্লামেন্ট রাষ্্রপাতর জন্য যাকে মনোনশত করবেন, জাতীয় 
গণভোটে আঁধকসংখ্যায় তাঁকে 'নর্বাঁচিত হতে হবে। রাম্ট্রীপাতি যে-শপথ গ্রহণ 
করবেন, তাতে জাতশয় স্বার্থ সেবার, স্বাধশনত সুরক্ষার ও গসিশরের পাব 
ভূমিকে নিচ্ষষ্টক করবার প্রতিজ্ঞা থাকবে। রাম্ট্রপাতর নিদেশেই রাম 
পরিচালিত হবে, কিন্তু পালণমেন্টের অনুমোদন ছাড়া তিনি বাজেট পাশ 
করাতে পারবেন না এবং পার্লামেন্ট-অনমোদিত কোনো আইন পুনীর্ববেচনার 
জন্য শুধূ একবারই [তিনি ফেরত পাঠাতে পারবেন; শ্বিতীয়বাব পাশ হলে 
এ-আইন 'তাঁন চাঁল; করতে বাধ্য। পার্দামেন্টের অন্মাঁত না নিয়ে লি 
যুম্ধ ঘোষণা করতে পারবেন না; কোনো আল্তঙজাতিক চুন্ত কার্যকরী হবে না, 
যতক্ষণ পার্লামেন্ট অন্যমোদন না কবছে। ঘাঁদ তান রাষ্ট্রে “বিপচ্জনক 
অবস্থা” ঘোষণা করতে চান, তখনো তাঁকে পালামেন্টের অনমাতি নিতে হবে। 
কোনো কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাষ্ট্রপাত পার্লামেন্টের সঙ্গে পরামর্শ 
করে গণভোট নেবেন, জাতির ইচ্ছা সঠিক নিধধণবণের উদ্দেশ্যে। 

রাষ্ট্রপতিকে রাজদ্রোহ অথবা দেশদ্রোহতার জন্য বিচার করতে হলে দুই- 
তৃতীয়াংশ ভোটে অন্রূপ প্রস্ভাব পার্লামেন্ট গ্রহণ করবে; একটি বিশেষ 
আদালতে এবিচার অন্ধ্ঠিত হবে। প্রস্তাব পাশ হবার সঙ্গো সললোই রাঙ্ট- 
পাঁতি পদচ্যুত হবে! দোষা সাব্যস্ত হলে উচিত শাঙ্ত পাবেন। 

মিশরে যারা নাসেরের অনুগত ভভ্ত, ত্যরাও বর্তদান একনায়কত্বকে 
ক্ষণস্থায়ণ প্রয়োজনের চেয়ে বোশ মনে করে না। তারা বলে, “অন্তত কয়েক 
বছরের জন্য আমরা পূর্ণ গশতন্যের বুদ্ধিজীষণ বিলাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য। 
ব্ড় বড় শন্তি আমরদের স্বাধীনতাকে পলা; করে দেবার লূযোগ খশুজছে। 
আমাদের তাড়াতাঁড় অনেক কিছ; করতে হবে। ভূমি সংস্কার করে গ্রামে গ্রামে 
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নবজীবনের প্রাণধারা প্রবাহিত করতে হবে। শিক্ষপ গড়তে হবে, নির্মাণ করতে 
হবে বড় বড় বাঁধ, কারখানা, জলাশয় । বহু শতাব্দশর জমে-ওঠা অনেক আবর্জনা 
দূর করতে হবে। গড়তে হবে মিশরকে শুর হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম এমন 
প্থল-বিমান-নোঁবাহিনী। এখন দল্গাদাঁল, রেযারোষর লময় নয়। এখন সময় 
এক নেতা, এক আদর্শ ও এক পতাকার নশচে সমস্ত জাতিকে সমবেত করার । 

“তাই বলে আমরা স্বেচ্ছাচারতম্মের প্রা্িচ্ঠা চাইনে, বরদাস্তও করব 
না। আমরা গণতল্ত চাই, চাই প্রত্যেক মিশরধর রাজনৈতিক ও অথলোতিক 
আঁধকার। নাসের-বি*লবকে আমরা আদর্শ বলে মেনে নিয়োছি, কারণ তার 
অভাত সংগ্রামে, বর্তমান 'বজয়শ কর্মধারায় ও ভাঁবষ্যং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আমাদের 
আশা, কামনা, স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে । এখন ভাঁবষ্যতে আমাদের আধকার 
সুপ্রাতাষ্ঠত করার দায়ত্ব আমাদেরই। আমরা এবার জেগোছ। নহজে 
আম্রা আর ঘুমিয়ে পড়ব না।” 

পাঁচ বছর মাত্র বিপ্লবী 'মশরের জল্ম হয়েছে। তার প্রথম দু-বছর ইংরে- 
জের ক্ষমতা সূয়েজে সংপ্রাতীষ্ভত 'ছিল। ১৯১৫৪ সাল থেকে ইংরেজ সৈনা 
তুলে নেওয়া শুরু হয়, শেষ হয় ১৯৫৬ সালের গ্রীম্মে। আবার হেমন্তেই সেই 
[বরাট আভযান! তাই, বস্তৃতপক্ষে, মানত ১৯৫৭ সালের বসচ্তকালে মিশরের 
পূর্ণ স্বাধীন জীবন শুরু হয়েছে। 

এরই মধ্যে নাসের অনেকখান এগিয়ে নয়ে গেছেন মিশরকে । গণাঁনর্বা- 
চন দ্বারা পার্দামেন্ট গাঠত হয়েছে, ধাদও পুরোতন যুগের মাঁলনহস্ত অনেক 
ব্যান্তকেই নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হয়ীন, রাজনোতিক দল হিসাবে 'নর্বাচন 
অনুচ্ঠিত হয় ীন। যাঁরা মনোনয়নপত্র দাঁখল করেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে 
অবাঞ্িত নামগূলি বিপ্লবখ সরকারের একাঁট বিশেষ সংস্থা বাদ [নিয়ে অনা 
সবাইকে দাঁড়াবার অনুমাত দিয়েছেন। ইতিহাসে সর্বপ্রথম কয়েকজন স্বধলোক 
পার্লামেপ্টের সভ্যা নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রাত নাসের নিজের নেতৃত্বে একটি 
রাজনোতিক দল সৃম্টি করেছেন, আঠারো বছরের প্রত্যেক মিশরবাসীই যার 
সভ্য হতে পারবে । পাচি বছরের মধ্যে অনা রাজনৌতিক দলও আত্মপ্রকাশের 
অনুমাতি পাবে। 

প্রায় একশো বছর মিশরের প্রধান পণ্য তুলা বাঁটশ বাঁণকদের খেয়ালখ্যাশর 
উপর 'নির্ভরশশল থেকেছে । মিশর দখলের পর থেকে বৃটিশ শাসকয়া এই 
তুলো নিয়ে যা-কাশ্ড করেছেন ভারতবাসীর পক্ষে, ঢাকাই মসাঁলনের স্মাতি 
নিয়ে তা বুঝতে পারা কঠিন নয়। নাসের সামাবাদী দেশগুলির সঙ্জো বাঁণজ্য- 
পথ খুলে এই অবাঞ্ছিত পাঁশ্চম-নিরভরতা থেকে মিশরী তুলাকে মনত 
'দয়েছেন। আজ সে বৃটিশ ও মাঁকন বাজারের পানে তৃঁফিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
থাকবে না। সির মীর জিনিশ বারে তা বে বানি 
দাক্ষণ্যে। মিশরের সঙ্গে বাণিজ্য করছে আজ চীন, রাশিয়া ও সমগ্র পর্ব 
যুরোপ; এ-বাণিজ্যের জোরেই সুয়েজোন্তর মাসগুজলিতে মার্ক আর্ক ও 
বাণাজ্যক বয়কট মিশরকে' কাবু করতে পারে 'ন। 

শিজ্পায়নে, কৃষি-উন্নতিতেও মিশর পশ্চিম-মুখাপেক্ষী নয়। প্রাচোর 
অন্যান্য দেশের মতো িশরেও জবলছে ির্মাণ-যজ্ধের বিরাই আগ্নাশখা। 
[মশরকে সাহাষ্য করতে এাগয়ে এসেছে জাপান, ইতালী, পশ্চিম জার্মেনণ, 
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গ্রীক, রাষয়া ও পূর্ব-€রোপ অর্থ দিয়ে, ঘল্য দিয়ে, কুশজশ কারিগর দিয়ে। 
বৃটিশ অর্থনোতিক প্রতৃত্ব আজ মৃত। আমোরকা হারিয়েছে ইতিহাস নিমাপের 
আর একটা বিরাট সুযোগ । কিন্তু মিশর চলছে এগয়ে। 

সুয়েজ জলপথ পরদেশণ প্রভাব মুক্ত করে মিশর স্বরাজকেই শুধু [নিরাপদ 
ও সপ্রাতিষ্ঠিত করে নি, একটা বড় আয়ের পথ আয়ত্ত করেছে। যে-সময়ে 
নির্মাণরত অন্যান্য দেশ বিদেশী মুদ্রার অভাবে পঁড়িত, সে-সময়ে মশর কোনো 
ভয় পাচ্ছে না, কারণ সে জানে প্রত্যেক দেশের জাহাজই আতিক্রম করবে সুয়েজ, 
জমা দেবে মাশুল হয় ডলারে, নয় স্টার্লং-এ। মিশর অন্য বিদেশী মুদ্রাও 
গ্রহণ করছে, কেননা তাকে কারবার করতে হচ্ছে বহু দেশের সঞ্চে শবাঁচন্র মদ্রায়। 
পশ্চিম অস্ত দিতে স্বীকার না করে তার সৈন্যবাহনীকে পঙ্গু করে রেখোছল। 
আজ সে অস্ত্ও পাচ্ছে, রাশিয়া ও পর্ব-য়রোপ থেকে, যাঁদও ইজরেইল বা 
তুকর্শর সঙ্গে তুলনায় তার ঘুম্ধক্ষমতা এখনো অগ্রচুর । 

প্রকৃতি মিশরকে পৃথিবীর একাঁট আতি মুলাবান সংযোগস্থল তৈরী 
করেছে। কিন্তু ৭৪ বংসর ইংরেজ মিশরকে সমস্ত পাঁথবী থেকে বাচ্ছা 
করে রেখোঁছল। য়ুরোপ থেকে, তুকর থেকে, এরশয়া ও আঁফ্রকা থেকে, 
এমন কি আরবভূমি থেকেও। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও পরে সমগ্র আবব- 
ভূমিতে যষে-আলোড়ন এসোৌছিল, ইংরেজ মিশরকে সবত্ধে ও স কৌশলে তার 
প্রভাব ধেকে বাঁচিয়ে রেখোছল। 'ম্বিতীয় মহাষৃদ্ধেও মিশর ছিল ইংবাজেব 
একান্ত নিজস্ব সমরাহ্গন, চার্চিল এখানে মাঁকিন হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করেন নি। 
যুদ্ধের পরেও মিশর লড়েছে শুধু ইংরাজের সঙ্গে; ইংরাজই তার চেতনাকে 
সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে। 

আজ, [বস্লবের পাঁচ বছর পর, মিশর আবার দ্ানয়ার বিশাল উন্ম্ত 
প্রাঙ্গণে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার কোট কোট 
মানুষ তার অগ্রগমন সাগ্রহে ও সানন্দে দেখছে, তাদের শুভেচ্ছা তাৰ পরম 
পাথেয়। অদলীয় দুনিয়া সে এক বালম্ঠতম স্তদ্ড। সমস্ত আরব-মানসে 
তার নেতৃত্ব প্রাতষ্ঠিত। কোটি কোট আফ্রিকান মানুষ তাব 'দকে তাঁকয়ে। 
একদা-পরাক্তান্ত পাঁশ্চমী শান্ত তার আদর্শজাত বলকে ভয়ের চোখে দেখে। 
কাইরো বেতারে প্রচার, মিশর বুদ্ধিজীবীদের রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধ, মিশরের 
সংবাদপত্র ও সাপ্ভাহক-মাঁসক প্তিকা ভয় পাইয়ে দিচ্ছে সামাজ্যবাদকে ও তার 
আরবী অনচরদের। উত্তর আফ্রিকার সংগ্রামরত আরবগণ মিশরের আদর্শে 
অন্প্রাণত, মিশরের সাহায্যে পুষ্ট। সৌদী আরবে, ইরাকে, জর্ডান ও 
লেবাননে প্রভৃত স্বাধীনতা ও গণতন্মকামী আরব মিশরের ভন্ত। পশ্চিমী 
প্রতাপের আয়ত্তাধান সমশ্্ আরবর্ভমির পলাতক স্বাধীনতা-সংগ্লাগীদের স্থান 
কাইরোতে। কাইরো আজ পাঁথবীর প্রধানতম বিস্লবী-নবাস। এ-িস্লব 
সাম্যবাদ” নয়। 

সম্প্রতি কাইরোতে একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮২ থেকে ১৯৫৬ 
শর্ষষ্ত িশরণ জাত্তীয় আন্দোলনের প্রসার মার আলোচ্য।* গ্রন্থকার ডাঃ 
আশাফী এই বইএর শেষতম পাঁরচ্ছেদের নাম দিয়েছেন “আগামী কাল” । তাতে 

ঁ | সু 1 
নং ভিন চা জি ট00982160 10 ৪89) 05 915009 





২৪৬ 


মিশরে এগিয়ে চলার পথনিদেশি আছে । আশাফণী বলছেন, মিশর যে-পথে 
চলবে, তার লক্ষ্য হবে £ স্বরাজ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক প্রসারের পথে সমস্ত 
বাধা দূরীকরণ; অর্থনৌতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রমাবকাশ; জাতশয় জশবনমান 
উন্নয়নের জন্যে পাঁরকল্পনা তৈয়ার; বিদেশন সাহায্য গ্রহণের সচিপ্তিত নপাঁত 
প্রণয়ন; সমবায় আন্দোলনের 'বকাশ; কর, মুনাফা ও মজুর বিষয়ে রাষ্টৌর 
নধাতি প্রবর্তন; এবং সমস্ত জাতিকে নিয়ে একাট এক্যক্ধ শান্ত নির্মাণ। 
অনেকাংশে এই কর্মপন্থা ভারতের বর্তমান কর্মপন্থার অনুরূপ । 

প্রত্যেক 'নর্মাণানষ্ঠ দেশকেই কাঠনতম সময়ের মধ্য 'দিয়ে পাঁড় দিতে 
হয়। প্রকীত তার অবদানের উচিত মূল্য কেড়ে নেয়। আজ পাঁথবী একটা 
বাট অসম অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কয়েকটি দেশে বিজ্ঞান অভাবিত পশ্রর্ 
এনেছে, মানুষের দিগৃবিজয় আজ পাঁথবী ছাঁড়য়ে নভোমণ্ডল আক্রমণ 
করেছে। অথচ এই পৃথিবীরই পাঁচভাগের ?তিনভাগ্গে মানুষের স্বাধীনতা 
বিপন্ন, তার মুখে অল্প নেই, দেহ রোগজজর। তার শিপ নেই, চাষের মাঠ 
আকাশের করুশাবারর প্রীত নিঃসহায় নির্ভরশসল। 

শাঁদ্ত যাঁদ আবভেজ্য হয় তবে প্রতিও । তিনভাগকে বাদ নিয়ে পাচ 
ভাগের দূভাগ পৃথিবী অগ্রসর হতে পারবে না নতুন প্রভাতের 'দিকে। পোঁছয়ে- 
পড়া পৃথিবী বার বার ব্যাহত করবে এগিয়ে-ষাওয়া পৃথিবীর অগ্রগাত। এ- 
কথা মনে করেই মার্কন রাম্ট্রপাঁত উদ্রো উইলসন একাঁদন তাঁর দেশকে বলে- 
[ছলেন, “আমোরকার জন্ম হয়েছে মানুষকে একন্রিত করতে ।...মানুষকে একনু 
করা যায় প্রেমে, সহানূভূতিতে, ন্যায়ে। আমোরকাকে এ-কথা বুঝতে হবে, 
কেননা সে-ই হচ্ছে পাঁখিবশীর একমাত্র দেশ যার বার বার নবজন্ম হয়েছে ৮ 
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ইন হে স্তাঁলন আজ অপদস্থ । 
কিন্তু এ-পৃস্তকের শেষে তাঁর একটি বন্তৃতার উধাঁত সমস্ত নতুন-এগিয়ে- 
চলা মানুষের প্রাণের কথা, প্রাণের ব্যথা বহন করছে। তখন ১৯১৩১ সাল, 
রাশয়ার "দ্বতীয় পণ্বার্ধক পারকজ্পনার ঘোর পদনে। সমস্ত দেশের 
প্রাত-কণা শান্ত নযুন্ত করা হয়েছে এই পারকঞ্পনাকে সার্ক করে ব্লাঁশয়াকে 
শিজ্পশান্ততে পারণত করতে । কৃষকের ঘরে খাদা নেই, রুশবাসীর দেহে বস্ত্র 
নেই। সর্ব অসন্তোষের বাহ! জবলছে। স্তাঁলনের শিষ্য ও সহকমরাও 
চণ্টল হয়ে উঠেছেন। সবাই বলছেন, এত কম্ট করে এাঁগয়ে লাভ কী? 
জাতট্রাকে একট: রেহাই দাও, একটু আরাম দাও। 

এ-সময়ে স্তাঁলন রূশজাতিকে লক্ষ্য কবে বলেছিলেন, “তোমাদের রুশ 
কাব নিকোলাই নেক্তাসভের কবিতা মনে পড়ে ১--প্রাশিয়া, তুমি দরিদ্র, তোমার 
এখবর্য প্রচুর; তুমি নিঃসহায়, তোমার বলের শৈষ নেই 1... .রাশিয়ার শবূরাও 
এ-কথাই মনে করে রেখেছে। তারা বার বার রাশিয়াকে পরাঁজত করেছে। 
বলেছে, “তোমার অনেক আছে, তাই তোমাকে লুট করে আমরা ধনী। তুমি 
দারত্র, নিঃসহায়, তাই তোমাকে আমরা অনায়াসে পরাস্ত করতে পারি।” 
পৃশঁজধাদী দ্ীনয়ার এই নিয়ম। তুম অনগ্রসর, দুল, তাই' তুম অপরাধ, 
তোমার সরা অন্যায়, তাই তোমার উীঁচত্ক পরাস্ত হওয়া, দাসত্ব নেওয়া। 
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তুম শক্তিশালপ, তাই তুমি ধা বলছ, সব ঠিক, তোমাকে আমরা মেনে চলব। 
তাই, রুশ ভাইগণ, তোমাদের দুর্বল আর পশ্চাংপদ থাকলে চলবে না। 
তোমরা ি চাও তোমাদের মাতৃভাম তার স্বাধীনতা হারাক £ যাঁদ না চাও 
তবে তার এই অনগ্রসর অবস্ধা দূত শেষ করো; কালক্ষেপ না করে তার অর্থ- 
নীতকে বলিষ্ঠ করে তোলো । অন্য কোনো পথ নেই।... এগিয়ে-যাওয়া দেশ- 
গালিব আমরা পণ্টাশ থেকে একশো বছর পেছনে পড়ে আছি। এ-দরত্ব 
আমাদের দশ বছরে আতরুম করতে হবে। হয় আমরা করব, নয় ওদের হাতে 
আমরা মরব।" 

রাশিয়ার পথ মিশরের পথ নয়, ভারতের পথ নয়। কিন্তু এই পন্যাশ 
বছরের দূবত্ব দশ বছবে আতক্রম করতেই হবে। শু দিনযাপনের, শহধু 
প্রাণধারণের গ্লানমূ্ত হয়ে পৃথবীব অগ্রগামী দেশগুজির সঙ্গো চলতে হবে 
সমান পদক্ষেপে । বর্তমান যুগের এই কঠিনতম চ্যালেঞজজ। এখানে জ্রয়- 
পবাজয়ের উপরেই আঁশয়া-আফ্রকার ভাঁবষ্যৎ 'নরভরশশীল। 

নখল নদ ধরে বয়ে চলেছে আঁফ্রুকার কোড়দেশ থেকে পাশ্চম এীশয়ার 
প্রাপ্ত পর্য্ত। বহ্‌ সভাতার উত্থান পতন মে দেখেছে, বহু নগরীর বৈভব 
ও বিলয়। কত যুগের কত মান্ষের আশা-আকাৎক্ষা, লোভ-লালসা, হিংসা- 
দ্বেষ, জিখাংসা প্রেম-মৈরীর প্রবাহ ভার চোখের সাধনে বয়ে গেছে। দেখেছে 
সে আলেকজান্দারের বিজয়ী চেহারা, শুনেছে ক্রিযোপান্রাব বুকফাটা দীর্ঘ 
শবাস। আজ আর এক কর্মমুখর ধুশের সে সাক্ষণ। আবার ভিড় করেছে 
তার ভীরে তীরে নতুন মানুষের নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন। আকুমণকারী 
অত্যাচারী প্রত্যাবর্তি কতবারই না সে দেখেছে, আজ আবার দেখছে নতুন 
করে। 

রোজ প্রভাতে মিশরবাসী দেখতে পায়, নীল নদেব অপর পাবে সূর্য 
উঠেছে নতুন মাহমায়। তার উদার জয়ভেরী সুতধর স্বননে আহ্বান করছে 
মিশারকে । লক্ষ “লক্ষ মিশরবাসণ প্রভাত সর্যের পানে ভাকয়ে বলে, “হে 
আল্লাহ, আর যেন অত্যাচারী না আসে আমাদের ধনমান লটে করতে)" 

এ-প্রার্থনা শোনে, আব ধারে ধাঁরে বহে নীল। তবু তার মন্থর প্রবাহ 
লতৃন প্রাণ দেয় মিশরকে, নতুন বল। লখলের বুকেও শ্রা্জ স্বপন লীন হলে 
আছে। পরাতন হাতহাসকে মে নতুন করে দেখতে চায়। দেখতে চাষ 
আবার সেই পুরাতন নাল উপত্যকা, লভাতার অন্যতম শ্রেষ্ট কেছ্দ্ু। আবার 
সেই মহান, বাঁলম্ঠ মিশর, নবজাগ্রভ আফ্িকা। স্ব্নেব আবেগেই বোধকরি 
এলি নিজ রর নিজ হানাদার 
চলে ] 
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দ সংযোগ ॥ 


'ধীরে বহে নীল" রচনার পরেও আরবভভাঁমতে ঘটনাবলধ নানা তরঙগো 
উত্ধক্ষপত হতে লেছে। বড় বড় ঘটনার মধ্যেঃ মিশর-সারিয়া-এমেনের 
মালত যুনিয়ন; জরডন-ইরাকের পালটা আমেল; দৌদশ আরবে রাজা সোঁদের 
ক্ষমতা হাস; লেবাননে গোলযোগ; মিশর-সুদান সীষান্ত কলহ এবং উত্তর 
আঁফ্রকার জটিল সমস্যা। এই অধ্যায়ে সংযযস্ত রচনা থেকে এসব ঘটনা- 
বলশীর অনেকখানি জানতে পারবেন। 

১৯৫৭ সালের ৮ই মার্চ একটি ব-ষ্টি-ভেঙ্জা দিনে আক্রমণকারণ ইজরেইল?- 
সৈনা মিশরভীম তাগ করে জাঁতিপচঞ্জ ও স্বাধীন মিশরের গৌরব সংপ্রাতীষ্ঠত 
করেছিল। আরব বাতাবরণে ঘটনার জাঁটল পাঁরকুমা সারা পাঁথবধীর দুষ্ট 
নিয়ত আকর্ষণ করছে। সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে ফেব্রুয়ারীতে । আরব 
ইতিহাসের দূতালখিত ঘটনাকীর্ণ পাতায় ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারণর 
গৌরব-স্থান 'নাশ্চত। 

সোঁদন একটি রোদ-ঝলমল হাঁসি-আনন্দে ভরপুর শানবার। কাইরোর 
রাম্টরপাঁত ভবনের প্রশস্ত প্রাাণে মিলিত হয়েছে অগাঁণত 'মশরশখ জনতা । 
সংসাঁজ্জত ব্যালকাঁনতে এসে দাঁড়ালেন মিশরের বাষ্ট্রপাঁত নামের, তাঁর হাতে 
হাত মালয়ে সায়ার রাস্ট্রপাঁত সূক্রশ অল-কোয়াটাল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত 
আগে তাঁরা স্বাক্ষর করেছেন সেই এতহাসিক চীন্ত যার ফলে আঁচরে 'সািক্া- 
মিশর নিয়ে তৈরী হবে আধ্াানক ষুগের সর্বপ্রথম এক্যবদ্ধ বৃহত্তর একাঁট 
আরব রাষ্ট্র! যে-ঘোষণায় দুই রাষ্ট্রপাঁতি একটু আগেই তাঁদের নাম সই 
করেছেন, উল্লাসত জনতার কাছে তা পাঠ করলেন সায়ার প্রধানমন্তশ সাবি 
আসাল। সমবেত জনতার আনন্দ-ধযানতে আসালির কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। 
কোয়াীল দু হাতে অনুনয়ের ভঙ্গি করে জনতাকে শান্ত হতে অনুরোধ 
জানালেন। হঠাৎ তাঁর হাতের ধাক্কায় মাইক্রোফোনের তার খারাপ হয়ে গেল; 
ক্ষাণক নিস্তব্ধতা নেমে এল জনতার মধ্যে। এই সযোগ নয়ে একদল 
মিশর মাঁহলা আরব-বিবাহে আমাদের দেশে উলহধ্বানর মতো যে এক প্রকার 
ম্গলধ্বাঁন প্রচালত আছে, তাই দিয়ে বসলেন। উপস্থিত মাঁহলারা সবাই 
সমস্বরে উল. দিতে লাগলেন 'সিরিয়াশমশরের “ীববাহ” অনুষ্ঠিত হল। 

ঠিক বারো দিন পরে জর্ডনের রাজা হসেনের জরূরশ তলব পেয়ে রাজ- 
ধানী আমান শহরে এসে হাজির হলেন ইরাকপাত ফয়জল। আমাদের সাতাঁট 
পাহাড়ের একাঁটর ওপর আবদুল্লা যে-রাজপ্রাসাদ তোর করোছলেন তার 
প্রহরী-সতর্ক কক্ষে দুই খুল্পতাত ভাই-এর দুদনব্যাপী গোপন আলোচনা 
চলল। সৌদী আরবের রাজা সৌদ এই আলোচনায় যোগদান করতৈ, এমনাঁক 
একজন প্রাতানাধ পাঠাতেও অস্বীকার করেছেন। পশ্চিমপল্থস লেবাননের 
সংবাদপত্রে প্রত্যহ 'সারয়ামশর একোর প্রশস্ত প্রকাশিত হচ্ছে। এমেনের 
ইমাম নবজাত “মাঁলত আরব প্রজাতন্প”-এ যোগ দেবার আয়োজন প্রায় সমাপ্ত 
করে এনেছেন। হূসেন ও ফয়জল বৃহস্পাঁতিবার সারারাত আলোচনার পর 
ভোয়ের দিকে সিদ্ধান্তে পেশছলেন ইরাক ও জর্ডন নিয়ে একাট পাল্টা আমেল 
!স্ফডারেশন) প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজপ্রাসাদ থেকে পরের দিন প্রভাতে এই 
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সম্ধান্ত 'বিঘোষিত হল। কিন্তু না জর্ঘনে, না ইরাকে কোনো জনতার উল্লোস, 
কোনো শরবর্জনীন আনল্দ। পশ্চিম রাজধানপতে চলল জক্পনা, নাসের 
ফয়জলকে জানালেন আঁভিনন্দন। কিন্তু জর্ডনের আরব স্তব্ধ বিদ্রোহের 
দৃক্টি 'বানময় করে চুপ করে রইল; ইরাকের আরব এই রাজকীয় আমেল 
উপেক্ষা করে মশর-সাঁরয়ার জনলমর্থত এঁক্যেরই গুণগান করতে লাগল। 


॥ আরব একর প্রেরশা ॥ 


আরব চিন্াঁদনই 'নিজেকে' একাট এক্যবদ্ধ জাতি বলে জেনে এসেছে। 
তেরশো বছর আগে যৌবনের উল্দাম প্রেরণা 'নয়ে আরব ঝাঁপিয়ে পড়োছদ্ 
পাঁশ্চম-এশিয়ার মর্বক্ষে। শুধু একতা, উদ্যম ও সমতার বলে তখনকার 
প্রীতাম্ঠত বাবস্থাকে ভেঙ্গে নিজের আসন সে বাছয়ে নিতে পেবোছল। 
পারসোর বিখ্যাত সেনাপতি রুস্তম একাঁদন বিপক্ষ 'শাবর থেকে একজন 
আরব প্রাতানিধিকে কথাবার্তার জন্যে আহবান করোছিলেন। তাঁর নারী-সুরা- 
মাঁপ-মুক্তা-ঝলমল রাজকীয় শাবরে যেলোকাঁট এসে হাজির হল. পাঁরধানের 
পোশাক তার জীর্ণ, মলিন; দেহে তার মেহনতা মানুষের রুক্ষতা । রূদ্তমের 
'সংহাসনের পাশে রাক্ষত আসনে বসবার জন্যে সে যখন এাঁশয়ে গেল, প্রহরী 
এসে ভার গাঁতিরোধ করল। অপমানে রান্তম হয়ে আরব প্রাতীনাঁধ রুস্তমকে 
বলল, “আমরা আরব, আমাদের মধ্যে কোনো উচ্চনীচ ভেদ নেই, কোনো শ্রেণী 
বিভাগ নেই। আমরা সবাই সমান-ধনী, দরিদ্র, সবল, দুর্বল। আম ভেবে 

আপনাদের মধ্যেও বুঝ তাই। এখন দেখছি, তা নয়। আপনাদের 
মধো বড়রা ছোটদের ওপর প্রভুত্ব করেন। বুঝতে পারাছ, আপনাদের 


এই একা, সাম্য ও বর্ষের জোরেই ঘ্রয়োদশ শতান্দখ পর্ধন্ড আরব গৌরব 
অটট ছিল। ররোপের প্রায় অর্ধেক সে জয় করোছল, তার প্রভাব এসে 
পেশীছোঁছল ভারত মহাসাগরে; এমনাঁক চাঁনের দ্বারদেশে। 1শজেপ, বিজ্ঞানে, 
সাহিত্যে ও দর্শনে পল্লবিত, তরবাঁরর বলের উপর প্রাতচ্তিত, ধর্মের উত্তাপে 
সঞ্জীবিত এক বিরাট আরব সভাতা ও সাম্রাজ্য গড়ে উঠোঁছল পৃঁথিবশর অনেক- 
খানি ভূভাগ জড়ে। সেবসাম্রাজ্যের পতন শুরু হল, সে-সভ্যতা শুকিয়ে 
উঠল যেদিন আরব ভূলল তার সমতা, তার একা ও বীর্ষের মূল শান্ত। প্রথম 
সে হারল মোঙ্গালদের কাছে, তারপর পদানত হল তুকর্ণর তরবাপির আঘাতে । 
প্রায় পাঁচশ বছর আরবভীমি ছিল তুকাঁর অথোমান সাম্রাজ্যের উপেক্ষিত 
বিরাটতম অংশ। মোঙ্গল ও তক অত্যাচারে তার সভ্যতা চূর্ণ হল, তার 
স্বাধীনতা হল অপহ্ৃত। এ পাঁচ-ছয় শত বছরের ইতিহাস প্রত্যেক আরবের 
কাছে গভীর অন্ধকারে সীমাহীন নম্ষল যাত্রার মতই ব্যর্থতায় দার 

1কল্তু তবু অথোমান সায়্াজো আরবের জাতিগত এক্য ছিল অক্ষর্ম। 
উত্তর আফ্রিকা থেকে আডেন পর্যন্ত বিস্তশর্ণ আরব প্রা্তরে সেই সংদর্ঘ 
অন্ধকারে টি'কে ছিল একটি পরাধণন আরব জাতি। প্রথম মহাযুত্ধে বুটেনের 
পক্ষে, তুবাঁর বিরদ্ধে, আরব ান্ধ ঘোষণা করোছিল একটি সমগ্র জাত 
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হিসাবে । বূটেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল হ্ম্ধাষ্তে একটি সারভৌম আরব 
রাম্টী গঠনে সে-প্রাতজ্ঞায় সায় দিয়োছিল ফ্রান্স ও রাশিয়া। সেই ঘে বর্তমান 
যুগের আরব-মহার্জাগরণের সূচনা, তার প্রেরণা ছিল সমগ্র আরব জাতির 
মৃত্তির স্বপ্ন; সুদপর্ঘ তুকর্ঠ অন্ধকারের আলোকশ্য় অবসান। 

যুদ্ধের পরে দেখা গেল অবসান এল অন্ধকারের নয়, স্বশ্নের। দুর্বলি 
আরবদের সঞ্জো চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল রুরোপীয় সাঘ্রাজ্যবাদ। যুদ্ধ 
কালীন প্রতিজ্ঞা ঢাকা পড়ল তপ্ত শরর বালুগর্ভে; যদ্ধোত্তর আরবভ়মিতে 
জাঁকিয়ে বসল বাঁটিশ ও ফরাজী সাম্রাজ্যবাদ। মিশরকে ইংরেজ অনেক 
আগে থেকেই আরবভম থেকে 'বাচ্ছন্ করে রেখে 'দিয়েছিল। এবার বৃটেন 
ও ফ্রান্স আরব প্রাঙ্গণে স্বাঘ্ট করল কয়েকটি আলাদা “দেশ” ।  আরবভৃঁমি 
বিভন্ত হল পাশচমশ কৃটনীতির শাণিত ছাারর আঘাতে । জল্ম নি ইরাক, 
[মারয়া, লেবানন, সৌদী আরব, দ্রাল্পজর্ভন। 'বাঁভন্ন দেশে বিভিন্ন রাজা, 
বাভন্ন রাজত্ব। এক আরব জাতি বিভন্ত হল আর্টটি আরব “জাতিতে” গড়ে 
উঠল নানা ধরনের কাম বেড়া হ শিক্ষার, ্বাজনশাতর, বাঁণজোর। এর উপর, 
আরব জাতায়তাবাদকে আঁধকতর পঙ্জ করার উদ্দেশ্যে, ইংরেজ 
ইহাঁদদের জাতীয় নিবাস তৌঁরর অঙ্জাঁকার করল। 
এমন একটা ক্ষমতা ও বিত্ত-পন্টে শ্রেণী, আরব বিভেদেই যাদের প্রাভপাস্ত 
নিরাপদ । যুরোপণয় শিক্ষা, সমাজ, রাজনপাঁত ও অর্থনীতি বহৃধারায় প্রবেশ 
কবতে লাগল 'বাঁভন্ন আরব দেশে। বহু শতাব্দীর আরব-মানসকে রুরোপ 
ভেঙ্গে দিতে লাগল বহু ভাশো। 

ণকন্তু এই প্রচেন্টা সার্থক হল না। তার প্রধানতম কারণ যৃদ্ধোততর 
ব্যবস্থায় অসন্তুন্ট, অতৃস্ত আরব-মানস। রাজনোতিক 'িবভেদ উপেক্ষা করে 
আরব সাহত্য ও আরব চিন্তাধারা এঁক্যের পথেই পা বাড়াল। যাঁরা যুদ্ধোত্তর 
যুগে উল্মোষত আরব জাতীয়তাবাদের নেতৃ-ভঁমকায় অবতঈর্ণ হলেন, তাঁরা 
সবাই আরব এঁকাকে জাগ্রত জাতির প্রধান লক্ষ্য বলে 'নর্ধাচিত করলেন। 
এমনাঁক, ইংরেজও মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারল না ষে, মূলত আরব জাত 
এক। আন্তজশাঁতক দবার্দনে মধ্যপ্রাচোর বহহমূল্য এলাকা সংরাক্ষত করবার 
জন্যে যখনই ইংরাজের দরকার হল সংগাঠত, সবল আরব সহায়তার, তখনই 
সে আরব এঁক্যের প্রাতি সাক্ষাৎ সহানুভূতি দেখাতে লাগল। ইংরাজ জানত, 
এঁকাবদ্ধ আরব যেমন সবল, বিভন্ত আরব তেমাঁন দুর্বল। তাই দ্বিতীষ মহা- 
যুদ্ধের সময় ইংয়াজই উদ্যোগ হয়ে প্রাতিষ্ঠা করল আবব লীগ, আরব একের 
প্রথম সোপান। 


॥ দ্বিতীয় মহামযত্ধের পর 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন আরব প্রাঙ্গণে ঘুরোপণয়. সাম্রাজ্য- 
বাদ [নস্তেজ, ক্ষীণবল। একাঁদকে যেমন আরব স্বাধীনতা সংগ্রাম সতেজ 
হয়ে উঠল, অন্যাদকে তেমান প্রাতাষ্ঠত হল ইহুদণ রাষ্ট্র ইজরেইল। লেভাপ্ট 


৯ 


থেকে অপলূত হল ফরাসধ দাপট। 'র্সারয়া ও লেবানন, প্রান এক্য 
হারালেও, পর্ণ স্বরাজ পেল। জনসংগ্রাম ঘনিয়ে উঠল ইযসাকে, জর্ডনে, 
[মশরে। প্যালেস্টাইন সমস্যা আমোরকাকো ীনয়ে এল আরবভামিতে, ভাব 
প্রথম ভূমিকাই রূপ লিল আরব-বিরোধিভার। ইংরেজ ধুঝল আরব অশুন্গ 
থেকে এবার বাস তুলতে হবে। কিন্ত নানা উপায়ে চেষ্টিত হল বাস কায়েম 
করতে। 

প্রথম ও প্রধান জাল ফেলা হয় বিংশ শতাব্দীর [ঠিক মধ্যভাগে বৃটেন 
প্রস্তাব করল মধাপ্রাচোব স্বরাজকামশ দেশগহীল একা ত হয়ে, তারই আঁভি- 
ভাবকত্বে, প্রতিত্ঠা করুক একটা সমবেত সামরিক সংস্থা, বা পশ্চিমের বড় 
বড় স্বাথশিনীল সংরক্ষিত করবে, বদলে বৃটেন আরব দেশগযালতে নিজের 
প্রাধান্য অনেকখানি আলশা করে নেবে। এই যে মধ্প্রাচা যৌথ প্রাতরক্্ঞাব 
প্রস্তাবনা, বা মিশর প্রতআাখ্যান করল এবং ইরাক গ্রহণ করতে সাহস পেল না. 
তার জনক 'ছিলেন স্যাব এ্যান্টন ইডেন, আর গড়-ফাদার হলেন পরলোকগত 
আরনেস্ট বেভিন। পরবতর্ট কালে জন ফস্টার ডালেদ এই প্রস্তাবের যে 
সংশোধিত সংস্করণ ইডেন সাহেবকে উপহার দিলেন তার উপর 'ভাত্তি করে 
গড়ে উঠল বাশদাদ চুন্ত। একাধিক আবব দেশকে পথে আনতে না পেবে 
বাগদাদ চীন্ত একক ইরাককে হাত মিলাতে বাধ্য করল তুকর্শ, ইনান ও পাঁক- 
স্তানের সঙ্গে । রাখশ পরাল ইংরেজ: আমোরকা বন্দুক ধরে পাহারা [দতে 
লাগল যাতে এই আভিনব মৈহী নরাপদ থাকে। দরজা খোলা রইল অন্য সব 
আরব দেশের জন্যে: দ্বারপথে লেখা রইল “স্বাগতম । কিন্ত ১৯৫৬ সালে 
জর্ডনের এক প্রধান মল্ঘী, হুসেনের অনূমাঁত নিয়ে বাগদাদ চুন্তর দবাবপশ্ে 
প্রবেশের উদ্যোগ করতেই রাজসিংহাসন টলমল হযে উঠল, প্রমাদ গনে হেন 
তাড়াভাঁড় 'মিশরমূখণ হলেন। 

১৯৫২ সাল থেকে আরব মানসে যে একেবারে নতুন একটা আলোড়ন 
দেখা গেল, তার উৎস মিশরের জাতীয়তাবাদশ বিশ্সব । ১৯৫৪ সাঙ্গে, দীর্ঘ 
৭$ বছর পর 'মশর সর্বপ্রথম ইংরেজ সৈনামূন্ত হতে পারল। নাসেন চাইলেন 
তাঁর বাঁল্ঠ জাতীয়তাবাদ সমগ্র আরবভাঁমিতে পারবাশ্ত করতে । একদিকে 
আরব জনতা যেমন নাসেরের প্রেরণায় জেগে উঠল অন্যাঁদকে ইংবেক্ত প্রসাদ- 
পূম্ট শাসকশ্রেণী তেগান হল শাড্কত। ১৯৫৫ সালে ইরাক যোগ দিল 
বাশদাদ চুন্তিতে। ১৯৫৬ সালে ইংরেজ জরডন হাঁরয়ে ক্ষেপে গেল। তারপর 
এ বছরেরই গ্রচ্মে সক্ষেজ্র সঙ্কট, হেমল্তে বৃটেন-ফ্রাল্স-ইজরেইলের শিলিত 
[মশর আক্রমণ । সঙ্গে সঙ্গে মধ্প্রাচযের রণা্গনে সোবিয়েত শত্তির নাটকশয় 

| 

বাগদাদ চুন্ত ও সুয়েজ পঙ্কটের অল্তবর্তাঁ দেড় বছরে মিশর, সিরিয়া, 
সৌদশ আরব, জর্ডন ও এমেন প্রাতিরক্ষা বিষয়ে আনকখান একা প্রাচ্ঠা 
করতে সক্ষম হয়োঁছুল। মিশরের নেতৃত্বে এই পাঁচটি দেশের যৌথ সামবিক 
কম্যাণ্ডে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু মিশর যখন আর্ত হল তখন দেখা গেল 
একমার (সাঁরয়া ছ্থাড়া সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ সাহাধ্য নিয়ে কেউ এগিয়ে এল 
না। একমার 'র্নীরিয়া মিশরের পাশে দাঁড়াল সমর-প্রস্তৃতি নিয়ে। পাইপ 
লাইন কেটে পশ্চিমী তেল-স্বার্থকে পঞ্গায করে অনেক ক্ষতি স্বশকালস করে 


২৫৭ 


সিপ্রিয়া মিশরকে যে-সাহায্য করেছিল তার নজির ইতিহাসে খুব বৈশি নেই। 

সয়েজ সঙ্কট মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা ভয়ানকভাবে বদলে 'দল। এই আতি 
মূল্যবান অণ্ুলে গ্লুরোগ ও তেল-মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে প্রতাক্ষ 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হল আমোরকা; অপর পক্ষে মিশর ও সায়ার স্বাধশনতা 
অক্ষম রাখবার প্রাতশ্রাত নিয়ে নেমে এল সোবিয়েত রাশিয়া । বৃটেন হল 
আমেরিকার ছোট অংশশদার। ফরাসশ মর্ধাদার ছুই বাকি রইল না। 
[িশব-সিরিয়া-অন্গামণ প্রজা-বিদ্রোহের ভয়ে হুসেন মার্কন শান্তর শরণাপনে 
হলেন, জর্ডন চলে গেল পাঁশ্চম শাবিরে। তৈল-স্বাথের চাপে রাজা সৌদও 
মারক্নপল্থী হয়ে উঠলেন। ১৯৫৭ সালের শরৎ-হেষম্তে দানা পাকিয়ে 
উঠল আর এক সঙ্কট, এবার 'সাঁরয়াকে কেন্দ্র করে। অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক চাপ 'দয়ে সিরিয়ার নাসেরপল্থশ সরকাবকে পদচ্যুত করতে অক্ষম হয়ে 
মার্ক ক্‌টন্ীত তৃুকাঁর শরণাপন্ন হল। এবারও 'সারয্লাকে আসন্ন তুকাঁ 
আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে বাঁচাল লোঁবয়েত সরকার। এরই মধ্যে অক্টোবরের 
১৩ই, সকলের অগোচরে, সিরিয়ার আহ্বানে, একদল স্যাশাক্ষত িশরখ সৈন্য 

য়া বন্দরে এসে অবতরণ করল, 'সারয়ার প্রাতরক্ষা-ক্ষমতা বানাতে । 

একদিকে নতুন পশ্চিমী নীতি যেমানি আরব পাঁরবারে নতুন বিরোধেব 
ডালা সাঁজয়ে তুলল, অন্যাদকে এই ঘোর সংকটের মধ্যেও 'সারয়য ও মিশর 
গাভীব একোর 'ভাত্ত গড়ে 'নিল। 


॥ দিরিয়ার প্রথস পদক্ষেপ £ 


আউশ বদ্ধ আগে সালাদিন নামে একজন বিজয়ী আরব মিশর ও সিরিয়ার 
নূলতান হয়োছলেন। যুরোশ্ থেকে ক্ুজেডের নামে দলে দলে নেমে-আসা 
হাঘহোকারসদেন মোদন তিনি পরাজত করেছিলেন। আর সেইদন থেকেই 
[শর ও সারয়াব জনসত্ধারণ রাষ্ট্রীয় একতার দ্বপ্ন দেখে এমেছে। উনাবংশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি মিশরাধপাতি মহম্মদ আল বাহুবলে আয়ত্ত এক আরব 
সাম্াজোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠৌছলেন £ সুদান, আরাবিয়া এবং 'সারয়া 
আঁধক্যর করে তাঁর সৈন্য তৃকর্শ সাম্রাজোোর ল্লাজধানীর কাছাকাছি এসে দাঁড়য়ে- 
শছল। কিন্তু ইংরাজ প্রধান মন্ত্রধ পামারস্টোনের বিরোধিতায় মহম্মদ আঁলর 
আরব-সায়াজা-স্বপ্ন বেচে থাকতে পারে নি। আঁচিরেই সিরিয়া তাঁর হাত- 
ছাড়া হয়ে গেল। সোঁদন তরবার ষেযোগাযোশ ও সমন্বয় স্থাপন করতে 
পাবে নি, আজ স্বতঃস্ফূর্ত মৈত্রীর বন্ধন তাকে সম্ভব করতে পেরেছে। 
প্রথম পদক্ষেপ এসেছে 'সারয়া থেকে । 'সারয়ার বত'মান রাষ্পাঁত সক্ষণ 
কোয়াটাল আজশবন সীরয়ামশরের রাজনোৌতিক এঁক্যে বিশ্বাসী । আজ 
থেকে দ্‌ বছর আগে সিরিয়ায় একটা 'বরাট রাজনোৌতক পাঁরবর্তন হয়। 
দ্বিতীয় ঘৃ্ধোত্তর প্রথম দশ বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বড়যান্দের 
অবসান ঘটিয়ে কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজনোৌতক দল “জাতীয় এঁক্য সরকার” 
গঠন করেন। ডাঁরা রাষ্ট্রপাতি ির্বাচন করে কাইরো থেকে ফিরিয়ে আনে ৬৫ 
বৎসর বয়স্ক আজীবন আরব স্বরাজ-সংগ্রামী কোয়াটালকে। প্রধান মন্ত্র 
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আসালিক় জাতীয়তাবাদী দল হাত মেলালেন সমাজবাদশ “বাথ” (88882) 
দলের সঙ্গো। সামাবাদীরা জানালেন পূর্ণ সমর্থন। এই "জাতশয় এঁক্য 

সরকার” সপ্রীতষ্ঠিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই সারয়ার পার্লামেন্টের কাছে 
তাঁরা এফ আঁভনব প্রস্তাব করেন। তাতে বলা হয়, আরব জাতির মস্ত ও 
মাদার জন্যে আরব এঁক্য অপাঁরহার্য। আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত 
মিশর ও সায়া এই এঁক্য প্রাতষ্ঠায় এশয়ে এসে একটি সমান্বিত রাশ্টে 
মিলত হোক। পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিতে প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মন্তি- 
সভায় কয়েকজন সদস্য নিয়ে মিশরের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা 
করবার জন্যে একটা কাঁমাট তৈরণ হয়। 

প্রশ্ন হতে পারে, সারয়া কেন এ-বিষয়ে অগ্রগামী হল তার কারণ 
রয়েছে 'সাঁরয়ার ইাতহাসে। সিরিয়ার মাটিতেই আরব জাতশয়তাবাদের জল্ম। 
সানিয়ার মাটিতেই আরব বিদ্রোহের সূচনা। সিরিয়াতে প্রথম আরব প্রজা- 
তন্ত্রের প্রাতিজ্ঠা। প্রগাঁতশীল জাতায়তাবাদে 'সাঁরয়া আরব জাতির অশ্ণন। 
বর্তমান আরবভূমিতে পশ্চিমী কটনীতির প্রধান অস্ত আরবে আরবে বিভেদ। 
এ-অম্পরকে প্রতিরোধ করতে পারে 'একমার আরব এঁকা। সবচেয়ে জাগ্রত দ্রট 
আরব দেশকে একান্ত করতে পারলে আরব জাতীয়তাবাদের দেহে যে নতুন 
প্রাণের জোয়ার আসবে সে-কথা পাঁরয়ার নেতারাই আশে বুঝবেন, এবং 
বাস্তবে পরিণত করতে এগিয়ে আসবেন, সিরিয়ার ইতিহাস এই ইাঙ্গতই 
বহন করে আসছে। 

নাসেরের “বস্লব দর্শন” যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন আরব এক্স 
স্বঙ্ন কীভাবে তাঁর অল্তরকে যৌবন থেকে উদ্বোলত করেছে। কিন্ত পাচ্ছে 
কেউ ভাবে ষে, ?তাঁন সাম্নাজ্য অভিলাষী, সেই ভয়ে তিনি নিজে এবিষয়ে প্রথম 
পদক্ষেপ করতে চান ন। 'সাঁরয়া যখন এঁকা-প্রস্তাব 'নয়ে দাঁড়াল তখন 
নাসের সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে স্বাগত করলেন। সূয়েজ সংকটের কার্টি 
পাথরে এ এঁকোর প্রকৃত মূল্য যাচাই হয়ে গেল। 

তারপর এল এক খ্রাতহাঁসক দিনঃ ১৯৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর । 
সারয়া-তৃকর্গ সংকট তখন আরব আকাশকে ঘনঘোর করে রেখেছে । বিপদের 
উপর বপদ সায়া ও মিশরকে অনেক কাছাকাছি এনেছে! সেপ্টেম্বরে দ. 
দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক একতার চুন্তি হয়ে গেছে। সায়ার 
সীমান্ত ঘরে তৃকাঁ বাহনী। এদিকে সোবিয়েত ও পূর্ব ক্ূরোপ থেকে 
পাওয়া অস্তশস্ঘ নিয়ে মিশর সৈন্য 'সাঁরয়ায় অবরাশর্ণ হয়েছে তার স্বরাজ 
রক্ষা করবার উদ্দেশো । এই বাতাবরণে ১৮ই নভেম্বর, দামাস্কাসে বসেছে 
সিরিয়ামিশর পার্লামেন্টের একটি যৌথ অধিবেশন, আরব ইতিহাসে এই 
প্রথম । িশরশ পালমেশ্টের চল্লিশজন সদস্য এসেছেন এ-আধিবেশনে যোগ 
দিতে। সিরিয়ার পার্লামেন্টকে আঙ্জ নানা রংএ সাজানো হয়েছে। দ্লাস্তায় 
রাষ্তায় উল্লাসিত জনতার ভিড়। রাস্তায় চলছে নানা দলের নাচ, গান, 
হুল্লোড়। রাজধানীর অন্য্ন,। মিশর-সারয়ার যৌথবাহনশী কুচকাওয়াজ 
করছে রূশ-নামতি অসম নিয়ে। দামাস্কাসের আকাশে সোবিয়েত জেট 
হকার ছেড়ে করছে। 

এর মধো শর হয়েছে দদেশের পালামেন্টের যৌথ আধবেশন। উপস্থিত 
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রাষ্ট্রপতি কোয়াটলি, প্রধানমন্াণ সাবার আসালি ও অন্যান্য নেতারা । আনন্দ- 
ধান ও বন্তুতার পর এই আঁধবেশনে স্ব্প-কথার যে-প্রস্তাব গৃহীত হল তার 
মর্সার্থ হচ্ছে, 'সারয়া-মিশরের একের পথ একেবারে পাঁরচ্কার; এখন দু 
দেশৈর নেতারা এগিয়ে এসে এই আদর্শকে পাঁরিপূর্ণ বাস্তবে রপাঁক়্িত 
করুন। 


তন মাসের মধ্যেই সে-আদর্শ সাত্যকার বাস্তবে রূপাঁয়ত হল। 


॥ মিলিত আরব প্রজাতন্ ॥ 


'সারয়া-মিশর একাত্রত হয়ে যে শীমালিত আরব প্রজাতল্মের” জন্ম হল 
তার দৈহিক চেহারাটা এবার দেখে নেওয়া যাক। পশ্চিম এশিয়া আমাদের 
মহাদেশের সঙ্গে আঁফ্রকাকে একান্ত করেছে। কিন্তু ইীতহাসে এই প্রথম 
একাঁটি এশশয় দেশের রাম্ট্রীয় মিলন হল একাঁট আঁফ্রকান দেশের সঙ্গো। এই 
দুই মহাদেশের ভবিষাং ইতিহাসে এ-ঘটনার তাতপর্য গভীর হতে বাধ্য। 


আয়তনে 'মাঁলত আরব প্রজাতন্ম সমঙ্ত আরব-ভাঁমর চার ভাশ্গের এক 
ভাগ হলেও, জনসংখ্যায় আরবজাতির অর্ধেকের বোঁশ এর আঁধবাসী। নতুন 
রাষ্ট্রের আয়তন পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা দু কোটি আশি লক্ষ, (অন্য 
আরব দেশগাঁলর 'মালত জনসংখ্যা এক কোটি নক্বুই লক্ষ); জাতীয় উৎপাদ- 
নের পাঁরমাণ সাড়ে তিন হাজার মিলিয়ন ডলার (বাকী আরব দেশগাঁলির দু 
হাজার ছয় শ মিলিয়ন ডলার); বাণিজোর মূল্যয়ণ এক হাজার তিন শ 
মাঁলয়ন ডলার (অনা আরব দেশগুলির দ্‌ হাজার দুশো মাঁলয়ন ডলার)। 
ুরোপণীয় সভ্যতার প্রধান স্নায়়তল্ল সুয়েজ খাল ও সায়ার পাইপ-লাইন 
এই নতুন রাচ্ট্রের অন্তর্গত। স্য়েজ না হলে যুরোপায় পণ্য প্রাচ্যে পৌঁছতে 
পারে না; (সারয়ার পাইপ-লাইন ছাড়া আরব তেল ভূমধ্যসাগরে যেতে অক্ষম । 
মিশর ও [সায়া উভয়েই ভূমধ্যসাগরের তীরবতাঁ; তাই নতুন "মালত রাষ্ট্রকে 
একটি ভূমধ্যসাগর শাস্ত বলে মনে করতে হবে। দুই দেশের মধ্যে স্খলপথে 
যোগাযোগ নেই, মাঝখানে রয়েছে ইহুদি রাস্ট্র ইজরেইল, লেবানন, এবং জর্ডন। 
জর্ডন যাঁদ মালত হয়, তাহলে জলপথে লোহত সাগর দিয়ে বিকল্প যোগা- 
যোগ স্থাপিত হতে পারে। বর্তমানে একমার যোগাযোগ ভূমধ্যসাগর "দয়ে, 
তবে দূরত্ব সামান্য হওয়ায় বিমান ও নৌ সংযোগ ব্যয়বহহল নয়। এমেন 
অবশ্য অনেক দুরে, সৌদশী আরবের দাক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, আডেনের গা ঘেষে। 
এমেনের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ লোহিত সাগর । 

আরব দৃষ্টিতে মূল্যায়ণ করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, এই মালি 
প্রজাতন্ল গঠনের নেতৃত্ব কোনো বাহঃশান্তর কাছ থেকে আসে নি। আরব 
লগগের ভাবগত জনক ইংরেজ: বাশদাদ চান্তর, ডালেস সাহেব 'নিজে। কদ্তু 
এই নতুন আরব কোর প্রেরণা একান্তই স্বদেশশী। এর ফলে, শ্বীতল-যদ্ধের 
বর্তমান ঘনীভূত অবস্থাতেও আরব নিজের উদ্যোগে ঘে বড় কিছ, করতে 
পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। শশতল-যৃদ্ধের বাইরে এই সহজাত একা 
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তাই পক্ষিবধর সব ব্বাষ্ট্েরই প্রশংসা ও আভিনন্দন পেয়েছে। অবশা একমাঘ 
ফরাসণ সরকারের ছাড়া । 

ষে-দুটি দেশে আরব জাতীয়তাবাদ বাঁলম্ঠ ও সবচেয়ে প্রগাতশশল তারা 
একাঁতিত হওয়ায় গোটা জাতীয়তাবাদের শাক্তও বেড়ে গিয়েছে এবং যেহেতু 
প্রাচোর সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগের প্রধান দাঁটি পথ এই 'মলিত বাস্ট্রের 
অন্তর্গত, তাই ফ্ুরোপের কাছে এর মর্যাদাও অনেকখানি উ্চু হয়ে উঠেছে। 
তারপর, উত্তর আফ্রিকায়, বিশেষ করে আলজেরিয়ায়, আরব সংগ্রামকে ভাবগত 
ও বাবহাঁরিক সাহাধাদানের ক্ষমতাও এবার এর বেড়ে যাবে। এজন্যই ফরাসণ 
(নি বিকার ভারি হর বালা রালিনাত 

7 


1 শশতল-য্ধের দক্টিতে ॥ 


মধাপ্রাচ্য শীতিল-যদ্ধের সবচেয়ে গবম এলাকা । তাই এখানে যে-কোনো 
বড় রকমৈর ঘটনাই হোক না কেন, তাকে শীতল-ষ্দ্ধের দষ্টিতে খতিয়ে 
দেখা সমালোচকদের কতব্য। 

এই মূল্ায়ণের প্রথম রায় সোবিয়েতের স্বপক্ষে হতে বাধা। যে-কোনো 
?দক থেকে দেখলেই বোঝা যায়, মালিত আরব প্রজাতন্ত্র জল্ম পশ্চিম 
কউনশীতর একটি বড় পরাজয়। বিশেষ করে গত দু-তিন বছৰ পাঁশ্চমী 
কূটনপাঁত মিশর ও [সিরিয়াকে দুল, বিচ্ছিত্ব শু ও পঞ্গ করতে চেক্টা কবে 
এসেছে : তরি রিভলবার রা একা 
ষড়ষন্তের উদ্যোগে গত বছরের দ্বিতশয় অর্ধে পশ্চিম কূটনশীতি মহাবাস্ত 
হয়ে পড়েছিল। 'সারয়া-মিশরের মালত শান্ত ও মর্যাদা এই নীতব বার্থতা 
প্রমাণ করেছে । মালত রাম্ট জল্ম নিয়েছে আনকারায় বাগদাদ চুন্ত সংসদের 
বৈঠকের সমন্। এই বৈঠকে গভীর মতানৈকা দেখা গিয়েছে আমোরকা ও 
ইব্াকের মধো। লম্ডনের টাইমস্‌" পাত্রকার সংবাদদাতা জানিয়েছেন, একি 
গোপন বৈঠকে ডালেস ও নূরী এস সৈয়দের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়োছল। 
তার প্রধান কারণ আরব দেশের আভ্ল্তরশণ বাপারে বর্ধমান মাকিনি হস্ত- 
ক্ষেপ, এবং ইজরেইলের প্রাতি অপ্রশামত মাঁক্নি গদার্য। নূরী এমনও ভয় 
দেখিয়েছেন যে, ইরেইল-্তাষণের সমাপ্তি না হলে ইরাক বাগদাদ চুন্ত তাগা 
করতে বাধা হবে। বাগদাদ গোম্টণর এই আমলের 'দনেই নাসের ও কোয়াটাল 
মাত আরব প্রজ্জাতল্মের উদ্বোধন করেন। সাধারণ আরব জনতার কাছে 
এর ভাবগত আবেদন অনেকথানি। 

দু-বছরও হয়নি যুরোপের দুইটি প্রধান শান্ত নাসেরকে ধ্ংদ করার 
উদ্দেশ্যে ঈমশর আক্রমণ করেছিলেন । নাসেরকে “ছে'টে খাটো করার” আশা 

ডালেস-প্রণশত সার্কন মধাপ্রাচা নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। আজ 
সপ পু পজিশন পাস 
স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে নির্বাচিত দাচ্পাত। সমস্ত আরবন়ামতে তাঁর 
সম্গান ও নেতুত্ আক্ষাশ-ছোওয়া। পশ্চিম আর যাই বুঝুক না বৃঝৃক শান্তর 


ইত 


মর্ধাদা বোঝে । তাই পশ্চিমী সংবাদপত্রে নাসের নেতৃত্বের প্রশস্তি দেখা 
দিয়েছে প্রজাতল্দ ঘোষণার পর থেকে। 


1 সোবিয্লেতের লাভ ॥ 


শীতল-যদ্ধের মাপকাঠতে পাশচমণ পরাজয় সোবিয়েতের সাফল্য। মিলত 
আরব য্তরাষ্ট্র সোবয়েতের আড়াই বছর বয়স্ক মধ্যপ্রাচ্য নীতর এক অপূর্ব 
সফলতা । কোনো কোনো সমালোচকের মতে লোবিয়েত নীতি এই আরব 
এঁক্যের সার্থকতা পাবার যে-সযোগ খু'জছে তা ব্য" হবার সম্ভাবনাই বৌশ। 
কিন্তু এ-বিচা্ন অনেকটা ইচ্ছাসুখজাত বলে মনে হয়। আরব অণুলে 
1সারয়াই একমার সত্যকারের বামপন্থী । একমাত্র সাঁরয়াতে কম্যযানস্ট পার্ট 
(মিলিত রাষ্ট্র গঠনের আগে) বে-আইনী ঘোঁষত হয় গন। আট হাক্তার কমর্ঁ 
সভ্য নিয়ে এই দল রিয়ার রাজনশীততে বেশ খানিকটা প্রভাব বস্তার করে। 
মিশরে কম্যানিস্ট পাট বে-আইনশী; একমান্র একটি রাজনোতিক দল স্বধকৃত, 
যার নাম "জাতীয় একের দল,” সভাপাতি নাসের লিজে। নাসের আভ্যন্তরীণ 
হবার পর 'সারয়ায় বর্তমান রাজনোতিক দলগলকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। 
কমযানস্টরা জাতীয় ফ্ুশ্টে একন্িত হয়ে কাজ করবার সযোগ পেয়েছে। 

ভাতে তাদের লাভ বই ক্ষাতর সম্ভাবনা দেখা ঘাচ্ছে না। বর্তমান জগতে 
সাম্যবাদ নীতর যেবৈস্লাবক পাঁরবর্তন হয়েছে অনেকেই তা বিচারের বেলায় 
মনে রাখেন না। সাঁহংস বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে লাম্যবাদ গণতন্মের পথ 
পা বাড়িয়েছে) সেক্ষেত্রে সর্বজাভায় কোনো ফশ্টে কাজ করবার সূষোগ 
পেলে সাম্যাবাদীরা খুশীই হবেন। তাছাড়া, মিশরের প্রভাবে সিরিয়ায় ভূমি 
সংস্কার দাব এবার অনেকখানি জোর পাবে, এবং তার মুযোগ য়ে কময্যানস্ট 
ও সমাজবাদীরা আরো বোশি জনপ্রিয় হতে পারবেনা আরো মনে রাখতে 
হবে যে, কোনো আরব দেশকেই কম্যনিস্ট করা সোবিয়েতের নীতি নয়: 
অন্তত অনেক বছর তা যে সম্ভব হবে না, সোঁবয়েত সরকার ও নেতারা তা 
[বিলক্ষণ জানেন। সোঁবয়েত নীতি হচ্ছে আরব জাতীয়ভাবাদকে বাঁলচ্ঠ 
কবে পাশ্চমী স্বার্থকে বিলন করা অধাপ্রাচা থেকে । আরব জাতপয়তাবাদের 
মিত্র হসাবে আজ সোবয়েত সংপ্রাতীষ্ঠিত। এই খ্িন্রতা সে কোনোমাতেই 
হারাতে চায় না। শীতল-যুদ্ধে কোনো আরব দেশফেই সে নিজের দলে 
টানতে চায় না। অনা দলে যোগ না 'দিয়ে নিরপেক্ষ থাকলেই সে থ্‌শশ। 
এই 1নরপেক্ষ সাবভৌমতার সঙ্গে মিন্রতা পাতাতে লে অনেক দাম 'দৃতে 
প্রস্ভৃত। 

১৮ই নভেম্বর, যখন দামাম্কামে মিশর-সারয়ার পার্লামেন্টের যুক্ত আঁধি- 
বেশন চলাছিল, মিশরের যৃদ্ধমন্তী ও প্রধান মেনাপাতি জ্রেনারেল আমের তখন 
ছিলেন মস্কোয়। রুশ নেতাদের সঙ্গে তান নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা 
করাছলেন, বিশেষ করে মিশরের 'নর্মণ পাঁরিকজ্পনায় সোবিঘ্েত সাহাষ্য 
[বষয়ে। ২০শে নভেম্বর মস্কোতে ঘোষণা করা হল যে, মোবিয়েত মিশরফে 


২৫৭ 


1তম মাঁদয়ন ডলারের উাধয়ন পাহায্যে রাজী হয়ে চুন্তি স্বাক্ষর করেছে। 
সায়া তার আগেই দৃই 'মাঁলয়ন ডলার সাহাধ্যের প্রতিশ্রুতি পেয়োছল। 
অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মিশর-সিিয়ার আসম্ন মিলন সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অবাহত হয়েই সোবয়েত নেতারা এই বিরাট অর্থ সাহায্যে রাজ 
হয়েছেন। সিরিয়ার বন্দর প্রসার, তেল সংশোধন, কারখানা ইত্যাঁদ উদ্যোগ- 
প্রচেন্টা সোবিয়েত সাহাষা নিয়ে শুরু হয়ে গেছে। মিশর-সারয়ায় সোবিয়েত 
আর্ঘক সাহাযোর পাঁরমাণ পাঁচ মালিয়ন ডলার। বারোট দেশের জন্য 
আইসেনহাওয়াপ্ ডক-ট্রিনের বরাম্দ দু 'মাঁলয়ন ডলার । 

এই তো গেল আর্থিক সাহাযোর কথা । 'পারয়া ও মিশরকে সোঁবয়েত 
রাশিয়া বহুল পাঁরমাণ তন্ন, বিমান ও যানবাহন 'দয়েছে; মশরকে দুখানি 
ষুদ্ধজাহাজও বিক্রি করেছে। নতুন অস্বে ও নতুন যদ্ধপ্রণালীতে মালিত 
আরব প্রজাতন্ত্র সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করবার দায়ত্বও রুশ সরকাবের। 
ভূমধাসাগরে এতদিন পর্ষ্ত কোনো রুশ ঘাঁট ছিল না। মিশরসারয়া 
অবশ্য সে-অর্থে রুশ ঘাঁটি হবে না যে অর্থে ইরাক ইংরেজ ঘাঁটি, বা তুকা 
মাক্ষিন ঘাঁট। কিন্তু তথাপি রূশ অর্থে রুশ কাঁরগর দ্বারা প্রসারিত 
লাটাকিয়া বন্দরে রুশ প্রভাব যে একেবারেই থাকবে না তাই বা হয় কী করে» 

দেখা যাচ্ছে, আড়াই ধছরে রুশ মধ্যপ্রাচ্য নীত শিকড় গেড়ে বসল সেই 
দুটি আরব দেশে যেখানে জাতীয়তাবাদ সবচেয়ে জাগ্রত, সবচেয়ে পশ্চিম- 
[িরোধশ, সবচেয়ে উদার দাম্টসম্পন্ন । এই দুাট দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন 
হবার দিনে সোবিয়েত রাশিয়া যুদ্ধ-প্রস্তৃত মিক্লুতার় তাদের পাশে এসে 
দাঁড়য়োছল। কোনো িশরশ বা কোনো সিরিয় আরুব একথা সহজ্ঞে বিস্মৃত 
হবে না। সোবিয়েত সমরাস্্, সোবিয়োত অর্থ, সোঁবিয়েত কাঁরগব এবং 
সোবিয়েত সম্মান ঘনীভূত হল এমন আল্লব এলাকায় যার মধ্য 'দিয়ে বয়ে 
যাচ্ছে সুয়েজ খাল আর সিরিয়ার পাইপ-লাইন, পশ্চিম যুবোপের সভ্যতা যাব 
অভাবে অচল। প্রাভদা” পন্রিকা ষে কলকণ্ঠে মালত আরব প্রক্তাতন্্রকে 
আঁভনন্দন জানক্পেছে তাতে বিস্মিত হবার কিছ নেই। 


1 জর্ডন-ইরাক প্রত্ত্তর ॥ 
1মশর-িরয়ার মিলনে ধে-বাক্ধি সবচেয়ে ভয় পেয়েছেন [তান হচ্ছ্বেন 
জর্ডনের রাজা হৃসেন। ১৯৫৭ সালের এপ্রল থেকে হঃসৈন মাকিনি ছত- 


ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রজাদের তিন ভাগ নাসেরপঞ্থশ। মার্ক 
সাহায্যে তানি কোনোমতে সিংহাসনে আসন আছেন; কিন্তু চিরপিন যে 
দেশবাসণকে বিক্ষুব্ধ রেখে [তিনি রাজত্ব করতে পারবেন না বুদ্ধিমান হুসেন 
তা জানেন। জর্ডনের ইতিহাসে মাত একবার গণ-নিব্বাচিত একাঁটি সরকার 
ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর দুই আগে। এ-সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
ছলেন নাবৃলনি। নাঝলোঁস জনকে মিশর আঁতাতে নিয়ে এসোছিলেন। 
কিন্তু 'সাঁরয়ার সঞ্চেগ শিক্ষা বিষয়ে এঁক্য স্বাপন করতে গিয়ে তিনি হাসেনের 
িরাগভাজন হলেন । প্রোপুরি প্রস্তুত না হয়েই অর্জনের একদল [মিশয়- 


৯৮ 


পন্থী নবীন দেনাপাঁতি হসেনকে রাজ্যচ্যুত করে প্রজাতন্ম স্থাপনের সংকক্ণ 
করেন। হুসেন মার্কন শরণাপন্ন হলেন। আইসেনহাওয়ার ডক্তীীন তার 
সংহাসনকে রক্ষা করল। নাবৃলসি পালালেন 'সারয়ায়। এই নাবুলাসর 
প্রধান স্লোগান ছিলঃ “জর্ভনের ভাগ্য হচ্ছে (বৃহত্তর আবর সততায়) লবন 
হয়ে যাওয়া” ৫৮705065101 01 79181 15 00 015810991.৮) 

হুসেন বিলীন হতে চান না। তাই 'সিরিয়্া-মশরের মিলনের উত্তরে 
তিনি জরুরী তলব পাঠালেন "তন রাজার 'শাবরের” অন্য দুই রাজার কাছে। 
ফয়জল ও হুসেন দুজনেই হাসেমী বংশীয়; রাজা সৌদ চরাঁদন হাসেমী 
বিরোধী । মার্ক চাপে পড়ে গত বছর তান ইরাক-জর্ভনের পাশে এসে 
দাঁড়য়েছেন, কিন্তু বর্তমানে [তান নিজের রাজত্ব নিয়ে সরে থাকতে পারলেই 
খুশী। ফয়জল ও হূসেন ১৪ই ফেব্রুয়ারী ষে হাসেমী আমেল ঘোষণা 
করলেন তাতে সৌদের বরং অসন্তুষ্ট হবারই কারণ বেশি, কেননা হাসেম 
বংশের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠা তিনি সুনজরে দেখতে পারেন না। এই বংশকে 
খোঁদয়ে সৌদের পিতা বর্তমান সৌদী আরব প্রাতষ্ঠা করেছিলেন। 

হাসেমী আমেলের সবচেয়ে বড় দূর্লিতা তার পেছনে কোনো জনসমর্থন 
নেই। বরং, জর্ডনের আঁধকাংশ মান্ষ এই মিলনের ঘোরতর বিরোধী । 
দ্বিতীয় দুর্বলতা, জর্ডনের দারিদ্য। বর্তমানে মারক্ন ও সৌদী সাহায্যে 
জর্ডনের রাজস্বের বিরাট ঘাটাঁত িটছে। সৌদ যাঁদ সাহায্য বন্ধ করে দেন 
এবং কোনো কারণে মাঁর্কন সাহায্য ষাঁদ না আসে, তবে ইরাককে একাই 
জর্ডনের সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে। তৃতীয় দূর্বলতা, ইরাক বাগদাদ চুন্তর 
সদস্য, জর্ডন নয়। একদিকে মিশর-সিরিয়া, অন্যদিকে ইরাক-জর্ডনের মিলন 
ইজরেইলকে খুবই সাঁত্কত করে তুলবে; সেক্ষেত্রে মানি নীতি কোন পথ 
নেয় লক্ষ্য করবার বিষয়। হইজরেইলকে আশ্বস্ত রাখতে হলে হাসেমী 
আমেলকে হয়ত অসন্তুষ্ট করতে হবে। ইরাক যাঁদ বাগদাদ চুন্ত ত্যাগ করে 
তাহলে পাশ্চমী আরব নীতি ভয়ানকভাবে লাঁঞ্ঘত হবো। 

১৯৫৮ সালে আরব জীবনধারা অভাঁবত পথে গাঁত বাঁড়য়েছে। এ- 
গতির প্রগাতি সমস্ত বিশ্ব গভীর মনোযোগের সম্গো অনুসরণ করবে। 


॥ আলজেরিয়ার রণক্ষেত্র ॥ 


'বারো বছর ধরে ফ্রান্স পাঁশ্চমের গলায় জাঁতার পাথরের মতো ঝুলে 
রয়েছে। পরানো সাম্রাজ্যের শতাছন্ন ভ'নাবশেষ মারয়া হয়ে আঁকড়ে থেকে 
ফান্স তার উীদ্ব্ন ও ক্লান্ত মিত্রদের কাছে অন্তহখন সঙ্কোচ ও বিশেষ বপদের 
কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। ইন্দোছশনে দিয়েন-বিয়েন-ফ বৃদ্ধের সময় ফরাসশ 
পররাম্ট্র মন্তশ নির্বোধ একশুয়েমি দেখিয়ে মার্কন সরকারের কাছে আর্ণাবক 
অস্ত্র সাহাষ্য চেয়োছলেন। তাতে পাঁথবী সর্বনাশের কিনারে এসে দাঁড়য়ে- 
[ছিল। সূয়েজ সঙ্কটে ফরাসী প্রধান মল্লী মলে যে-ভঁমকায় 'অবতীর্ণ হয়ে 
ইডেন সাহেবের সাহসিকতার চূড়ান্ত সুযোগ নিয়োছলেন, তা হল লেডন 
ম্যাকবেথের ভূমিকা। আবার এখন পাশাবক হিংদ্রতার সঙ্গে-ষে হিংশ্রতা 


কপ্রেঞ 


একমার ফ্লীরত্ব থেকেই জল্মাতে পারে ফ্রান্স মান্ষের বিবেককে আঘাত 
করেছে « 

ফ্রান্স সম্পর্কে উপরি-উন্ত মণ্তবা করেছেন কোনো আরব বা রুশ পািকা 
নয়, লণ্ডনের বিখাত সাপ্তাহিক পনউ স্টেটস্ম্যান”।  এমন্তব্য আজ 
ফ্রান্সের প্রতোযোক মিন-দেশের প্রাণের কথা, ষাঁদও অনেফেই এখনো এত জ্পন্ট 
করে বলতে চাইছেন না। বৃটেন ও আমোরকায় এমন লোক কমই আছেন, 
যাঁরা ফয়ামী সাম্তাজাবাদের উনাবংশ-শতক-সুলভ 'বিনাষণ্ধে-সৃচীপাঁরমাণ- 
ভূমি ছাড়বো-না-নগতিতে বিব্রত ও অসাহফ হয়ে না উঠেছেন। বিরাট আরব- 
ভাঁমতে পশ্চিম গত কয়েক বছরে তার পরানো গ্রীতপাত্তর অনেকথ্যাঁন 
হাঁরয়েছে। যেটুকু আজও অবশিষ্ট আছে,প্তা একেবারেই যাবে, যাঁদ উত্তর 
আফ্রিকায় আবার যুদ্ধের আগুন জহলে ওঠে । শুধু তাই নয়, বিরাট কৃ 
মহাদেশ আফ্রকা, যেখানে এখনো রুশ প্রভাব প্রবেশ করে নন, যা এখনো 
মোটামাট পশ্চিমের পর্থসঙ্গী, তাও যাবে হাতছাড়া হয়ে। রুশনেতা কূশ্চেভ 
পশ্চিমকে নতুন সমরে আহ্বান করেছেন £ "ব্যাটল অব আইভিয়া"। এখানে 
পরাঁজত হলে পশ্চিমের সূর্য একেবারে অস্ত যাবে। 

স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের জন্মস্থান হলেও ফ্রান্স কোনোদিন স্বেচ্ছায 
পরদেশ পরিত্যাগ করে নি। আজকের পাঁথবীতে আয়তনে ও জনসংখ্ায 
বৃহত্তম সাগ্রাজ্যের মাঁলক ফ্রান্স, এর সবট'ই কৃষ্ণ মহাদেশ । এমন ক ইংরাজ- 
আশ্রয়ে লালিত জেনারেল দ্য গল দ্বিতীয় মহাষুদ্ধের পর ক্ষমতা পেয়ে 
ইংরেজ ও মার্কন পরামর্শ সম্পূর্ণ অগ্রাহা করে সারয়া ও লেবাননকে সাম্রাজ্য 
শৃঙ্খলে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। সৌঁদন চার্চল ভয়ানক হমীক লা দেখালে 
লেভান্ট অঞ্চল আর এক ইন্দোচীনে পারণত হাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গর 
অবশ প্রায় প্রত্যেক রুরোপাীয় সাঘ্রাজ্যবাদশ দেশই 'ক্ছ; না কিছ উপাঁনবোশিক 
রন্তে নিজের হাত লাল করেছে। হল্যাশ্ড 'বিনাযুদ্ধে ইন্দোনোশয়া ছাড়তে 
চার নি: ইংরেজ মালয় ও কেনিয়াতে দক্তুরমতো যুদ্ধ চালায়েছে। কিচতু 
ফ্রাল্মের মতো শুই যছ্ধ-নীতি আর কেউ অনুসরণ করে নি। যেদেশ প্রাথ 
দবনাষূষ্ধে িটলারের বিজয়ী সেনার কাছে আত্মসমর্পণ কবোছল. তার 
উপানবেশ-যৃদ্ধের বহর দেখলে আশ্চর্য হাতে হয়। 

প্রথমে ন-বছর ধরে চলল ইন্দোচীনের ষম্ধ, বর্তমান শতাব্দীর দীর্ঘতম । 
তার সম্পো সন্পেই শুরু হল তিউানাসয়া ও মরক্োতে গহংসাত্ক সঙ্ঘর্ষ। 
এ দুটো মিটবার আগে, ১১৫৪ সাজের নভেম্বরে, লাগল লড়াই আলজেরিয়ায় 
অর্থাৎ গত বারো বছরের একটা দিনও ফ্রাল্স এশিয়া কিংবা আফ্রিকায় িনা- 
যুদ্ধে বেচে থাকে ন। যৃষ্ধোন্তর যুগের এ একটা িস্মষকর, লক্ভাকব 
ব্যাপার। 


॥ প্রাতন হাতিহাপ ॥ 


বর্তমান ফরাসণ শাসনতন্ঘে কোনো উপানবেশের অগ্তত্র স্বীকৃত হয় 
নি। আফ্রিকার এফতৃতীয়াংশ জুড়ে যে [বিস্তীর্ণ ফরাসণী গামাজা, তা শুধ্‌ 


৬০ 


ফ্রান্সের 'সাগর-পারের ব্যস্তিত্ব, তার একান্ত আঁবভেজ্য অংশা। আরব 'এক- 
দন য়ুরোপের বকে হামলা করোছিল; স্পেন ও পর্তুগাল আঁধকার করে 
ফ্রান্সের কিছু জাঁমও দখল করোছল। তাই পর্তুগাল যখন পোপের সনদ 
নয় প্রাচ্য বিজয়ে অগ্রসর হল, তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মরজাতির 
ধবংস। এ-উদ্দেশ্য সে কোনোঁদন গোপন করে নি, মুসলমান যেখানেই 
দেখেছে, পত়'গীীজ তাকে ধংস করেছে। কিন্তু ফ্রান্স তো অমন বর্বর লয়! 
তাই তার সাম্রাজ্যে সে ঘোষণা করল আরবরা ফরাসণ জাতর মধ্যে বিলীন, 
অর্থাৎ ফরাসী ও আরব মিলে এক জাতি, এক দেশ, এক কৃম্টি, এক পতাকা। 
প্রতীকের প্রাতি ফরাসী জাতির দুর্বলতা জাতিগত! মধ্যে ও অন্তসার- 
শন হয়ে গেলেও প্রতীককে সে ছাড়তে রাজী নয়। “সাগরপারের ফালা” 
ফ্রান্স ওভারসাঁজ, এমনি প্রতীক । আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের প্রভুত্ব নেই, আছে 
“উপাস্থাতি” দ প্রেজেন্স অব ফ্লাল্স। 

এ-উর্পাস্থাতিটা কেমন করে এল? ১৮৩০ সালে আলজৌরয়ার 
সংলতানের দরবারে ফরাসী রাজদূত অপমানজনক বাবহার করেছিলেন । রেগে 
শিয়ে সুলতান তাঁকে চপেট্রাঘাত করেন। এই অসম্মানের প্রত্যুত্তরে ফ্লা্স 
আলজেরিয়া আঁধকার করে বসল । তখন লেভাণ্ট অগ্চলে, মিশরে ও ভারতবর্ষে 
ও ভারত মহাসাগরে ইংরাজের কাছে ফ্রান্স পরাজয় মেনে 'নয়েছে। উত্তর 
আঁফকার অতলাল্তিক তীরবতারঁ অণ্তল ফ্রান্সের প্রাতবেশী এলাকাই বলা 
চলে। য়ুরোপে বিসমার্কচালত জার্মান শাশ্তর সঙ্গে ফ্রান্স, বৃটেন ও 
রাঁশয়ার 'বরাট প্রাতদ্বান্বিতা। বিসমার্ক ফরাসী দাষ্ট যুরোপ থেকে 
আফ্রিকার দকে পারচালত করতে তৎপর হালেন। বললেন, স্বাভাঁবক নীতি 
অন্যায়ী ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় আত্মপ্রসারের আধকারী। ইংরেজ বাধা 
দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। ফরাসী শান্ত ক্রমে উত্তর আফ্রিকায় কায়েম 
হল। প্রথমে আলজোঁরয়া, তারপর 1তউীনাঁসয়া ও মরক্কো । আলজেরিয়া 
থেকে সাহারা । , 

ফরাসী সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে আফ্রিকার অর্ধেক গ্রাস করে বসল। উত্তর 
আঁফ্রকা, পশ্চিম আফ্রিকা ও ফরাসী ইকোয়েটারয়েল আফ্রিকা মিলে যে 
প্রকান্ড স্থলভীম আয়তনে তা সমগ্র মহাদেশের তৃতীয়াংশের বৌশ। তার 
উপরে আছে ভারত মহাসাগরে অবাস্থত আফ্রকার গা-ঘেবা মাদাঙ্গাস্কার 
্বীপ। 

ইংরেজ “এম্পায়ার” বলতে গর্ব অনুভব করে, ফরাসণ লজ্জা পায়। তাই 
সে বলে. সাগর-পারের ফাল্স, পাথ্থবীর অসভ্য অণ্টলে সুসভা ফ্রান্সের 
“উপ্পাস্থাতি"। 

এই 'উপপা্থাঁতি' উুপাঁনবোশক জাতিগাঁল [কিন্তু একদিনের জন্যও মেনে 
নেয় নি। স্ত্রীকে এম পাঁনিকর তাঁর “এশিয়া ও পাঁশ্চমণ প্রভৃত্ব” নামক বখ্যাত 
প্‌স্তকে দৌখয়েছেন, কী ভাবে ১৭৪৭ সাল থেকে ১৮৪৭ এই একশো বছরে 
ফ্রাল্স “ধর্ম ধাপ্পা ও বলের” জোরে (2 মিশনস, ফুড আ্যান্ড ফোর্স”) 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজের উপাঁস্থাীতি কায়েম করতে চেয়োছল। উত্তর 
আফ্রিকাতেও অন্য পথ অনুসৃত হয় নি। তাই প্রথম থেকেই আলজ্রোরয়ার 
লোকেরা প্রাণপণ ফরাসী উপাস্থতির প্রাতিরোধ করে এসেছে। ১৯৮৩০ সালে 


২৬১ 


আলাজয়ার্স দখল করলেও সতেরো বছর লেগে গেল ফরাসণ শান্তির সমস্ত নতুল 
দেশটায় প্রতুত্ব বিস্তার করতে । ১৮৫০ থেকে ৯৮৭১-এই একুশ বছরে 
[তিনবার ভগ্লানক বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হল ফরাসী শাসকদের । প্রত্যেক 
বিদ্বোহ দমন করার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী উপাস্থাত প্রসারত হতে লাগল । 
তৃতীয় বিন্রোহের পর ফ্রান্স থেকে আমদানী হতে লাগল হাজার হাজার 
শ্বেতাঙ্গ পাঁরবার, আলজোরয়ায় বসবাসের জন্যে। 


॥ কোলন, ভূমি, হতাশা ॥ 


বর্তমানে দশ লক্ষ ফরাসী আলজোরয়ায় বাস করে। এদের বলা হয় 
কোলনস। এরা বলে, আলজেরিয়া এদের "মাতৃভূমি”। এরা কোনোমতেই 
আরবদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সহ্য করতে রাজী নয়। আর এদের এত 
ক্ষমতা যে. প্যারসে অবাস্থত কোনো সরকারই এশবরোধিতা অগ্রাহ্য করার 
সাহস রাখেন না। ১৯৩৬ থেকে ১৯৫৭ পর্য্ত প্রতোক রাজনোৌতিক 
সংস্কারের উদ্যোগ এই কোলনদের হাতে পরাস্ত ও লাঙ্থিত হয়েছে । 

তার কারণ তিনটে। এক, ফরাসী নাজনোৌতিক জধবনের চিরন্তন 
দুরব্লতা। দুই, এই দুর্বলতার সৃযোগ নিয়ে সামারক নেতাদের রলমাগত 
ক্ষমতা বৃদ্ধি। তিন, আলজোরয়ায় বহুদিন ধরে কোলনদের একচেটিয়া 
শ্রীতপাস্ত। কোলন ও সামরিক নেতাদের মতালি এতই বলীয়ান যে. কোনো 
ফরাসণ সরকারই তাত কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন না। 

পারবেন কী করে? গণতল্মের একটা মূল-শান্ত হল রাজনোৌতিক জীবনের 
সুস্থিরতা। ফ্রান্সে এর অভাব িরাদনের। মহামাত হেগেল বলোছলেন, 
“ইতিহাস কেবল একটি শিক্ষা দিয়ে থাকে £ তা হচ্ছে, ইতিহাস 'কছুই শেখায় 
না।” অল্ভত ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। ১৭৮৯ সালে হল ফরাসণ 
বস্লব। তার পরেকার দেড়শ বছরে ফ্রান্সে আরো চারবার বিপ্লব হয়েছে, 
দুবার হয়েছে “কুযু দ' তা", ফ্রাল্স চারটে বড় যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়েছে, আর 
এগ্ারোবার তার শাসনতল্ম বদলেছে । ১৭৮১ থেকে আজ পর্যল্ত সে চারটে 
রিপাবলিক ঘোষণা করেছে। “তৃতীয় ব্রিপাবালক"” বেচে ছিল ৬৫ বছর-__ 
ফরাসী রাজনোতিক ইতিহাসে দীর্ঘতম 'স্থাতশীলতা। তব, এরই মধ্যে 
একশোবার ক্যাবনেট পারবর্তন ! "চতুর্থ রিপাবলিক” স্থাঁপত হল 'দ্বিতশয় 
মহাযুদ্ধের পর। এই বারো বছরে ফ্রান্সে চব্বিশবার নতুন ক্যাবনেট গাঠত 
হয়েছে- গড়ে কোনো গভর্নমেন্ট ছ-মাসের বোশ বেচে থাকতে পারে নি। 

ফ্রান্স ইতিহাস সুষ্ট করেছে। কিন্তু ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা নেয় 
নি। মহাপশ্ডিত সান্তায়ানা বলেছেন, “অতখতকে ভুলে যাবার বিপদ হল, 
অতগতের ভুলগ্‌লি বার বার ফিরে আসে ।” ফরাসী জাতর ইতিহাসে এর 
নজীর অনেক। 

রাজনোতিক জাঁবনের এই দুরারোগ্য দুব্লতা ফরাসণ জাতির দদ্টিকে 
বদলায় ন। সে আজও নিজেকে মনে করে একটা “বৃহৎ শান্ত, বিগ পাওয়ার । 
আসলে যৌন নেপোঁিয়ন বোনাপার্ট বার্থ হয়ে রাশিয়া থেকে ফিরে আলেন, 


ত্৬ 


তখন থেকে ফ্রান্স “বৃহৎ শান্তর আসল বল হারিয়েছে। ' প্রথম মহাষদ্ধে সে 
ছল সবচেয়ে বড় বিজয়ী বীর, 'কিম্তু সবচেয়ে অন্তঃসারশূন্য ছিল তার সেই 
বজয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। তবু মিযশান্তদের 
দাক্ষিণো, তার বৃহং শাস্ত নামটা বজায় রইল। যেখানে ফ্রান্সের সাঁত্যকারের 
মাহাত্মা, তার চিরন্তন বিজয়-সেই শিজ্প, সাহত্য, চিল্তাধারা--তা প্রসারিত 
করতে পারলে ফ্রান্স সর্বজনীন সম্মান পেত। 'কিল্তু সে বেছে নিল রাজ- 
নৌতক, সামারক ও সাম্াজ্যক পথ। বারো বছর বিরামহীন গুপানবোশক 
যুদ্ধে তার প্রাণধারা মরুপথে হারিয়ে যেতে লাগল, আর রাজনোৌতক দল- 
গুলির বর্ধমান দৌব্লোর সঞ্গো সঙ্গে সামরিক নেতারা ক্রমাগতই শাল্তমান 
হয়ে উঠলেন। এখন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়য়েছে ষে, মিঃ মেন্দেজ-ফ্রুসি, 
যান 'তিভীনাসয়াকে হোম-রুল দিয়োছলেন এবং ইন্দোচনে শান্তি এনে- 
ছিলেন, “বিশ্বাসঘাতক” বলে স্বদেশে 'নান্দত। আলজোরয়ার আরবদের 
উপর ফরাসঈ সৈন্যরা ষে বর্বরতম শারীরক অত্যাচার করে আসছে, তার 'নন্দা 
ক্রান্সে অসহ্য। যে-সব সাহস ও উদারপল্থশ ফরাসী এ-আততাচারের নিন্দা 
করেছেন, তাঁদের উপর হয়েছে পুঁলসী জুলুম, পড়েছে সরকারণ 'বিদ্বেষ। 
সমালোচনাপল্থী পত্র-্পীত্রকা একে একে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ও্পানবোশক 
যুদ্ধ-বিরোধী দলগালর সভাসামাঁত ভেঙে দচ্ছে ফ্যাসীবাদ ষুবকরা। ক্রমে 
কমে ফ্রাল্স 'মালটারী একনায়কত্বের দিকে এাগয়ে চলেছে। 
আলজোরয়া আয়তনে ফ্রান্সের চেয়েও বড়। সমূদ্রে কাছাকাছি উর্বর 
ভূমিতে ফরাসণ-ীনার্মত বড় বড় শহর, সেখানকার নাচের হল ও নাইট-ক্লাব 
পাঁরস বা মাসসেলিকেও হার মানায়। সমূুদ্রতীরের এই উর্বর জাম প্রায় 
সবটাই কোলনদ্রে। ফ্রান্সে জামিদারীর বৃহত্তম আয়ভন আইন দ্বারা নারদ; 
কিন্তু আলজোরয়ায় এমন কোনো স্বাধীনতার পমা-সঙ্কোচ নেই। আরবরা 
বাস করে পার্বত্য অণ্চলে, ভূমি যেখানে 'নিদয়ি, নিষ্ঠর; জলের একান্ত 
অভাব । অথবা শহরের উপকণ্ঠে বস্তি এলাকায়, সস্তাষ শ্রমদানের জন্য। 
প্রতোক বছব এই পার্বত্য জাঁমর অনেকখান সম্‌দ্রের বূকে চলে যায়, সে-্জামি 
আরবদের। প্রতোকাঁদন আরবদের ঘরে পাঁচশত নতুন ক্ষুধার্ত শশুর জল্ম 
হয়। রেলপথ, জাহাজ. শিল্প সব শকছ্‌র মালিক ফরাসী; কাষ-ধণ--বা 
সরকর প্রত্যেক বছর 'দয়ে থাকেন, 'ভার শতকরা নব্বুই ভাগ যায় ফরাসশদের 
তহবিলে । চাষীদের আঁধকাংশই বেকার, নয়তো অর্ধবেকার। খুব অঙ্প- 
সংখ্যক আববের ভোটাধকার আছে। তাই স্ধানীয় বিধানসভাতেও কোলনরাই 
সবেসির্বা। বেশিবভাগ আলজেরিয়ান অশিক্ষিত, দারদ্ু, রোগজজর । কোলন- 
দের ননাগ্রকার পবশেষ আঁধকার” আইন দ্বারা স্বীকৃত। তথাঁপ, আঙ- 
জো ফসরই আঁঙ্গাক অংশ। যাঁদও ফরাসী পার্লামেন্টে ১৬০ জন 
আলজেরুন সভোর স্থান হওয়া উচিত ছিল। বর্তমানে দশজনও নেই । 
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॥ বিদ্রোহের সূচনা ও প্রসার ॥ 


১৯১৫৪ ল্লালের নভেম্বর মানে পার্বত্য অণুলে আলজোরয়া বিদ্রোহের 
সূচনা হয়। প্রথম প্রথম ফরাসন সরকার ব্যাপারটাকে উাঁড়য়ে দিতে চাইলেন । 
(বললেন, মঢাষ্টমেয়, কয়েকজন বিদ্রোহখ ডাকাত লংঠপাট শুরু করেছে, তাদের 
সায়েস্তা করতে মোটেই সময় লাগবে না। প্রথম দেড় বছর ফরাসী সরকার 
বলে চললেন যে, বিদ্রোহগদের সমর্থকরা তন হাজারের বৌশ নয়; পরে দেখা 
গেল, প্রথম সাত মাসেই ফরাসণ সৈন্য সাড়ে তিন হাজার আলজোরয়ান নহত 
করেছে, প্রায় তন হাজার হয়েছে আহত, দশ হাজারেরও বেশি প্রোরত হয়েছে 
বন্দ-শবিরে! আক্ব পরন্ত চল্লিশ হাজার আলজৌরয়ান স্বাধীনতা যুদ্ধে 
প্রাণ 'দয়েছে, প্রায় বাট হাজার বল্দশীশাঁবরে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে বেচে 
আছে। 2 


যে. আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদ সেনাবাহনীতে কমপক্ষে ষাট হাজার যৃধ্যমান 
সৈন্য আছে, আর রিজার্ভ [হিসাবে গোটা ষুণ্ধোপযু্ত জাঁতিটাকেই ধরা যেতে 
পারে। 

প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদীদের দুটো প্রধান দল ছল। একটা চরমপল্থী 
_"আলজেরিয়ান জাতীয় মনুস্তফ্রণ্ট” (এফ এল এন), অন্যটা নরমণ্পম্থী 
“আলজোরয়ান জাতীয় আন্দোলন”। মাঝখানে যারা ছিল, তারা ফরাসণ 
প্রসাদপুঙ্ট, হয় বড় জামদার নয় উপজ্াতদের নায়ক। ষম্ধমান জাতীয়তা- 
বাদরা নিষ্ঠুর হিংস্রতার সত্গে এদের অনেককে হত্যা করেছে, ফরাসণ 
বাহনীর সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে অনেক গ্রাম জবালিয়ে দিয়েছে। 
জাতীয় মস্ত ফণ্টের হেড আপিস কাইরোতরে সেখান থেকেই এর নেতারা 
সবচেয়ে বেশি সাহাধ্য পেয়ে এসেছেন, ভাবগ তত. আর্ক ও আস্িক। মিশর 
সাহাষ্য দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি, কিন্তু অক্পাবস্তর দিয়েছে সব আরব দেশ। 
ফরাসী অতমচার ও আপোসাঁবরোধধ মনোভাব একে একে নবরমপল্থশ নেতা- 
দেরও ফন্টে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে এমন ছোট-বড় আলজোরিয়ান 
নেতা নেই বললেই হয়, যাঁরা ফন্টের সমর্থক নন। দুইটি দলের একটা যৌথ 
আ'পিস আছে তিউনিস শহরে. যেখান থেকে আলজোরয়ার সংগ্রাম পারচালিত 
হয়, আহতদেত্র আরোশোর ব্যবস্থা করা হক্স, সৈনাদের রসদ পাঠানো হয় এবং 
প্রচারকার্ধ চালানো হয় তিউনাসয়ায় ও মরকোতে। 

মৃন্ত ফ্রন্টকে ফরাসী সরকার “কমযানিস্ট” বদনাম দিয়েছেন। আসলে 
আলজৌরয়ার স্বাধীনতা ছাড়া ফ্রপ্টের প্রোগ্রামে অন্য কিছুই প্রায় নেই। 
ফন্টের দাবি হলঃ প্রথম, ফ্রান্স সাহারা সমেত আলজেরিয়ার স্বাধপনতা 
মানবে; দ্বিতীয়ত, ফ্রুপ্টের সঙ্জো একত্র হয়ে যদ্ধাবরাত আনবে; তৃতীয়ত্ত 
ফ্ষষ্টকে একটা সামায়ক জাতখর সরকার গঠন করবার আঁধকার দেবে; চতুর্থ, 
এই সরকার আন্তজাতিক পর্যবেক্ষণে সারা আলজোরিয়ায় নির্বাচনের ব্যবস্থা 
করবে এবং পণ্চমত, নির্বাচিত সরকারের সঙ্গো আলাপ-আলোচনার পথে ফ্লাল্স 
ও স্বাধীন আলজোরয়ার নতুন সম্পর্ক নির্ধারভ হবে। ভূাঁমি বা সমাজ 
সংস্কারমূলক কোনো দাবিই ক্রপ্টের প্রোগ্রামে নেই। আলজেরিয়ায় যে দশ 
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লক্ষ কোলন আছে, তাদের আরবদের সঙ্গে সমান নাগাঁরক আঁধিকার থাকবে-- 
অর্থাৎ বর্তমান আলালের ঘরের দলাল হয়ে বাস কনা চলবে না। ফরীসস 
অর্থনোৌতক ও বাঁণিজা স্বার্থ চু্তি দ্বারা সংরক্ষিত হবে। 

ফরাসী সরকার কোনোমতেই আলজোরয়ার স্বাধীনতা মানবেন না। 
তাহলে ক্রাল্ের আস্তত্বই হয়ে পড়বে বিপন্ন, পলাচ। ফ্রান্সের কারখানাগূলি 
কাঁচা যাল পায় আঁফুকা থেকে; উৎপন্ন দ্রব্য অনেক লাভে বার করে 
আফ্রিকায় । তিউনাসয়া ও মরকো স্বাধশন রাম্মী 'হলাবে ফরাসী দখলে 
আলে; তাদের স্রতন্ম ব্যান্তত্ব ফ্রাল্স কোনোদিন অস্বীকার করে নি। কিন্তু 
আজ যাঁদ আলজোরিয়াকে স্বরাজ দেওয়া হয়, কাল একই দাঁব উঠবে দাকার, 
সেনেগল, মাদাগাস্কার থেকে । একই দাবি উঠবে ইকোয়েটারিয়েল আফ্রিকার 
জহলল্ত মরুগর্ভ হতে । তারপর সাহারা তো আর সেই পুরাতন সর্বহারা 
নেই। তার বালুর নশচে অতজ এশ্বর্ষের সন্ধান মিলেছে । যাঁদ ফ্রান্স এই 
নতুন-পাওয়া তেল স্বাধকারে না রাখতে পারে, তবে তো তা চলে যাবে মার্কন 
কজ্জায়। সুতরাং স্বাধীনতা! নৈব নৈব চ। 

তবে হ্যাঁ, ফ্রান্স কিছুটা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে রাজশী হয়েছে। আলজোর- 
ঘার যুদ্ধ সর্ধপ্রথম ফরাসীকে উত্তর আফ্রিকার প্রকৃত অবস্থা জানবার সুযোগ 
দেয়। লড়াই বাধবার কয়েক মাসের মধ্যে ফরাসণ পার্লামেন্ট একটি দিশন 
পাঠান আলজোরয়ার বাস্তব অবস্থার সন্ধানে । এীমশনের রিপোর্টে 
যরাসীরা সর্বপ্রথম জানতে পারে আলজোরয়ানদের ভয়গ্কর দাবিদ্য, ভীম ও 
জলের একান্ত অভাব, নদারূণ আঁশক্ষা, ব্যাপকতম অস্বাঙ্থা, পর্ব তপ্রমাণ 
হতাশা । “আলজোরিয়া ফ্রাল্সেরই অঞ্গা” বথাটার মিপ্যা একেবারে ধরা পড়ে 
যায়। 'ম্রশনেব যান নেতা ছিলেন, তিনি পারিজ্কার ভাষায় ফরাসী পার্লা- 
মেন্টকে বললেন, আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অঙ্গীভুত করবার দুরাশা আমাদের 
ত্াগ করতে হবে। বরং অন্যভাবে সম্পাকত করার চেম্টা চলতে পারে। 

আগেই বলোছ. প্যারসের দূর্বল ও ক্রম-পারবর্তনশীল সরকারশাল 
কোনোদনই কোলন ও আর্মর বিরুদ্ধে আলজেরিয়ায় রাজনৌতিক সংস্কার 
সধন করতে পারেন নি। ১৯৩৬ সালে করাল সরকার- প্রধানমন্তশ ছিলেন 
বিখ্যাত সমাজতান্িক নেতা লি'ও রুঁ সংস্কারঘলক আইন প্রশমন করে- 
ছিলেন; কিন্তু আলাজয়ার্দ শহরে সুপ্রাতষ্ঠত ফরাসী শাসকরা তাকে এক 
গশে সারয়ে রেখে দিলেন। তারপর ১৯৪৭ সালে আবার নতুন ভূমি- 
সংস্কারের আইন তৈরী হল; আলঙজ্োরয়ান সরকার তাকে এমনভাবে চাল: 
করলেন যে, শুধু কোলনরাই উপকৃত হল। তারপর অনেক বছর কেটে 
গেল। মেন্দেজ-ফাঁস প্রধানঘল্্ হয়ে ইন্দেচশনে শান্তি আনলেন, [তিউানাশ- 
যাকে হোম-রুল দিলেন (তাৰ আগেই মজার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল), 
কিন্ত আলজোরয়ার কথা ম:খে আনতেই তাঁর চাকার গেল। স্বাভাঁবক এক 
প্রদ্ত রাজনোৌতিক আনশ্চয়তার পরে ১৯৫৫ সালে ফরাসণ দেশে সমাজতাল্মিক 
দল পুনরায় সরকার ক্ষমতা পেল- যুদ্ধের পরে এই প্রথম। প্রধানমন্ম 


মলে যখন প্রধানমন্মণ হলেন তখন ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় সমস্যা আল- 
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জোঁরয়া৮ এ-সমস্যা সমাধানের পথে পা বাড়িয়ে মলে বিশ্বৃম্টি আকর্ষণ 
করলেন। "তান প্রবণ উদারপঞ্ধী সেনাপাঁত জেনারেল কাতুকে (081৮00%) 
আলজেবিয়ার শাসক 'িষ্ন্ত করে নতুন নীতির উদঘাটন করলেন। এবং 
্বয়ং গিয়ে উপাষ্থত হঙগেন আলাজয়ার্স শহরে আরব প্রাতানাধদের সঙ্গে 
আলোচনার মহান উদ্দেশ্যে 

কিল্ছু হায়, কোলনদের তান জানতেন না। আলজিয়ার্সে উপস্থিত হয়ে 
মলে দেখতে পেলেন বিরাট শ্বেতাঙ্জা জনতা কফ পতাকা হাতে করে, নানা 
ধরনের গাঁলর স্লোগান তুলে তাঁকে 'অভার্থনা” করতে এসেছে। মলে দমে 
গেলেন। মাঁটতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গোই পচা ডিম ও কাদার বৃষ্টি বর্ষণ 
হল তাঁর সর্বাঙ্চো। এবার মলে মূঙ্ছা গেলেন। সাম্বৎ ফিরে পেয়ে আদেশ 
করলেন, জাহাজের ঘর়ে আমাকে নিয়ে চল। সেখান থেকেই কাতর নিয়োশ 
[তিনি নাকচ করলেন। জাহাজের কেবিনে শ্বেতাঞ্ঞা উচ্চ-ব্যাস্তিরা তাঁর দর্শন 
পেলেন কোনো আরবকে তিনি দেখা 'দলেন না। মলের আলজোরিয়া- 
দর্শন সমাপ্ত হল। 

প্যারসে ফিরে মলে মরিয়া হয়ে উউলেন। তাঁর একমান্ত নীতি হল 
'যুদ্ধং দোহ'। যুরোপ থেকে দলে দলে ফরাসশ সৈনা আলজেরিয়াতে আসতে 
লাগল। মার্কন সরকার থেকে পাওয়া অস্ম-শস্ত আলজোরয়ার যুদ্ধে নযন্ত 
হল। এ-যুদ্ধের চাপে ফ্রান্সের অর্থনীতির ভিত্তি কেপে উঠল। তবু 
ফিরবার উপায় নেই । “পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে'। যুদ্ধের সঙ্গে এল 
অত্যাচটার। মলে দেখতে পেলেন আলজোরিয়ার জাতীয়ভাবাদীরা প্রাণশান্ত 
পাচ্ছে মশর থেকে! তাই মিশর আক্রমণে 'তীঁন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। 
যখন এই অপ-প্রচেষ্টা পুরোপুরি লাঞ্চিত হল, মলে ভূতপর্ব প্রধানমন্ত্রীদের 
ভারী দলকে আরো একট ভার করলেন। 

বর্তমানে আলজেরিয়ায় সাড়ে চার লক্ষ ফরাসী সৈন্য যুদ্ধালস্ত। এদের 
অস্তের একটা মোটা অংশ মাঁক্ন। প্রত্যেক দন এ-যম্ধে ফ্রান্সের দেড় 
কোট টাকা খরচ হয়। এ-অর্থ তার নেই। মাঁকনি অর্থ-সাহাযোব প্রা 
সবটাই সে ঢালছে আলজেরিয়ার রণক্ষেত্রে। এইতো সোদন আমোবকা 
ফ্লান্সকে আরো সাড়ে পণ্যটি কোটি ডলার খণ দিল, জেনেশুনেই দিল যে 
টাকাটা পুরো আলজোবিয়ার যুদ্ধে ব্যায়ত হবে। আলজোরয়া হয়ে দাঁড়য়েছে 
ফ্রান্সের পয়েন্ট অব নো বরিটার্ন। 


1 সাকিয়েত সাদ র;সুফ 1 


[তউানাঁশয়া পশ্চিমপল্থন ও ফরাসশ মিতালির গ্রাহক হলেও তার শ্রাধান 
দরদ প্রাতিবেশশ আলজেরিয়ার জনা । প্রোগিডেন্ট বরগইবা বলেছেন, “ফাস 
আমাদের মির. কিল্ত্ আঙলজোঁরয়া আমাদের ভাই । জলের চেয়ে রম্ত ঘন তো 
বটেই।” বরশ্ুইবা একমার জনপ্রিয় আরব নেতা, যান স্বেচ্ছায় পশ্চিম 
শান্তগুলির মিতা কামনা করেন কিন্তু তাঁর ক্ষমতাও একেবারে নিরাপদ নয়। 
নিও-দস্তুর পার্টির ঠংগ্রামকালে তাঁর প্রধান সহকমর্ঁ ছিলেন সালহ- বেন 
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ঘুসুফ। তান নাসেরপঞ্ঘ ॥ ভিউানপিয়া থেকে নিবাসত হয়ে বর্তমানে 
কাইরোয় অবস্থান করছেন। স্বদেশে তাঁর প্রতিপত্তি রয্লেছে বেশ খানিকটা £ 
বার 
জোরে প্রচার চালাচ্ছেন। কাইরো সরকার তাঁর প্রতি 
তি ভি ভর নেতা কি 
মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। এই তরুণদের পাত্িকা 1" /৯০০৪ কিছদাদন 
আগে মন্তব্য করোছিল, “১৯৫৮ সালে দুনিয়ায় সম্মান পেতে হলে পাশ্চিমের 
মনত হয়ে থাকা যায় না। সম্মান ও খোসামূদ পেতে হলে. হতে হয় নেহরু 
বা টিটো বানাসের। ১৯৫২ সাল থেকে নাদের যেপথে চলে এসেছেন, 
বরগুইবা যোদন সে-পথে পা দেবেন, সোঁদন 'তিউানাসয়া আর আক্রান্ত হবে 
না. গাল কুড়োবে না। সোঁদন সবাই তাকে সমীহ করবে।” 

বরগুইবা ও মরক্সোর সুলতান, সীঁদ মহম্মদ বেন ফুসুফ, দুজনেই 
জানেন, আলজেরিয়ার যুদ্ধ না মিটলে, আলজোরয়া স্বাধীনতা না পেলে, 
তাদের পাশ্চম-মুখশী নীতি নিরাপদ নয়। আলজোরয়ার আরবরা ১৯৫৪ 
থেকেই 'তিউানাঁসয়ার সাহায্য পেয়ে আদছে। যুদ্ধে আহতদের চাকৎসা 
হচ্ছে 1[ত্ডীনাঁসয়ায়, সীমান্তের পার্বত্য-অণ্চলে হেরে গিয়ে আশ্রয় নচ্ছে 
[তিউীনাসয়ায়। কখনো বা তিউানাসম্মান ভূমি থেকেই ফরামীদের ওপর 
আরুমণ চাঁলয়েছে। ফরাসী সামারক নেতারা বার বার প্যাঁরসের সরকারকে 
বলেছেন, [তউীনাসয়াকে সায়েস্তা করো, নয়তো ঘুদ্ধে বিজয় হবে না। এ 
নিয়ে ফ্রাপ্স ও ভিউীনাঁসয়ার সঙ্গে মনোমাঁলন্য লেগেই আছে। ফরাসী 
সরকার তিডীনাঁসয়া বা শরকোর সাহায্যে আলাঁজারয়াযর় শান্তর ঘোর 
[বরোধী। ১৯৫৬ সালের হেমন্তে সুলতান আলজরিয়ান লিবারেশন ফ্রপ্টের 
পাঁচজন নেতাকে বাবাত শহরে আলোচনার জন্যে নিমল্পশ করেছিলেন। এরা 
যথন আলাঁজয়ার্স ও বাবাতেব পথে, তখন হঠাৎ সামারক কর্তৃপক্ষ, প্যারস 
সরকারেব অজ্জাতে এ'দেষ গ্রেপ্তার করেন। খবরটা যখন প্যাঁরলে পেশছল, 
প্রধনমন্ত্রী মলে পার্লামেন্টে ভাষণ 'দিচ্ছেন। টেলিগ্রাম পেয়েই 'তাঁন আঁতকে 
উঠলেন, মখ 'দয়ে বোৌবষে গেল, 'কী সর্বনাশ'। কয়েক ঘণ্টা পরে এক 
বিবাঁততে সামাবক নেতাদেব কাজ তিনি পূর্ণ সমর্থন করলেন। 

এমান ঘটনা আবার ঘটল বর্তমান বছরের ১০ই ফেব্রুয়ারী । সাকিয়েত 
সাঁদ যুসফ আলজৌরযার সীমান্তে একখানি (িউীনাসয় গ্রাম। প্রত্যেক 
সোমবার সেখানে হাউ বসে. স্কুলের সংলশ্ন মাঠে; আরব স্রী-পুরুষ-শিশু 
হাটে ভিড জমায়। এমাঁন এক হাটবার ছিল ১০ই ফেব্রুয়ারী । হঠাৎ 
সাঁকয়েতেব আকাশ কালো করে দেখা দল 'ন্রশখানা বিমান; তার সতেরোখানা 
মার্কন কাবখানায় তৈরী। হাটে মাঠে রাস্তায় চলল গোলাবর্ষণ । যাটির 
কাছাকাছি নেমে এসে মৌশনগান চালাল ফরামী 'বিমানবাহশী সৈনা। স্কুল 
ধৰংস হল, হাট ছত্রভঙ্গ হল, মৃত্যু এসে ঘিরে ফেলল সাকিয়েত গ্রাম । 
আশিজন মারা পড়ল, তার মধ্যে অনেফ স্লীলোক ও শিশু। স্কুলে একদল 
ছেলে আর্ট ক্লাস করছিল। তাদের প্রায় সবাই 'নাশ্চহ! হল। নম্যাণ্ডেস্টার 
গা্ডয়ান” পত্রিকার সংবাদদাতা জেমস মরিস দশ দন পরে সাঁকয়েত দর্শন 
করে যে মর্ষ্পশর্ঁ বিবরণ 'দলেন, তাতে বললেন, “এখানকার চোর গাছে 
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ফল ৷ একটা পারত্যন্ত বাড়তে নিঃসলাা কুকুরের আর্তনাদ। এখানে 
ঘে আসবে তাকেই ফরাসখ আরুমণের তয়াধহ পাঁরপাম দেখতে হবে। সাঁক- 
য়েতের মাঝখানটা একেবারে ধবংস হয়ে খেছে। ধ্বংস হয়েছে হাটবারে, িধা- 
লোকে । যারা মরেছে তাদের মধ্যে বিশটি শিশু । ধহংসাবশেষের মধ্যে এই 
মর্মীবদারক ঘটনার স্মৃতিচিহ] এখনো দেখা যায়। এখানে একপাটি জুতো । 
ওখানে ফলছাপ, কাপড়ের টুকরো । ফ্কুলের ছেলেরা ছাব আঁকা শিখাঁছিল, 
তাদের রং, তুলি, কাগজ, রাঁঙন খেলনা ইতস্তত বিক্ষিস্ত। টুকরো হয়ে 
ষাওয়া একটা রেডক্কশ গাঁড়তে এখনও জৌঁনভার নম্বর-শ্লেট দেখতে পাওয়া 
ষায়। তিউীনাঁসয় গাইডরা ধ্বংসস্তূপ ঘেটে দুমড়োনো কার্তৃুজ বার করে। 
বাঁকা হাঁসর সঙ্গে বিদেশীর পকেটে সেগুলো ফেলে দিয়ে বলে, 'এই নাও 
মার্ক বোমা'।”  ('্যান্েস্টার গার্ডয়ালা, সাগ্তাহক সংখ্যা. ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী ।) 

সাকিয়েত আক্রমণের জন্যে ফরাসশ সরকার একটুও তৈরী ছিলেন না। 
ব্যাপারটা ঘটায় আলাঁজারয়ার সামারক নেভারা, প্যারসকে না জানয়ে। 
২৯শে জানয়ারী ফরাসণ ক্যাঁবনেটে 'তিউীনীসয়ার আশ্রয় নেওয়া আল- 
জাঁরয়ান ঘাঁটগুলোর বিরুদ্ধে বাবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোছিলেন। 
কন্ত সে-বাবস্থা' কি এই ৯ সাঁকয়েত আক্রমণের পর ছ-ঘন্টা ধরে ক্যাবি- 
নেটের বৈঠক হল; পার্জামেণ্টে আবহাওয়া ভয়ানক গরম। প্রধানমন্ত্রী 
ফেলিক্ গাইলার্ড নাভাস ব্রেকডাউন নিয়ে নিঙ্জের হোটেল দুদিনের জন্যে 
দরজা বন্ধ করলেন--এমন কি ক্যাঁবনেট মল্ঘীবাও তাঁর দশ'ন পেলেন না। 
পাতি শাবান-দেলমা আক্ষমণ সমর্থন করলেন, সামারিক কণা 
প্রথমত বেসামরিক হতাহতের কথা অস্বীকার করে বসলেন। 

কিন্তু সাকিয়েতে তখন পাঁথবীর নজর পড়েছে। কুদ্ধ হয়েছেন ডলেস 
পাছে তাঁর বহ ষত্ে গড়া উত্তব আফিকার মিন্ততা ধূলিসাত হয়ে যায়। রেগে; 
ছেন হ্যারজ্ড মাকামিলন, পাছে আঁফ্রকাও পাঁশ্চম-বরোধী হয়ে ওঠে। মত 
কয়েক মাস আগে তাঁরা ফরাসী সরকারের প্রাতবাদ অশ্রাহা করে [িউনাঁসয়াকে 
অস্ত্র পাঠিয়েছেন,“পাছে অস্বের জন্য বরগইবাকে শৈষটা রাশিয়ার কানে হাত 
পাততে হয়। তারপর অবশ্য ফরাসী সরকারকে খুশশ করবার জনো ডালেস 
সাড়ে পঁয়ষাট কোট ভলার ধার 'দিয়েছেন। কল্তু তার মানে কি এমাঁন করে 
নিজের বকে ছুরি মারা; যতই কাইরো ও মস্কো বেতারে বার বার ছে।ষণা 
হতে লাগল পণচশটি সাঁকয়েত আক্ুমণকারশ বিমানের সতেরোটি নারকন ততই 
ডালেস প্রমাদ গনতে লাগলেন। পশ্চিমী শিবিরের এই চরম দুর্লতার 
সযষোগ নিয়ে বরগইবা দাৰ করলেন, 1তউনিপিয়া থেকে সব ফরামধ সৈনা 
হটে ফাক, তার স্বাংদনতা পূর্ণ হোক। 

সাঁকিয়েতের অদ" চিৎকার পাঁথবীর সরষি মানুষের হৃদয়ে আঘাত করল। 
১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রা হর্‌ লোকসভায় সাকিয়েতের তুলনা করলেন জালয়ান- 
গয়ালাধাগের সঙ্জো ; বললেন, “এটা সে জাতীয় বৃভৎসতা, যা একটা অমগ্ 
জাত অন্তরকে দাঘাত করে।” চেতাবনণ দিলেন, প্যাঁদ এই ধরনের 
নীতই অনুসৃত হ? তাহলে আফ্রিকায় মহা সর্বনাশ হবে।” জাতিপঞজে 
এশিয়া-আফিকা দল, পর হলেন। স্বস্তি পরিধদে আলোচনা উঠল। তখন 
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ফ্রাঙ্দ মাঁকন-ব্টিশ মধাস্থতা মানতে রাজশী হল। কিল্তু মধাস্থতা শরেদ 
হতেই দেখা গেল আসল সমস্যা তো আলাজীবিয়া! তার সমাধান না হলে 
[তিউানসিয়ার স্গো ফ্রান্সের কিংবা পশ্চিমের জম্পর্ক মি্রতায় 'স্থাতশীল 
হাতে পারে না। ফ্রান্স আলাজারয়ার় মাথা নত করতে চায় না। অথচ ইতি- 
হাসের দাবি হচ্ছে এই । ইতিহাসের দাঁব বড় কিন, বড় অমোঘ। ধারা 
একাদন ইতিহাস সস্টি করোছিল এশিয়া-আফিকার দূর্বল ও পশ্চাৎপদ জাতি- 
গিকে একে একে জয় করে, আজ ইতিহাসের দাবিতেই তাদের শোধ-বোধ 
করতে হবে। ধঁবদ্রোহগ নবশন বশর স্থাবরের-শাসন-নাশন, বার বার দেখা 
৮০ আলাজারয়ার রণক্ষে তে তার আর একাঁট সিংহাসন. আর এক সম্ডাষন 
ত হ্চ্ছে।” 


প্রসারিত নলের-ডাজিকা ॥ 


“ধীরে বহে নীল" রচনা আবম্ভের দিন থেকে প্‌স্তকাকারে প্রকাশ পর্যন্তি 
প্রায় এক বছর আঁতন্কান্ত হয়েছে । এই ঘটনাবহুল বংসরকালে আরবসমাজের 
সবচেয়ে তাংপর্যপূর্ণ ঘটনা নাসের-ভূমিকার চমকপ্রদ 'বিস্তাতি।  নাসের- 
ভূমিকা কেবল একটি জননেতার সুবিস্তৃত আবেদন নয়; এ এ 
প্রেবণা একে উত্জ্ল করেছে তা হচ্ছে আরবের স্বাধীনতা, 'বদেশন প্রতাপ 
থেকে, স্বদেশশ অত্যাচার ও স্বৈরাচার থেকে । এ বিরাট প্রেরণাকে এ্রাগয়ে 
নিয়ে যেতে পেরেছেন বলেই, একে বাস্তবে পাঁরণত করেছেন বলেই, নাসের 
আক্ত পাঁথবশর অনাতম শ্রেষ্ঠ জননেতা । এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর কোনো 
গৌরব নেই, মহানতা নেই । 

সয়েজ-লাঞ্ছনার পর পাশ্চমী শাল্তগঁলর প্রধান প্রচেষ্টা ছিল নাসেরকে 
আরব-মানস থেকে বিচ্ছিন্ন করা, য্ণ্ধের দাপট যা জয় করতে পারে নি অর্থ- 
টনাঁতিক চাপে তা করাঘ়ত্ত করা। কিল্ত এক বছরে এই হীন প্রচেম্টা ব্যর্থ 
হয়েছে, পরম্তু নাসেরবাদ নতুন সাফলা অর্জন করেছে সৌদী আরবে ও 
লেবাননে । আটাট স্বাধীন আঁফ্রকান বাষ্ট্রের যে-সম্মেলন অন্যান্তঠত হল 
ঘানা রাজ্যের রাজধানস আক্লা শহরে এপ্রলের মধ্যভাগে, তসখানেও নাদেরের 
প্রভাব সবচেয়ে বোৌশ। উত্তর আঁফুকার আরব-মানসে নাসেরবাদের প্রভাব 
বদ্ধ পেয়ে যে-অবপ্ধার সৃষ্ট হয়েছে তার একমান্র পারণাঁত হবে আলজেরি- 
য়ার পূর্ণ স্বাধীনতায়, যতই রক্তাপ্লুত হোক না কেন এ-্বাধীনতার পথ। 
নাসেরের বিরদ্ধে পাশ্চম-প্রণধত পাল্টা ইব্রাক-জর্ডন আরব জোট ক্রমেই 
হশনবল হয়ে আসছে, এবং এমন একটা দিন আসবে অদূর ভীবষ্যাতে যখন 
'শতন-রাজার শিবির” আর থাকবে না। আরব অঞ্চলে সর্বপ্রাচীন পশ্চিম 
প্্থশ দেশ হচ্ছে লেবানন। দশর্ঘকাল ধরে লেবাননকে বলা হযে আসছে 
আরবডাঁমিতে পশ্চিমের “খোলা জ্ঞানলা”। বহ্াদন লোকগণনা হয় ন. কিচ্তু 
ধরে নেওয়া হরেছে যে লেবাননে মুসলমান থেকে ক্রিশ্চয়ানের সংখ্যা যৌশ। 


এ ইপাব পালিসী দলের প্রস্তাব সেলে নিতে দিয়ে কযাসাদেলের। ২৪ 
পতল হয়েছে] এ-পদটশকা সংযোগ করার সময় ফ্রান্স 
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এবং সৌ-জনোই লেবানন মৃখ্যত পশ্চিমমহ্ধী। সৈ-লেবাননেও এখন যে 
বিরাট আগুন জবলছে তার প্রশমন হবে তখনই যখন লেবাননের জনসাধারণ 
৮০৮৪০০৮০০৭৫ পসপুি সপ 

'ধণরে বহে নীলের মূ প্রবন্ধগীলর পাঠক সৌদী আরব ও লেবাননের 
সাম্প্রতিক ঘটনাবিন্যাসে নিশ্য় বিস্মিত হন দন। ঘটনাপ্রবাহের বর্তমান 
আঁভব্যান্তর ইঙ্গিত মূল প্রবন্ধে তানি প্রচুর পেয়েছেন। বন্ধ্র পথে আরব 
এগিয়ে চলেছে নতুন প্রভাতের মৃখে। তার ক্লেশবহুল যাত্রার যৌদন শান্ত 
পাঁরণাঁতি আসবে, সভ্যতার অনাতম আদ জল্মস্থানে আবার নতুন করে মানব- 
গৌরব প্রাতিন্ঠিত হবে। 

সৌদী আরবের কথাই ধরা যাক। সয়েজোত্তর পারস্থাততে রাজা সৌদ 
গভড়লেন পাঁশ্চম-শাবরে। নিতান্ত বেপরোয়া হয়েই তাঁকে এ-কাজ করতে 
হয়েছিল। সৌদ আরবের মানযও যে জেগে উঠেছে, তারা রাজার কঠোব 
স্বৈরাচার আর বরদাস্ত করতে রাজন নয়, একথা অবশ্য সৌদ মানতে চান ন। 
[কল্তু রাজপাঁরবারেই যে তাঁর বিরুম্ধে দল পাঁকয়ে উঠেছে_যাব পবিচয় 
আমরা আগেই দয়েছি-_সে-সংবাদ তাঁর জানা ছিল। বসন বলাসের দাব 
ছিলেন; সয়েজ সংকটের সময় ?সারয়ার পাইপলাইন নষ্ট করে দেওযায এবং 
সোদের নিজেরই মিশর-পল্থ নশীতর ফলে তে-শিল্পের সমূহ ক্ষাতি হয়ে- 
ছিল। আরামকোর অর্থ ছাড়া সৌদী আরবের গাঁত নেই, তাই সৌদেব উপন্ন 
মাঁক্ন তেলপাঁতিদের প্রভাব ভয়ানক । তা ছাড়া, এক' আরবধদেশের বাজ- 
সিংহাসন টললে তার কম্পন অনা সিংহাসনগ্যালকেও গভীর ভাবে নাড়া দিতে 
বাধ্য। জনের সিংহাসন টলে উঠতেই রাজা সৌদ ভয়ানক আত্কিত 
হলেন। আপাঁন বচিলে বাপের নাম। লৌদেব প্রধান দুশ্চিন্তা হল নিজের 
রাজত্ব বাঁচিয়ে রাখা । তান বিচার করলেন, এর একমাত্র উপায় মাঁকণন দ্ব্র- 
চ্ছায়ায় ইরাক ও জর্ডনের সঙ্গে মিলিত হওয়া। 

গকল্তু বিচারে সৌদের একটা বড় রকমেব ভুল হল। তান যাদেব একে- 
রে উজ টেন তেই উর তিজারাই তার নতি রর 
আওয়াজ তুলল। যা কয়েক বছর আগে কেউ ভাবতে পাবে নি তাই সম্ভব 
হল-সোঁদ আরবের “পশ্চাংপদ উপজাতিশ্গীল ছোট-বড় জনসভায় তাদের 
নৃপাঁতর নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ শুর করল। রোঁডয়ো এই সোঁদনও সৌদশ 
আরবে 'নাঁষদ্ধ 'ছিল। এখন দেখা গেল মার্কন তেলাঁশলেপে গঠিত নতুন 
পয়সা-ওয়ালা শ্রেণী নিয়ামত কাইরো রোঁডিয়ো মহা-উৎসাহে শুনতে লেগেছে। 
এদকে নিয়মিত অপচয়ের ফলে সৌদশ আরবের রাজস্ব প্রায় নিঃশেষ । রাজ- 
পাঁরবারেই গভখর অসন্তোষ দেখা [দল । কয়েকটি বড় বড় সমাজসেবশী পাবি- 
কজ্পনার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সোঁদ মাঁক্কন সাহাযা চাইলেন। কিন্তু 
বুকলেন, মার্কন সাহাযাই তাঁকে বাঁচাতে পারবে না। 

এই বেপরোয়া পারাস্ধিতিতে এবার তান ষা করে বসলেন তা আরও 
মারাত্মক। 'মলিত আরব প্রঙ্জাতল্ম বিঘধোষিত হবার অবাবাহত পরে নাসের 
গেছেন ডাম্রাস্কাসে। সিরিয়ার জনতা বিপুল উৎসাহে তাদের নতুন নেতাকে 
বন্দনা করছে। পেঁদ এই সময়ে এক ভয়ংকর বড়যন্থের জাল ফেব্ুন। 
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বহ্যাদন সৌদী আরবের রাজস্রের একটা মোটা আংশ অন্যান্য আররাদেশে 
সৌদের ইচ্ছামত অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াসে অকাতরে ব্যায়ত.হয়ে এসেছে। কিন্তু 
এবার সৌদের চালে ভয়ানক ভুল হল। [তান নিজে এ-বড়যন্তের পঙ্গো প্রত্যক্ষ 
ভাবে কতখানি জাঁড়ত ছিলেন তা জানা যায় নি; 'কম্তু তাঁর সম্মাত যে ছিল 
সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। সৌদের সিরীয় *বশুর বড়ফল্দ্ের কর্ণধার 
হলেন। উদ্দেশ্য, ডামাস্কাসে উপস্থিতির সময় নাসেরকে হত্যা করা হবে, এবং 
তা হলেই িশর-সারয়ার নিয়ন বানচাল হয়ে যাবে। এ-উদ্দেশ্য নিয়ে 
সৌদের *্বশররে বাঁর কাছে হাক্গির হলেন তান জেনারেল বিজরাঁ- নাসেরের 
অন্যতম প্রধান মল্মীশষ্য, এবং 'সারয়ার মালটারী গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। 
সৌদের *বশূর িজরীকে বিচার করলেন প:রাতন সিরীয় মাপকাঠিতে। 
ভাবলেন, এই প্রাতিপাত্তশখল নবীন সামীরক নেতার নিশ্চয় আছে ব্যান্তগত 
উচ্চাশা; সুযোগ পেলে নাসেরকে হত্যা করে সায়ার ক্ষমতা 

হস্তাগত করতে নিশ্চয় তান লোভণ হয়ে উঠবেন। 
জেনারেল বিজ্জরীর নিকট ষে-প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন সৌদের *বশুর 
মশাই তার প্রধান শর্তগৃঁল এই নাসের ডামাস্কাস থেকে বিদায় নেবার সময় 
তাঁর উড়োজাহাজকে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করতে হবে। সেজন্য 'বিজ্ররী 
দু কোট পাউন্ড অর্থ পাবেন এবং. তার উপর, পাবেন বিশ লক্ষ পাউণ্ড 
আগ্রম। নাসের হত্যার পর 'ডাঁকে 'সারয়ার প্রোসডেপ্ট করা হবে। 'িজরণীকে 

বলা হল, এই প্লানে মার্ক ও বৃটিশ সম্মাত রয়েছে। 
বজরণ প্রথম সাক্ষাতকারের পরেই ষড়যন্ত্রের কথা নাসেরকে গোপনে 
জাঁনয়ে দলেন। এবার নাসের অপর এক চতুর ক্টনৌতক চাল খেললেন। 
1বজরণীকে বলা হল, তিনি যেন ষড়ষন্মে তাঁর সম্মতি আছে এমন ভাব দেখান। 
আগ্রম বিশ লক্ষ পাউন্ড অর্থও যেন গ্রহণ করেন। যতটা সম্ভব ষড়ষন্তের 
দাললপর সংগ্রহ করেন। তারপর যথাসময়ে ব্যাপারটা ফাঁস করে দলে আরব 
জনমত সৌদের কার্যকলাপ সম্বম্ধে এতই বীতরাগ হবে ষে হয় সোদকে তাঁর 
মূল-নশীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে, নয়তো ত্যাগ করতে হবে রাজদ্ব। 
নাসের যখন 'ডামাসকাসে, তখন এই সৌদখ বড়যন্তের সংবাদ জরা 
[াজেই ঘোষণা করলেন। বিশ লক্ষ পাউন্ডের যে-চেক তাঁকে দেওয়া হযোছল 
তাব ফাটোকাঁপ এবং আরো অনেক দলিলপত্র এক সাংবাদক বৈঠকে উপাস্থত 


আরবের দক্ষিণা হিসাবে নিয়োজত হবে। মার্কন সরকার যড়মল্ত্র 'ববয়ে 
নাানতম জ্ঞানও অস্বীকার করলেন, িল্ভু সৌদী আরব সরকার ব্যাপারটাকে 
অস্বকার করতে পারলেন না। রিয়াদ থেকে এক ঘোষণাপতে সৌদ জানালেন 
তিনি এবিষয়ে ব্যাপক তদন্তের আদেশ 'দিয়েছেন। 

এই ভুল চালের ফল হল সৌদী আরবের রাজপাঁরবারে বিদ্রোহ । পোঁদের 
ভাই ও পরেদের আঁধকাংশ দাবি করলেন চিনি তাঁর নর্গীতর আমলে পারব 
করন-সৌদগ আরবকে বর্তমান যুগের সহ্গে পা ফেলে চলতে দিন। সৌদ 
বোঁশাদন প্রাতিরোধ করতে পারলেন না। রাজস্বের দার, জনমনের বর্ধমান 
অসন্তোষ এবং রাজপাঁরবারে বিদ্রোহের পম্ভারনা ভাঁকে নতুনের দাবি মেনে 
কত বাধ্য করল। [তান ভ্রাতা ফয়জলকে প্রধান মন্ত্রী হতে অনুরোধ 
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অবস্থান করে ফয়জল ডখন সবেমার রিয়াদে 

করেছেন: পথে, কাইয়োতে কয়েকদিন থেকে, নাসেরের সঙ্দো আরব পাঁরস্থাতি 
িষয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছে। ফরজলেনর সো সৌদের পার্থক্য উল্লেখঘোগ্য 
_যাঁছিও তাঁরা সহোদর । ফয়জল সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান। সৌদ অল্প-শিক্ষিত। 
ফয়জল আরব জাগরণে 'বিশ্বাসস, রাজতল্মে তাঁর আস্থা নেই। তিনি নাসের" 
নেতৃত্বের প্রশংসক। ফয়জল একপত্শক ; সৌদেব অনেকগলি পত্র । ফয়জলের 
প্রধান দংর্লতা তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য। 

তিনটি শর্তে ফয়জল সৌদ আরবের প্রধান মন্শত্ব গ্রহণ করলেন। 
কোনো বিষয়ে মৌদ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না. যাঁদও সবাঁকছ তাঁরই নামে 
করা হবে। পূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হধে ফয়জলের হাতে । একটা 
নীক্দস্ট অর্থের বেশি সৌদ লিজেব জন্য ব্যয় করতে পারবেন না। 

এই তিন শর্ত মেনে নিয়ে সৌদ নাষেমাত রাজা রইলেন । ফয়জল তাঁর প্রথম 
নশতি-ঘোষণায় নতুন শাসন বাবস্থার দাম্টভঙ্গীর কিছুটা পারিচয় দিলেন মে 
মাসে। যে-পররাষ্্রন্ীতির আভাস তানি দিলেন তাব সলো মিশয়-সারযার 
বৈদোশক নীতির তফাত নেই। এ-নশীতির ধভান্ত অদলশীয় গনরপেক্ষতা। 
ফয়জুল জানালেন, সৌদশ আরব কোনো আরব শোচ্ঠশতে যোগ দেবে না, মালিত 
আরব প্রজাতল্ল এবং জর্ডন-ইরাক আমেল উভয়ের সর্পোই সচ্ভাব বেখে 
চলবে। সেমার্কিন বন্ধৃত্ব স্বাগত করবে যাঁদ এ-বম্ধত্বের খাঁতরে তাকে অন্য 
কোনো আরবদেশের 'বির্গ্ধাচার না করতে হয়, এবং মাক নশীত যাঁদ 
ইজবেইলকে শান্তশালী কবে না তোলে। ইংরাজের সঙ্গে সে স্বাভাবিক সম্পর্ক 
পুনঃজ্ধাপন করতে রাজী, যাঁদ ইংরেজ ব্রেইমশ, ওমান ও এডেন অগুলে 
জাতশীয়তাবাদণ আরব-দাঁব স্বীকার রে নেয়। অর্থাৎ ইউনাইটেড আবব 
রপাবালকে যোগ না দিয়েও ফয়জল সৌদী আরবকে পশ্চিমী তাঁবেদারী থেকে 
উদ্ধার করাই প্রথম কর্তব্য বিবেচনা করলেম। হদৌদের আমলে সৌদশ আয়ব 
থেকে অনেক মিশর উপদেন্টা, শিক্ষক ও টেকাঁনশিয়ান বিতাড়িত হাঁচ্ছিলেন। 
ফল্মজল এই 'বিতারণ বম্ধ করলেন এবং ভাঁডিত অনেককে 'ফারয়ে আনলেন । 
নাসেরের সঙ্গে তাঁর বন্ধনে প্রাতম্টিত হল। 

ফযজলের কঠিনতম সমন্যা আভ্ঙকতরশণ। ৌদদ আরবের সামান্জিক, 
রাজনোৌতক ও আঁর্থক অবস্থাকে এ-যুগের উপয্ত্ত করে তোলাই তাঁর প্রধান 
কাজ। এখন সৌদী আরবে পার্সামেশ্ট নেই, নিবচন বাজেট নেই, অম্ল" 
সভার কোনো জবাবাদাহ নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে অপরাধসর মাথা বা অঙ্গা 
কেটে ফেলা হয়; শত শত জলতার চোখের সাঙ্ছনে অপরাধশ লারীকেও পাথর 
ছুপড়ে হত্যা করা হয়। ফয়জলকে এ-সব বাবস্ধার পরিকতন করে সৌদী 
আরবফে একটি আধংনিক রাম্টে পারত করতে হবে। এপথে চলতে গিয়ে 
রাজতম্ঘ বজায় থাকবে কিনা সে-প্রম্নের জবাব দেওয়া এখন কাঁঠিন। দশর্ঘ- 
কাল ষে থাকবে না, এঅনমোন কালোগপযোগণ । রাজতল্পের আস্তত্ব নিভ'র 
করবে কতখানি উা্ত দষ্টি নিয়ে মে জনতার অগ্গতির পঙ্গো পা ফেলে চলতে 
পারে, জনমানসের চাঁহদা মেটাতে পারে, তার উপর। 

নাসের খন পিরিয়ায় গিয়েছিলেন তখন লেবাননের প্রায় [তন লক্ষ নাগরিক 


করলেম।' ফয়জলের পাঁরচয় এই গ্রচ্ধে ইতিপ্যেই দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ- 
দিন আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন 


৭২ 


সীমাদ্ত আতিরম করে তাঁকে অভিবাদন জানাতে হাজির হয়েছিল। এদের 
মধো ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈোতিক দলের নেতা, লেবানন পালনমেশ্টের সদসাগণ, 
কলেজে-পড়া তরুণতরণে, কারখানায় কাজ-করা শ্রা্ক, লাঞ্গল-ধরা চাষী, 
এমন-ক কয়েকজন বয়সে-ভেল্পো-পড়া বৃদ্ধা, যাঁরা, এসেছিলেন জননণর 
আশণর্বাদ নিয়ে । 

এ অপূর্ব জনসম্ভাষণ লেবাননে নাসের-নশীতির জনাপ্রয়তা নিঃসন্দেহে 
প্রকাশ করেছিল। লেবাননের শাসকগোষ্ঠী তখনই প্রমাদ গনোছলেন। তাঁরা 
বুঝতে পেরোছলেন যে লেবাননে ঝড় আসন্ন । এ-ঝড়কে যে সম্প্রদায়িক 
ভারসাম্য এতদিন আটকে রেখোঁছল তার পাঁরচয় পাঠক আগেই পেয়েছেন। 
ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে একশ্রেণীর লোকেবা বাহৃধলে রাজনোতিক সমস্যাব 
একটা মিটমাট করার জনো আস্থর হয়ে উঠোৌছল। শুধু অপেক্ষা করাছল 
একটা সযোগের যে-সুযোগ শীঘ্বই দেখা দিল । 

লেবাননের প্রসিডেন্ট সংবিধান অনযায়শ দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়াতে 
পারেন না। প্রোসডেন্ট শামূন আমোরকার দরদী বচ্ধ্। যে-গোহ্ঠ? 
বর্তমানে লেবাননের শাসনভার পারচালনা করেন তার নেতা শামুন। তান 
ঘোষণা করলেন ষে আসন্ল নির্বাচনে দ্বিতীয়বার প্রোসিডেন্ট পদের জন প্রা 
হবেন এবং তার রাম্তা পারত্কার করা হবে সংঁবধানকে সংশোধন করে। এই 
বে-আইনন প্রস্তাবে বিরোধ জনমত অস্থির ও অসংযত হয়ে উঠজ। মে- 
মাসের প্রথমে বিরোধী দলগুলি শীল্তপূর্ণ হরতালের আাযোজন করল। 'কিল্ত 
হরতাল শুবু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শাযন-পক্ষীয় লোকেরা হরতালকারণদের 
সহিংস আক্ুমণ করতে থাকে। ফলে যে আগুন জহলে উঠল, তাতে লেবাননের 
দেহমন এখনও পুড়ছে । লেবাননের বড় বড় শহরে এবং রাজধানী বেরুটে 
বহূবার রীতিমত যুদ্ধ হয়ে গেছে? কিন্তু এখনও ঘ্দ্ধের আগুন নেভে নি। 
লেবাননের সরবাব অভিযোগ করেছেন ষে প্রাতিবেশস মালিত আরব রাষ্ট্র থেকে 
দারুণ হস্তক্ষেপ করা হয়েছে লেবাননের আভ্যন্তরীণ সমস্যায় এ-আঁভযোগ 
উঠ্চেছে স্বাস্ত পারষদে এবং আরব লশশে। লবিয়ার রাজধানী ভ্রিপোক্পীতে 
মিলিত হয়ে আরব লীগ এ-অভিযোগের যথার্থ নিরুপন করতে অক্ষম হয়ে- 
ছেন। স্বাস্ত পারষদ তিনাঁট দেশের প্রাতানাধ নিয় তৈরী একটি পর্যবেক্ষক 
কাঁমশন পাঠিয়েছেন লেবাননে, আর এ-কাঁমিশনকে সাহায্য করবার জন্যে ছু 
সামারক বল। কামিশনের তিন সদস্যের অন্যতয় ভারত। বিরোধধদলগাাল 
প্রথমত এ-কমিশনকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু হখখন জানা 
গেল যে কামিশনে ভারতের প্রাতীনাঁধ থাকবেন তখন বিরোধী ফ্রন্ট কাঘিশনের 
সঙ্গে আলোচনা করতে স্বীকৃত হলেন। এ-কামশনের' কাজ মিশর-সিরিয়া 
থেকে হস্তক্ষেপের বাস্তবতা যাচাই করা । পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্ট পাঠানো 


শাঙ্কত করেছে। লেবানন যাঁদ নালের-পল্ধী হয়ে উঠে, তাহলে একদিকে 
যেমন মালিত আগ্নব প্রজাতন্ঘ আরও শান্তপালপ হবে, অন্যদিকে জর্ডন-ইয়াক 
আমে হবে ততই দূর্বল এবং আরব অঞ্চলে পশ্চিমশ প্রতাপ আরও অনেক- 
খাঁন কমে যাবে। আগেই বলা হয়েছে যে লেবানন ও 'সারয়ার পা্থক অস্তিত্ব 
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সবাদক থেকে অস্বাভাবিক । লেবাননের আর্থিক জীবন সায়ার উপরে 
একান্ত 'নর্ভরশশলল। লেবাননের পণ্যদ্রব্য 'সাঁরয়ায় রপ্তানী বন্ধ হলে 
লেবাননের আর্থিক জীবন পঙ্গু হতে বাধ্য। বর্তমান সঙ্কটের অন্যতম ফল 
হয়েছে এই আর্থিক সমস্যা। সিরিয়ার সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং 
সেই সঙ্গে লেবাননের আর্থিক স্বাম্থাও ভেঙ্গে পড়েছে। 

আতাঁঙ্কত হলেও আমোঁরকা লেবাননের সঙ্কটে সামারক হস্তক্ষেপ 
এখনও করে ন। লেবাননের অনুরোধে সে অস্র পাঠিয়েছে এবং সৈন্য পাঠা- 


নোবাহনী লেবাননে সৈন্য পেশছাতে পারবে। ভি নতি 
মার্কন সরকার এখনও গ্রহণ করেন নি। আইসেনহাওয়ার ডক্ুনে লেবাননের 
বর্তমান অবস্থায় সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা নেই। যাঁদ কোনো আরবদেশ 
আল্তজর্শাতিক সাম্যবাদ দ্বারা আক্তান্ত হয় তাহলেই আইসেনহাওয়ার ডকাষ্ট্রন 
অনুযায়ী আমেরিকা সৈন্য ও অস্ত দিয়ে সে আরবদেশকে সাহাযা করতে পারে, 
অবশ্য যাঁদ তার গর্ভনমেন্ট সাহাধ্য চায়। কিন্তু যাঁদ কোনো আরবদেশ অন্য 
এক আরব দেশ ছ্বারা আক্লাম্ভ বা শাঁঙ্কত হয়, সেক্ষেত্রে আইসেনহাওয়ার 
ডকাট্রন প্রজোয্য নয়। তাছাড়া মার্কন নীতি বর্তমানে নাসেরের সলো একটা 
নতুন বোঝাপড়ার সন্ধানী । লেবাননে প্রতাক্ষ সামারক হঙ্তক্ষেপ এ-বোঝা- 
পড়ার সম্ভাবনাকে একেবারে বিনাশ করবে । অপরপক্ষে, সোবিয়েত গভর্নমেন্ট 
পারিজ্কার জানয়ে দিয়েছেন ষে লেবাননে মাঁক্ন সামারক হস্তক্ষেপ তাঁরা 
সহ্য করবেন না। অর্থাৎ আমেরিকা যাঁদ লেবাননের গর্ভনিমেন্টকে সৈনাদ্বারা 
সাহায্য করেন, তাহলে সোবিয়েত সরকার হয়তো বিরোধীফণ্টকে অনুরূপ 
সাহাব্য দেবেন। একাঁদকে রুশ হুমাক, অন্যাদকে নাসেরের সঙ্গে বন্ধৃত্বের 
আগ্রহ আমেরিকার লেবানন নীতিকে দ্বিষাগ্রস্ত ও দুর করেছে। বঙুমান 
পারাস্থাতিতে মনে হয় যে সৈনা নিয়ে মান হস্তক্ষেপের সম্ডাবনা নাও 
দেখা দিতে পারে। বর্তমান পারস্থাতি যে বহাঁদিন চলতে পারে না এ-কথা 
বলাই বাহ্‌ল্য। ইতিমধ্যেই শাঘ্‌ল তাঁর দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইচ্ছা 
ত্যাগ করেছেন। বিরোধীফ্ুন্টের বর্তমান দাবি শামূনের পদত্যাগ । সংঘষেি 
অন্তরালে আপোষের নানারকম চেষ্টা চলছে। শামুনদলের রাজত্বের অবসান 
যে আসন্ন তাতে আর সন্দেহ নেই। বতণ্মান লেখকের বিশ্বাস যে আশামী 
এক বছরের মধ্য লেবাননে এমন এক গভনমেন্ট প্রীতীষ্ঠত হবে যার দষ্ট- 
ভাঁঞ্গ হবে নাসেরবাদ এবং বার প্রচেন্টা হবে লেবাননকে আরব প্রজঞাতন্দে 
শন দূরঙষ্টি দয়ে বিচার করলে মনে হয় এশমলনের খূব বেশী 
| 

“আরব এক্যের পথে” প্রবন্ধে মিলিত আরব য্ুস্তরাম্ত্র গঠনের অদর 
পারণাম যেরকম অনুমান করা হয়োছিল গত কয়েকমাসের ঘটনাবঙ্পী সে- 
পথেই চলে এসেছে । বলা হয়েছিল যে শান্তশালী এক বূহত্বর আরব রাষ্ট্রের 
জল্ম আরব জবাতায়তাবাদকে পশ্চিমের চোখে শ্রদ্ধেয় করে তুলবে। মে মাসে 
নাসের সোবয়েত রাশিয়া প্রমণ করে এসেছেন। সেখানে সোবিয়েত সরকার 
ও জনগণ তাঁকে বিপর্লভাবে সম্বর্ধনা করেছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে নাসেরের 
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সঞ্জে সোবিয়েত সরকারের ষে নতুন সমঝোতা হয়েছে তাতে মিলিত আরব ব্তু- 
রাষ্ট্র এবং তার অন্তর্গত এমেন যথেষ্ট পারমাণ পরশ সাহায্য পাবে বিষ 
উন্নয়ন পাঁরিকজ্পনা বাস্তবে রুপাচ্তার়িত করতে। 


নাসের মস্কো যাওয়ার পৃবেহই মাকিনি পররাষ্ট্র দপ্তর আরব প্রজাতল্মের 
অঙ্গে নতুন করে বন্ধৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সৃযোগ খুদ্জতে শুরু করে- 
ছলেন। বর্তমানে মার্কন সরকারণ মহলে এই বিশ্বাস হয়েছে যে 'দারয়া 
মিশর অঞ্চলে রশে প্রভাব সীমায়িত করতে হলে নাসেরকে মাঁক্নি সাহায্য 
দিতে হবে। মাঁক্ন উৎসাহে ভূতপূর্ব সুয়েজ খাল কোম্পানীর অংশসদার-। 
দের ক্ষাতপূরণ দেবার জটিল সমস্যারও সন্তোষজনক মীমাংসা হয়েছে । আশা 
করা যায় যে এ-বছর উত্তীর্ণ হবার আগেই বৃটেনের সঙ্গে আরব প্রজাতল্মের 
কূটনৌতক সম্পর্ক পুনঃদ্থাপিত হবে। ফরাসী সরকারের সঙ্গে কটনোতক 
সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের অন্তরায় আলজোরয়া। যাঁদ দা গল উত্তর আফ্রিকা 
সমস্যার সমাধানে কতকার্য হন তাহলে নাসেরের সঙ্গে মিন্নত্ায় আগ্রহ প্রকাশ 
করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবক। 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মিশরশ বি্পবের ষন্ঠ বছরে নাসের আরব জাতির 
আবব অঞ্চলে বিরাট, গোৌরবজ্জবল ভূমিকায় এই প্রথম আরেকজন নেতার 
আঁবর্ভাব। ইতিহাসের পৃনরাবৃত্ত কখনোই পুরোপার হয় লা। মহম্মদ 
সাম্রাঙ্ঞালিপ্স্‌ বিজ্ঞয়ী-নাসের আরব স্বাধীনতার অগ্রগামী পুরোহিত । 
মহম্মদ আলি বাহুবলে সাম্াজা জয় করতে চেয়েছলেন- নাসের আদর্শবলে 
আরব হৃদয়-সাম্রাক্তা জয়ের আতিলাষী। মহম্মদ আলপর সময়ে পশ্চিমণ 
লাঘাক্ষধাদ ছিল গৌরবের শিখরে-আজ ভা অঙ্তগামী। বূটেন ছিল সে-সময় 
এমন সাম্রাজোর মালিক যার উপর সূর্য কখনও অস্ত যেত না। আজ বৃটিশ 
সম্রাজ্যের শে ঘনায়িত। 


আরবের একালের ইতিহাসে যে-কয়জন নেতার আবির্ভাব হয়েছে নাসের 
নিঃসন্দেহে তাঁদের সবার বড়। তাই আরব সমাজে তাঁর স্থান ইতিহাসে 
নজীরহশীন। লক্ষ লক্ষ আরব তাঁকে আভিবাদন করে বলেছে, “নাসের. আমা- 
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পারিকাগুি নাসের-বন্দনা করেছিল, তার নম্না এ-রকম ৪ 
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4৯] 090019004  মিশরের সরকারী মুখপত্র বলে পারচিত। তাধ এই 
প্রশঙ্তি বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য। নাসেরকে মিশর-সিবিয়ার আরবগণ 
রাম্টরপাঁত নর্বাচন করবে, কেননা, তান (১) মিশরের স্বরাজ পূর্ণ করেছেন 
ও পূর্ণস্বরাজের পথ দেখিয়েছেন, (২) তিনি সমস্ত আববজ্ঞাতির প্রকৃত 
স্বার্থের ও একের সেবক, (৩) তিনি সাধারণ ঘরের মানুষ, সাধারণের জনো 
দরদী. তিনি ধনী নন, সামন্ত-স্বার্থকে বড় করে দেখেন না, তিন সাধাবণ 
আরবের জীবনমান উন্নততর করতে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ, এবং তান িশবকে শিল্প- 


সমূদ্ধ করে তুলতে বদ্ধপারিকর। 

এ-প্রশাস্ততে যে-সুর ঝত্কৃত হয়েছে তা হল, নাসের অত্যন্ত আপনার 
লোকি, সাধারণ ছ্বরে তাঁর জন্ম, সাধারণ মান্ষের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে, তিনি 
শুধু জনগণের পূর্ণ স্বরাজ ও আরব-এঁকোর পর্থই দেখাবেল না. উন্বিত 


জশবনে, শ্রেয়তর সম্বাজ ও সভ্যতার পথেও তাদের (নিয়ে যাবেন। 
নাসের বজেছেন, “৮8168 705 50 11150 11721 ৮০ 5100010 190 01] (196 


0095708:0৩ 01 [116 5/0110.” 


সমস্ত প:থিবীর প্রভাব পড়েছে আরবমানসে। পড়েছে জেগে-ওঠা এশিয়ার 
প্রভাব, বান্দুং মহাসম্মেলনে ঘা মূর্ত! পড়েছে মার্কিন গণতন্দের প্রভাব । 
রুশ সামাবাদের প্রভাব। নাসের পুরাতনকে তাঁড়য়ে নতৃনকে কতখানি গড়তে 
পারেন এবার তাই হবে তাঁর পরাক্ষা। আরব-ইাতিহাসে তাঁর গুখা ভূমিকা 
তিনি অর্জন করেছেন; এশিয়া আজ্িকার জাগরণের ইতিহাসে তার গৌরবময় 
স্যান সুনিশ্চিত। কিম্তু যে-ভুমিকায় তান আজ অবতীর্ণ তার পাঁরপূর্ণতা 
নিভর করবে আবব-সম্জাজের স্শূঞ্খল বিবর্তনে । 
এনেছেন নতুন শঙ্কি। এবার এই দশপমালার আলো, এই শাক্ত-সচেতন উদাত 


২৭৪ 


বাহুর মিছিল তাঁকে সঙ্গোন্সগ্গে রাখতে হবে। আরব চাইবে আঁধকার, কারো 
আঁধকার--তার স্বাধখনতান আকাশ প্রসারিত করতে হবে। সে চাইবে লিঙ্গ, 
ভুঁম, উন্বত্ততর কষ, নতুন গ্রাম, নতুন শহর। সে চাইবে কাজ, শিক্ষা, সংস্কাতি। 
চাইবে ভোট, গণতন্ত্র, সমাজবাদ। আরব স্মপীলোক চাইবে সমান সামা্জক 
ও রাজনৈতিক আধিকার। পদে-পদে জাগ্রত জনচেতনার সঙ্গে প্রাতীঙ্চিত 
ম.ল্যবোধের, স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবে। আরব জলতা পৃথ্িবাঁর সঙ্গে 
সমান তালে চলতে চাইবে । তাদের সঙ্গে আগে আগে চলতে পারবেন কনা 
গামাল আব্দ অল নাসের, তার ওপর নির্ভর করবে তাঁর বর্তমান গৌরবদীস্ত 
ভূমিকার পাঁরণাতি। তাঁর প্রতহাসিক দম্ট তাঁকে সর্বদা সতর্ক করছে। 
নেপোঁলিয়ন ? কেমাল আতাতুর্ক সবাই সতর্ক করছেন হুরুন নামেরকে। 


উড়েছে তোমার ধহজ্রা মেঘরম্প্র্যুত ভপনের 
জহলদা্চরেখা, 

চেয়ে আছি উধর্বমুখে, পাঁডতে জান না 
ক তাহাতে লেখা। 


